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উত্তরচারতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্তক 
সশতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পনার্মলন বার্ণত হইয়াছে। চ্ছল বৃত্তান্ত রামায়ণ 
হইতে গহশত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলক্পিত। রামায়ণে 
যের্‌প বাল্মীকর আশ্রমে সীতার বাস এবং যেরূপ ঘটনার প:নার্্মলন, এবং 
1মলনান্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি বার্ণত হইয়াছে, উত্তরচারতে সে সকল 
সেরুপ বার্ণত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ এবং 
তদন্তে সীতার সাঁহত রামের পদনার্্মলন ইত্যাদি বার্ণত হইয়াছে । এইর্‌প 
ণন্ন পন্থায় গমন কাঁরয়া, ভবভূতি রসঙ্জতার এবং আত্মশীন্তজ্ঞানের পাঁরচয় 
দয়াছেন । কেন না, যাহা একবার বাল্মীক কর্ততক বার্ণত হইয়াছে, পৃথিবীর 
কোন্‌ কাব তাহা পদনব্ৰর্ণন কাঁরয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন £ যেমন 
ভবভূতি এই উত্তরচারতের উপাখ্যান অন্য কাঁবর গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, 
তেমনি সেক্ষপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকের উপাখ্যানভাগ অন্য 
গ্রঙ্ঘকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পর্ত্ব- 
কাঁবগণ হইতে 'ভিন্ন পথে গমন করেন নাই । ইহারও বিশেষ কারণ আছে। 
সেক্ষপীয়র আ্িতীয় কাব। তিনি স্বীয় শান্তর পারমাণ বিলক্ষণ বৃঝিতেন-_ 
কোন: মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকারাদগের গ্রন্থ 
হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ কাঁরয়াছলেন, তাঁহারা কেহই 
তাঁহার সঙ্গে কাবিত্বশীস্ততে সমকক্ষ নহেন । তান যে আকাশে আপন কাঁবত্বের 
প্রোজ্জবল কিরণমালা বিস্তার কারবেন, সেখানে পূর্বগামী নক্ষত্রগণের কিরণ 
লোপ পাইবে । এজন্য ইচ্ছাপ্‌ব্বকই পর্বলেখকদিগের অনবস্তাঁ হইয়া- 
শছলেন । তথাপি ইহাও বস্তব্য যে, কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যানভাগ 
খতনি হোমর হইতে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, এবং সেই ন্েলস্‌ ও কোঁসদা নাটক 
প্রণয়নকালে, ভবভূতি ষের্‌প রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও 
(তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন । 
ভবভীতও সেক্ষপণীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পাঁরমাণ জানিতেন। তান 
আপনাকে, সীতানব্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বনপূর্বক একখান অত্যুৎকৃষ্ট নাটক 
প্রণয়নে সমথ বাঁলয়া, বিলক্ষণ জানিতেন । তিনি ইহাও বৃঝিতেন যে, কাবগুরু 
বাল্মীকর সাঁহত কদাচ 'তাঁন তুলনাকাত্ক্ষ হইতে পারেন না । অতএব তান 


& 
উত্তর্পরত--১ 


কারুর? বাল্মশীকিকে প্রণাম(১) করিয়া তাঁহা হইতে দূরে অবাচ্ছাত কারয়াছেন & 
ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশীয নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ 'নাষদ্ধ(২) 
বাঁলয়া, ভবভুঁত স্বীয় নাটকে সীতার পৃথবীপ্রবেশ বা তদ্বং শোকাবহ ব্যাপার 
বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই। 
উত্তরচাঁরতের িন্নদর্শন নামে প্রথমাঞ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে 'বিলক্ষণ 

পাঁরাচিত ; কেন না, শ্রীষুস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন 
কারয়া, স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় 'লাখয়াছেন। এই চিন্রদর্শন 
কাবসুলভকৌশলময় । ইহাতে চিন্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পর্ববত্তান্ত 
বার্ণত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, কবি সংক্ষেপে পব্বঘটনার সকল 
বর্ণন করেন। রামসাতার অলো'কিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার 
উদ্দেশ্য । এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারলে, সীতা নিব্বসিন 
যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সাতার 'নিব্বসিন সামান্য 
স্লীবয়োগ নহে । স্মীবিসঙ্জন মান্রই ক্লেশকর- মর্্মভেদী । যে কেহ আপন 
স্লীকে বিসঙ্জন করে, তাহারই হদয়োদ্ভেদ হয় । যে বাল্যকালের ক্লীঁড়ার 
সাঙ্গনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদান্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দযেের 
প্রতিমা, বান্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন--ভাল বাসক বা না বাসক,কেসে 
স্লীকে ত্যাগ করিতে পারে 2 গে ষে দাসী, শয়নে ষে অপ্সরা, বিপদে যে 
বম্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কাধে যে মল্গপি, ক্লীঁড়ায় যে সখা, বিদ্যায় যে শিষ্য, 
ধর্মে যে গুরু ; ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্তীকে সহজে বসঙ্জন 
কারতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, __স্বাচ্ছ্যে যে সুখ, 
রোগে যে ওষধ,_-মজ্জনে যে লক্ষী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, 
সম্পদে যে শোভা-_ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসঙ্জন 
কাঁরতে পারে 2 আর যে ভাল বাসে, পদ্ধী বিসজ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক 
দূর্ঘটনা ! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে? যে পত্বীর স্পর্শমানে 
অচ্মিরচিত, _জানে না যে, 

_--াসিখাঁমাত বা দুঞথামাত বা, 

প্রবোধো নিদ্রা বা কিম বিষাবষর্পঃ কিম মদঃ। 

তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পারমঢৌন্দি়গণো, 

বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুল্মীলয়াতি চ ৪১৩) 


১ ইদং গুরুভ্যঃ [কাবভ্যঃ] পৃর্রবেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে ।- প্রস্তাবনা । 
২ দরাহহানং বধো য্দ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্রবঃ | 
ববাহো ভোজনং শাপোত্সগো মৃত্যুরতন্তথা ॥--সাহিত্যদপণে | 
৩ “এক্ষণে আম সুখভোগ করিতেছি, কি দ:ঃখভোগ কারিতোঁছ ; নাত 
আছ, 'কি জাগ্গারত আছি; কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রন্তপ্রবাহের সাঁহত, 


ঙ 


ধাহার পক্ষে. 

“গ্লানস্য জীবকুসুমস্য বকাশনানি, 

সন্তর্পণানি সকলোন্দুয়মোহনানি । 

এতানি তে সুঘচনানি সরোর্হাক্ষি, 

কণমিতানি মনসম্চ রসায়নানি ॥(১) 

যাহার বাহ্‌ সীতার 1স্রকালের উপাধান,-- 

“আবিবাহসময়াদ:গৃহে বনে, 

শৈশবে তদনন যৌবনে পুনঃ | 

স্বাপহেতুরনুপাশ্রতোহন্যয়া, 

রামবাহদরুপধানমেষ যে ॥হ) 

যার পত্বী-- 
_“গেহে লক্ষরীরয়মমতবার্তননয়োরসাবস্যাঃ স্পশো বপ্াষ বহদলশ্চন্দনরসঃ। 
অয়ং কণ্ঠে বাহ্‌ঃ 'শাশরমস:ণো মৌন্তকসরঃ 1(৩) 
তাহার 'কি কম্ট, কি সর্বনাশ, কি জীবনসব্বস্বধবংসাধক যন্ণা 

তৃতীয়াঞ্কে সেই ষন্ণার উপয্বন্ত "চন প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঞ্কে কাব এই 
প্রণয় 'চন্তত কাঁরয়াছেন। এই প্রণয় সব্ব্প্রফুল্লকর মধ্যাহুসূর্য--সেই বিরহ- 
যন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকারাম্বনন,__যাঁদ সে মেঘের কাঁলমা অনুভব কাঁর:ব, 
তবে আগে এই সূর্যের প্রথরতা দেখ । যাঁদ সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারমর় 
দুঃখসাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব কারবে, তবে এই সুন্দর উপকুল,- প্রাসাদ- 
শ্রেণীসমূজ্জবল, ফলপুজ্পপাঁরশোভত বক্ষবাটিকাপাঁরমাণ্ডত এই সর্ব সুখময় 


্মাশ্রত হইয়া, আমার এরুপ অবস্থা ঘটাইয্না দিয়াছে, অথবা মদ (মাদক দ্রব্য 
সেবন) জানত মত্ততাবশতঃ এর্‌প হইতেছে, ইহার কিছুই শ্ির করিতে পারিতোছি 
না।” নাসংহবাবূর অনুবাদ, ৩০ পঙজ্ঠা | 

এই প্রবন্ধ ন:সিংহবাবুর অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লাখত হইয়া- 
ছিল। অতএব সে অন্বাদ সবাঙ্গে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধৃত হইবে । 

(১) “কমলনয়নে ! তোমার এই বাক্যগ্দীল, শোকাদিসম্তপ্ত জীবনরূপ 
কুসূমের বিকাশ, হীন্দ্ুয়গণের মোহন ও সন্তর্পণস্বরূপ, কর্ণের অমৃতস্বরূপ, 
এবং মনের গ্রানপাঁরহারক (রসায়ন ) ওধধস্বরূপ |” এ৩১ পত্ঠা। 

(২) “রামবাহদ বিষাহের সময় হইতে, কি গৃহে, কি বনে, সর্বরই শৈশবা- 
বন্থায় এবং পরে যৌবনাবন্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথায় দিবার বালিসের) 
কার্য করিয়াছে । &৩১পথ্ঠা। 

(৩) “হাঁনই আমার গৃহের লক্ষমীস্বর্‌প, ইনিই আমার নয়নের অমৃত- 
শলাকাস্বরপ, ই'হারই এই স্পর্শ গারলগ্ চন্দনস্বরপ সংখপ্রদ, এবং ই'হারই 
এক বাহু আমার কণ্ঠচ্থ শশতল এবং কোমল ম্বস্তাহারফ্বরপ |” এ ৩১ পহ্ঠো $ 


৭ 


. উপকুল দেখ | এই উপকুলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নার্তাবন্থায় এ অতলস্প্শ 
অম্ধকারসাগরে ডুবাইলেন । 
আমরা সেই মনোমোঁহনণ কথার ক্রমশঃ সমালোচনা কাঁরব । 

অঙ্কমূখে, লক্ষণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন । জনকাঁদর 
বিচ্ছেদে দূম্নায়মানা গাঁভণী সীতার বিনোদনাথ" এই চিন্ন প্রস্তুত হইয়াছিল । 
তাহাতে সীতার অগ্রিশৃদ্ি পর্য্যন্ত রামসীতার পরর্ববৃত্তাস্ত চিত হইরাছিল । 
এই “ণচন্্রদর্শন” কেবল প্রেমপারপূর্ণ-্লেহ যেন আর ধরে না। কথায় কথায় 
এই প্রেম । যখন অগ্রিশ্দা্ধর কথার প্রসঙ্গমানে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার 
পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার কাঁরতোছলেন-__-তখন সীতার কেবল “হোদু 
অজ্জউত্ত হোদু- এাহ পেক খন্ধ দাব দে চাঁরদং”- এই কথাতেই কত প্রেম! 
যখন মিথিলাবৃত্তান্তে সীতা রামের চিত্র দৌঁখলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া 
উঠিল! সীতা দোঁখলেন, 

“অন্ধহে দলপবণধলুপপলসামলসিণিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলেন দেহসোহ- 
গ্‌গেণ বিহ্দআঁখামিদতাদদীসমাণসোদ্মসুন্দরীসর অনাদরখুধাডদসঙ্করসরাসণো 
সিহপ্ডমদ্ধমূহমণ্ডলো অজ্জউন্তো আ'লিহিদো ।€১) 

যখন রাম, সীতার বধৃবেশ মনে কাঁরয়া বাঁললেন, 

প্রতন:বিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ- 

দ্রশনমুকুলৈর্মমগ্ধালোকং শিশহদর্ধতী মুখম- | 

লালতলালতৈজ্যেধিস্নাপ্রায়ৈরকান্রমবিদ্রমৈ- 

রকৃত মধ্রৈরম্বানাং মে কুতুহলমঙ্গকৈঃ ॥--:(২) 
যখন গোদাবরীতশর স্মরণ কাঁরয়া কাহলেন, 

মাপ কিমাঁপ মন্দং মন্দমাসাভিযোগা- 

দাবরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ । 


(১) আহা ! আর্ধপুন্লের কি সম্দর চন ! প্রফুল্লপ্রায় নবনীলোৎপলবং 
শ্যামলালপ্ধ কোমল শোভা'বাশিষ্ট 'কি দেহ-সৌন্দর্যয ! কেমন অবলাীলাক্রমে 
হরধনু ভাঙ্গিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন 'শিখণ্ডে শোভিত ! পিতা বাস্মত হইক্লা 
এই স্ন্দর শোভা দোঁখতেছেন ! আহা কি সন্দর ! 

(২) “মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকণীর অঙ্গসোম্ঠবাঁদ দেখিয়া ক সৃখীই 
হইয়়াছিলেন, এবং ইীনও আত সক্ষম সক্ষন্ন ও আঁত-নাবড় দস্তগ্ীল, তাহার 
উভয়পাশ্বচ্ছ মনোহর কুম্তভলমনোহর মুখশ্রী, আর স্ন্দর চন্দ্ুকিরণ-সদশ 
ধনর্মল এবং কারিমবিলাসরাহত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত-পদাঁপ অঙ্গত্বারা তাঁহাদের 
আনন্দের একশেষ করিরাছলেন।” নাসংহবাবূর অনুবাদ । এই কবিতাটি 
বালিকা বধূর বর্ণনার চূড়ান্ত । 


আঁশাথলপাররদ্ভব্যাপৃ্তৈকৈকদোকফো- 
রাবদিতগতযামা রান্ররেব ব্যরংসীৎ ॥(১) 
যখন ষমুনাতটন্ছ শ্যামবট স্মরণ করিয়া কাহলেন, 
অলসলমালতমপ্ধান্যধবসপ্জাতখেদান- 
দাশাথলপাঁররম্ভৈদর্তিসংবাহনানি । 
পারমদিতমৃণালশদব্বলান্যঙ্গকান, 
ত্বমূরাঁসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্ডা 00২) 
যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃন্িম কোপে সীতা 
বাঁললেন,_- 
ভোদন্র. কুবিস্মং, জই তং পেকখমাণা অত্বণো পহাবিস্মং 10৩) 
তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে ! িস্তু এই আঁত 'বাঁচত্র কাবত্বকৌশলময় 
চিন্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষন্রণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, 
“বচ্ছ ইঅং 'বি অবরা কা ?”মাঁথলা হইতে 'ববাহ কাঁরয়া আসবার কথায় 
দশরথকে রামের স্মরণ--“স্মরামি ! হস্ত স্্লাঁম 1” মন্হরার কথায় রামের 
কথা অস্তারতকরণ ইত্যাদি । সর্পনখার চিত্র দৌখয়া সীতার ভয় আমাদের 
আত মিষ্ট লাগে, 
সীতা । হা অজ্জউত্ত এাত্তঅং দে দংসণং। 
রামঃ। অগ্নি বিপ্রয়োগ্স্তে! চিন্রমেতৎ | 
সীতা । যধাতধা হোদু দুজ্জণো অসুহং উপ্পাদেই 108) 
স্তীচারঘ্র সম্বন্ধে এট আত স্নামষ্ট ব্যঙ্গ ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে । 
কালদাসের বর্ণনাশান্ত অতি প্রাসদ্ধ, কিন্তু ভবভূঁতির বর্ণনাশান্তও উত্তম। 
কাঁলদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী 


(১) “একত্র শয়ন কাঁরয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের 
সাহত সংলগ্ন কাঁরয়া এবং উভয়ে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন কাঁরয়া 
অনবরত মদুস্বরে ও যদচ্ছাক্রমে বহদীবধ গল্প করিতে কাঁরতে অন্ভ্াতসারে 
রান আতবাহিত কারতাম ।” 

(২) “যেখানে তুমি পথজাঁনত পারশ্রমে ক্লান্তা হইয়া ঈষৎ ক্পবান,, 
তথাপি মনোহর এবং গাঢ় আঁলঙ্গনকালে অত্যন্ত মন্দ্নদারক, আর দলিত 
মৃণালিনীর ন্যায় মান ও দুর্বল হস্তাঁদ অঙ্গ আমার বক্ষঃ্ছলে রাখিয়া নিদ্রা 
গমন কারয়াছিলে ।” ন:সিংহবাবুর অনুবাদ । 

(৩) হোৌক- আমি রাগ করিব- যাঁদ তাঁহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাই । 

(৪) নীতা । হা আর্ধপুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা । 

রাম। বিরহের এত ভয়-_এ যে চিত । 
সীতা । যাহাই হউক না- দুজ্জন হলেই মন্দ ঘটার । 


৯ 


হয়। ভবভাতর উপমাপ্রয়োগ আত বিরল; কিন্তু বর্ণনীর বস্তু তাঁহার 
লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার আঁধক শোভা ধারণ কারয়়া বসে। কালিদাস, 
একটি একটি করিয়া বাছরা বাছিয়া সৃন্দর সামগ্রীগ্যাল একাঘত করেন ; ষদম্দর 
সামগ্রীগলির সঙ্গে তদায় মধুর ক্রিয়া সকল সৃিত করেন, তাহার উপর আবার 
উপমাচ্ছলে আরও কতকগ্াীল সন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইরা দেন। এজন্য 
তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের আঁবকল অনুরূপ, তেমান মাধূ্যযপারপর্প 
হয় ; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভাত বাছা 
বাঁছয়া মধুর সামগ্রী সকল একাঘিত করেন না; যাহা বর্ণনায় বস্তুর প্রধানাংশ 
বলিয়া বোধ করেন, তাহাই আঞ্কিত করেন । দুই চারটা স্থূল কথার একচা 
[চত্ন সমাপ্ত করেন-_কালদাসের ন্যায় কেবল বাঁসয়া বাঁপয়া তুলি ঘষেন না। 
কিন্তু সেই দুই চাঁরিটা কথায় এমন একটু রস ঢাঁলয়া দেন যে, তাহাতে চন 
অত্যন্ত সমংজ্জবল, কখন মধুর, কখন ভন্নঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। 
মধূরে কালিদাস আঁদ্বতীয়-_-উৎকটে ভবভীতি। 

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগ্ালন বর্ণনা 
উদ্ধৃত হইয়াছে,__যথা রামচন্দ্র ও জানকশর পরস্পরের বার্ণত বরকন্যা রূপ । 
ভবভূতির বর্ণনাশান্তর বিশেষ পাঁরচয়-__দ্বিতীয় ও তৃতীর়াঞ্কে জনম্থান এবং 
পণ্চবটী এবং ষল্ঠাঞ্কে কুমারদিগের ষদ্ধ। প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একাঁট 
সংক্ষিপ্ধ উদাহরণ উদ্ধৃত কার । 

“বচ্ছ, এসো কুসুমিদক মম্বতরুতণ্ডাঁবদবরাহণো িপ্নামহেআ গিরী, জতৃ্থ 
অনভাবসোহগ্‌গমেতৃপারসেসধ্সরাঁসরী মূহূত্তং মুচ্ছন্তো তুএ পর্াদএণ 
অবলাম্বদো তরুঅলে অজ্জউত্তো আঁলাহদো 1১) 

দুইটিমাত পদে কবি কত কথাই ব্যস্ত কারলেন ! কি কর:ণরসচরমস্বরূপ 
চিত্র সজিত করিলেন ! 

চি দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন । ইত্যবসরে দুম্মখ আসিয়া সীতাপবাদ 
স্বাদ রামকে শুনাইল । রাম সীতাকে 'বিসঙ্জন কারবার আঁভপ্রায় কারলেন। 

রামচন্দ্র চিন নিদ্দেষি, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, কিছ্তু 
বস্তুতঃ বাজ্মীক কখন রামচন্দ্রকে নিদ্দোষ বা সব্বগংণাবভাাষত বাঁলয়া প্রাতপন্ন 
কাঁরতে ইচ্ছা করেন নাই । রামারণগণত শ্রীরামচন্দ্রের চাঁরন্রের অনেক দোষ, 


(১) বস, এই যে পব্রত, যদংপ;রে কুসনত কদদ্বে মরুরেরা পদচ্ছ 
ধারতেছে--উহার নাম কি? দোঁখতোছ, তর্‌তলে আর্ধাপর লাখত--তাঁহার 
পূব্বসৌন্দর্যষোর পাঁরশেষমান্র ধূসর-শ্রীতে তাহাকে গেনা যাইতেছে । তান 
মুহুদ্মহঃ মূচ্ছ যাইতেছেন-কাঁদতে কাঁদতে তুমি তাঁহাকে ধারয়া 
আছ। 


১০ 


শকততু সে সকল দোষ গুণাতিরেকমান্ন । এই জন্য তাঁহার দোষগলিনও মলোহর । 
কিন্তু গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। 
পরশুরাম আঁতরিম্ত 'পিতৃভন্ত বাঁলয়া মাতৃহস্তা, তাহা বাঁলয়া কি মাতৃবধ দোষ 
নহে? পাণ্ডবেরা মাতৃ-কথার আতীরন্ত বশ বাঁলয়া একটি পত্রীর পণ স্বামণী, 
তাই বাঁলয়া কি অনেকের একপত্বীত্ব দোষ নয় ? 
রামচন্দ্র অনেক 'নন্দনীয় কর্ম কারয়াছেন ।-__-যথা বালিবধ। কিন্তু তিনি 
যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সাঁতা 'বিপঙ্জনাপরাধ সবাপেক্ষা 
গ্রযরদতর ॥ শ্রীরামের চার কোন: দোষে কলমষিত কারয়া কাব তাঁহাকে এই 
অপরাধে অপরাধ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক। 
যাহারা সামাজ্য শাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাঁহাঁদগের একাঁট মহছদ্্ম । 
গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাঁশত আছে। 'কন্তু ইহার 
সীমাও আছে । সেই সীমা আতক্রম কারলে, ইহা দোষর্‌পে পাঁরণত হর। 
যে রাজা প্রজার 'হিতার্থ আপনার আহত করেন, সে রাজার প্রজারঞ্জনপ্রবাত্ত 
গ্ুণ। ব্রুটস কৃত আত্মপহ্ত্রের বধদশ্ডাজ্ঞা এই গুণের উদাহরণ । যেরাজা 
প্রজার 'প্রর হইবার জন্য হিতাহত সকল কার্ষেই প্রবৃত্ত, সেই রাজার প্রজারঞ্জন- 
প্রবৃত্তি দোষ । নাপোলেয়নাদিগের যুদ্ে প্রবত্তি ইহার উদাহরণ । রোবস্পীর 
ও দাতোকৃত বহ্‌: প্রজাবধ ইহার 'নিকৃষ্টতর উদাহরণ । 
ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জন 
করেন। অনেকে স্বার্থাসাছ্ধির জন্য প্রজ্ারঞ্রক 'ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্ে 
চারন্রে স্বার্থপরতামান্র ছিল না। সুতরাং তানি স্বার্থ জন্য প্রজারপঞ্জনে ব্রতী 
1ছিলেন না । প্রজারঞ্জন রাজাদিগের কর্তব্য বাঁলয়াই, এবং ইক্ষবাকুবংশীয়দিগের 
কুলধর্ম বাঁলয়াই তাহাতে তাঁহার এতদূর দার্ট। তিনি অজ্টাবক্রের সমক্ষে 
পূবেই বাঁলয়াছিলেন, 
স্নেহং দয়াং তথা সৌোখ্যং বাদ বা জানকীমপি । 
আরাধনায় লোকস্য মহ্তো নান্ত মে ব্যথা 110১) 
এবং দূম্ম্খের ম,খে সীতার অপবাদ শুনিয়া বাঁললেন, 
সত্যং কেনাঁপ কার্ষেযণ লোকস্যারাধনম ব্রতং ৷ 
য পাঁজতং হি তাতেন মা প্রাণাংশ্চ মুণতা ॥(২) 


(১) “প্রজারঞনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকে 
1িবসঙ্জন করিতে হইলেও আম কোনরূপ ক্লেশ করিব না।" নরসংহবাবুর 
অনুবাদ । 

(২) “লোকের আরাধনা করা সাধ: ব্যান্তদের পক্ষে সর্্বতোভাবেই 'বিধেয, 
এবং এইটি তাঁহাদের পক্ষে মহত্রতস্বর্প । কারণ, পিতা আমাকে এবং প্রাণ 
পারত্যাগ করিয়াও তাহা প্রাতপালন কারয়াছিলেন ।”--এ 


১১ 


ভবভূতি রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম এবং রাজধর্দ্ম পালনাথ» 
ভাষ্যকে পবিন্লা জানিয়াও ত্যাগ কারলেন । রামারণের রামচন্দ্র সেরপ নহেন & 
তিনিও জানিতেন যে, সীতা পবিল্রা_- 

অন্তরাত্মা চ মে বোতি সীতাং শাদ্ধাং যর্শীস্বনীম্‌ । 

[তান কেবল রাজকুলসুূলভ অকীীর্তশঙ্কাবশতঃ পবিশ্রা পাঁতমান্রজীীবতা 
পত্ধীকে ত্যাগ করিলেন । “আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষবাকুবংশীয়, লোকে: 
আমার মাহষীর অপবাদ করে। আমি এ অকীর্ত সাহব না--যে স্তীর 
লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ কাঁরব 1” এইরপ রামায়ণের রামচন্দেরে, 
গার্বত চিত্তভাব। 

বাস্তবিক সব্বঘই রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর 
কোমলপ্রকৃতি ৷ ইহার এক কারণ এই, উভয় চাঁরন্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী ॥' 
রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ । কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ড বাগমীকপ্রণীত নহে ॥ 
তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্িষয়ে সংশয় নাই। তখন 
আধ্যজাতি বাীরজাতি ছিলেন । আর্য রাজগ্ণণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন ॥ 
রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিঘ্র গাচ্ভীর্ধয এবং ধৈর্যপরিপূর্ণ । ভবভূতি 
যংকালে কাঁব-_তখন ভারতবধাঁয়েরা আর সে চাঁরন্রের নহেন। ভোগ্াকাঙ্ক্ষা, 
অলসাদর দ্বারা, তাহাদের চাঁরঘত কোমলপ্রকৃত হইয়াছিল ॥ ভবভাতর রামচন্দ্রুও 
সেইরূপ | তাঁহার চারন্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গ্রাচ্ভশর্যয এবং ধৈর্যের 
[বিশেষ অভাব । তাঁহার অধীরতা দোঁখয়া কখন কখন কাপুরুষ বাঁলয়া ঘৃণা 
হয়। সঈতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূঁতির রামচন্দ্র যে প্রকার বাঁলকাসলভ 
[বলাপ কাঁরলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ চ্ছল। তিনি শহানরাই মাচ্ছত 
হইলেন ৷ তাহার পর দুমূখের কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিলেন । অনেক. 
সুদীর্ঘ বন্তৃতা কারলেন । তন্মধ্যে অনেক পকরহণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত: 
বাগাড়ম্বরে করূণরসের একটু 'বিদ্র হয় । এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্র 
প্রীত কাপুরুষ বাঁলয়া ঘৃণা হয় । উদাহরণ £-_- 

“হা দোঁব দেবযজনসদ্ভবে ! হা স্বজন্মানহগ্রহর্পাবাতিতবসন্ধরে 1! হা 
নামজনকবংশনান্দনি ! হা পাবকবাশষ্ঠার্ন্ধতটপ্রশস্তশীলশালিনী ! হয 
রামময়জশীবিতে ! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সাঁথ ! হা প্রিযস্তোকবাঁদান ! কথমে- 
বংবধারান্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ 17(১) 


(১) “হা দোব বজ্রভাঁমসম্ভবে ! হা জন্মগ্রহণপাবীঘ্রতবসম্ধরে ! হা? 
নাম এবং জনকবংশের আনন্দদাতি ! হা আগ্ বাঁশন্ঠদেব এবং অরন্ধতীসদশ 
প্রশংসনীরচারতে ! হা রামময়জাীবতে ! হা মহাবনবাসাপ্রয়সহচগার ! হা 
মধূরভাঁষাঁণ ! হা 'মিতবাদান ! এইরুপ হইয়াও শেষে তোমার অদন্টেএই 
ঘাঁটল।”-__নৃসংহবাবুর অনুবাদ । 


১২ 


এইরূপ চ্ছলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি কাঁরয়াছেন 2 কত কাঁদয়াছেন ? 
কিছুই না। মহাবারপ্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন ৯. 
শদানয়া সভাসদ্‌গণকে কেবল এই কথা 'জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “কেমন, সকলে কি. 
এইরূপ বলে ?” সকলে তাহাই বাঁলল ৷ তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে- 
[কছ; না বাঁলয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মুচ্ছাও গেলেন না, _মাথাও 
কুটিলেন না--ভূমেও গড়াগাঁড় দিলেন না। পরে নিভূত হইয়া, কাতরতাশন্যা 
ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্্রাতুগণ আসলে, পর্বতবং আঁবচাঁলত 
থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন আঁভপ্রায় জানাইলেন । বাঁললেন, “আমি সীতাকে 
পাবা জাঁন- সেই জন্যই গ্রহণ কাঁরয়াছলাম- কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ ! 
অতএব আমি সাঁতাকে ত্যাগ কারব |” '্ছিরপ্রাতজ্ঞ হইয়া লক্ষণের প্রতি 
রাজাজ্জা প্রচার করিলেন, “তুমি সীতাকে বনে 'দিয়া আইস ।” যেমন অন্যান্য 
নিত্যনোমাত্তক রাজকার্যেয রাজানুচরকে রাজা নিযুস্ত করেন, সেইরূপ লক্ষমণকে 
সাতাবিসজ্জনে নিযুন্ত কীরলেন। চক্ষে জল, কিন্তু একাঁটও শোক-সূচক কথা 
ব্যবহার কারলেন না। “মম্মাণি কৃম্তৃত” ইত্যাঁদ বাক্য সীতাবয়োগাশঙজ্কায় 
নহে--অপবাদ সম্বন্ধে । তথাপি তাঁহার এই কয়াঁট কথায় কত দুঃখই আমরা 
অননভূত কারতে পারি ! এই চ্ছল উত্তরকাণ্ড হইতে উদ্ধত এবং অনুবাঁদিত. 
করিলাম । 
তস্যৈবং ভাবতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্তবং ৷ 
উবাচ সূহাদঃ সবনি: কথমেতদদত্তু মাম 1। 
সব্রে তু শিরসা ভূমাবাভবাদ্য প্রণম্য চ। 
প্রত্যুচ্‌ রাঘবং দীনমেবমেতম্ন সংশয়ঃ ॥। 
শ্রত্বা তু বাক্যং কাকুৎচ্ছুঃ সর্রবেষাং সমুদশীরিতম- | 
বিসঙ্জয়ামাস তদা বয়স্যান- শতুস্‌দনঃ | 
[বিসজ্য তু সুহদর্গং বৃদ্ধ্যা নিশ্চত্য রাঘবঃ। 
সমীপে দ্বাচ্থুমাসীনামদং বচনমন্রবীৎ ॥। 
শীঘ্রমানয় সৌমান্রং লক্ষন্রণং শুভলক্ষণং | 
ভরতং চ মহাভাগং শন্রুঘ্নমপরা জিতং ॥ 
রং ঞঃ ঙঃ 
তে তু দম্টা মদখং তথ্য সগ্রহং শশিনং যথা । 
সন্ধ্যাগতামবাদত্যং প্রভয়া পারবাঁজ্জতং ॥ 
বাষ্পপনর্ণে চ নয়নে দৃষ্টৰা রামস্য ধীমতঃ | 
হতশোভং যথা পদ্মং মুখম্বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥। 
ততোহভিবাদ্য ত্বারতাঃ পাদ রামস্য মৃদ্ধভিঃ ।. 
তচ্ছুঃ সমাহিতাঃ সব্বে রামস্বশ্রণ্যবর্তয়ং ॥। 


১৩ 


তান পারিম্বজ্য বাহুভ্যামুখখাপ্য চ মহাবলঃ । 
আসনেম্বাসতেত্যুক্তবা তহতা বাক্যং জঙগাদ হা ।। 
ভবন্তো মম সর্্বস্বং ভবন্তো জশীবতং মম ॥ 
ভবন্ভিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালক্লাঁম নরেশ*বরাঃ ॥ 
ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রাথা বুক্ধ্যা চ পারানাষ্ঠিতাও । 
সংভুক্প চ মদথেহিয়মন্বেম্টব্যো নরেশ্বরাহ 11 
ভন বদাঁত কাকুৎচ্ছে অবধানপরক্বণাহ । 
উদ্ধিপ্রমনসঃ সব্রে কিন বাজাভধাস্যাঁত ॥। 
তেষাং সমুপাঁবম্টানাং সব্র্বষাং দীনচেতসামহ । 
উবাচ বাক্যং কাকুৎচ্ছো মুখেন পারশহয্যতা || 
সব্র্বে শপণত ভদ্রং বো মা কুরুধবং মনো হন্যথা । 
পোৌরাণাং মম সশতায়া যাদশ বর্ততে কথা || 
পোরাপবাদঃ সুমহান: তথা জনপদস্য চ। 

বর্ততে মায় বভৎসা সা মে মম্মনাণ কুম্তাতি ॥॥ 
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষবাকুণাং মহাত্মনাম্‌ |) 
সীতাঁপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্সনাম ॥। 

ও সি ০০ 

অস্তরাত্মা চ মে বোভ্ত সশতাং শহ্দ্ধাং যশাস্বননীম | 
ততো গহত্বা বৈদেহশীমযোধ্যামহমাগতহ 11 

অন্নং তু মে মহান বাদঃ শোকশ্চ হাঁদ বর্ততে । 
পোৌরাপবাদঃ সমহাং্ন্তথা জনপদস্য চ। 
অকীভ্যস্য গয্েত লোকে ভুতস্য কস্যাচৎ ॥। 
পতত্যেবাধমালোঁকান- যাবচ্ছব্দ্ঃ প্রকীর্ভযতে ॥ 
অকশীর্তানন্দ্যতে দেবৈও করীর্ভলেকেব্ পহুজ্যতে ॥। 
কশর্তর্থং তু সমারম্ভঃ সব্রবেবাং সুমহাত্সনাষ । 
অপ্তহং জরীীবতং জহতাং যুম্মান- বা পুরুষরাই || 
[ অপবাদভয্লাদভনতঃ কিং পুনর্জনকাত্স জাম ॥ ] 
তস্ময*ভবন্তঃ পশ্যক্ত্র পাতিতং শোকসাগরে || 
লাহ পশ্যাম্যহং ভূতে কাঁন্দ্‌দু৪খমতোহাধিকং । 
স ত্বং প্রভাতে স্ৌোমন্রে সহমন্ত্রাধান্ঞঠতং রথং ।। 
আরুহহ্য সাতামারোপ্য বিষক্লান্তে সমহখসক্দ । 

াঙ্গারাক্ত্র পরে পানে বাল্সশকেস্তু মহাত্মনঃ || 
আশ্রমো দব্যসষ্কাশভ্তমসাতশরমা শ্রতঃ ॥ 
তল্রেনাদ্বিজনে দেশে বিসৃজয রঘুনন্দন ।। 


৪ 


শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্র কুরুজ্ব বচনং মম । 

ন চাঁস্মন্‌ প্রাতিবন্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথণ্ন ॥ 
তস্মাতং গচ্ছ সৌমন্রে নান কাধ্যা বিচারণা । 
অশ্রীতার্হ পরা মহ্যং ত্বয়ৈতং প্রাতবাঁরতে ॥ 
শাপিতা হ ময়া যুযপং পাদাভ্যাং জীবনেন চ। 
যে মাং বাক্যান্তরে ব্রুয়ুরনুনেতুং কথণন । 
আঁহিতানাম তে নিত্যং মদভীম্টাবঘাতনাৎ | 
মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যাঁদ মচ্ছাসনে 'স্থিতাহ । 
ইতোহদ্য নীয়তাং সতা কুরহুভ্ব বচনং মম 116১) 


(১) অন:বাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দুধাখতের 
ন্যায় সহ সকলকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “কেমন, এইরূপ কি আমাকে বলে 2 
সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া আভবাদন ও প্রণাম করিয়া, দ:ঃখত রাঘবকে 
প্রতুযুত্তরে কাঁহল, “এইরুপই বটে-_সংশয় নাই ।” তখন শন্ুদমন রামচন্দ্র 
সকলের এই কথা শানয়া বয়স্যবর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধুবর্গকে 
বিদায় দিয়া বাদ্ধর দ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে আসীন দৌবারককে 
এই কথা বাঁললেন যে, শুভলক্ষণ সুমিন্রা-নন্দন লক্ষমণকে ও মহাভাগ্র ভরতকে 
ও অপরাজিত শণুঘ্নকে শীঘ্র আন। * * *% তাঁহারা রামের মুখ, রাহঃগ্রস্ত 
চন্দ্র ন্যায় এবং সম্থ্যাকালণীন মআাঁদত্যের ন্যায় প্রভাহশন দৌখলেন ॥ ধীমান 
রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাম্পপূ্র্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দোঁখলেন। 
তাঁহারা ত্বারত তাঁহার অভিবাদন কারয়া এবং তাঁহার পদবুগল মস্তকে 
ধারণ কারয়া সকলে সমাহিত হইয়া রাহলেন। রাম অশ্রুপাত করিতে 
লাগলেন । পরে বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহাঁদগকে আলঙ্গন ও উথান- 
পূর্বক মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদগকে “আসনে উপবেশন কর” এই বাঁলয়া 
কাঁহতে লাগলেন, “হে নরেশ্বরগণ ! আমার সর্বস্ব তোমরা ; তোমরা 
আমার জীবন £ তোমাদিগের কৃত রাজ্য আ'মি পালন কার । তোমরা শাস্তাথথ 
অবগত ; এবং তোমাদের ব্দ্ধি পাঁরমাজত কারয়াছ । হে নরেশবরগণ, তোমরা 
মালত হইয়া, যাহা বাল তাহার অর্থনিসন্ধান কর ।”” রাম5ন্দ্রু এ কথা 
বাললে অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, “রাজা ?ি বলেন” ইহা ভাবিয়া উদ্দিগ্নাচত্ত 
হইয়া রহিলেন। 

তখন সেই দশনচেতা উপাঁবষ্ট ভ্রাতৃগণকে পাঁরশুভ্কমুখে রামচন্দ্র বালতে 
লাগিলেন, “'তোমাদিগের মঙ্গল হউক ! আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে 
যের্প কথা বার্তয়াছে, তাহা শুন--মন অন্যথা করিও না। জনপদে এবং 
পৌরজনমধ্যে আমার সুমহান: অপবাদরপ বীভৎস কথা রাঁটয়াছে, আমার 
তাহাতে মর্মচ্ছেদ কারতেছে। আম মহাত্মা ইক্ষবাকুঁদগের কুলে জন্মিয়াছি, 


টে 


এই রচনা আত মনোমোঁহনশ ॥ রামায়ণের রাম কত্িয়, মহোজ্জবলকুল- 
সম্ভূত, মহাতেজস্বা। 'তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হাব সিংহের ন্যায় রোষে: 
দুঃখে গর্জন কারয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপারবর্তে স্মীলোকের 
মত পা ছড়াইয়া কাঁদতে বাঁসলেন । তাঁহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পৃবেইি উদ্ধত 
কারয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা কারবার জন্য অবাঁশম্টাংশও উদ্ধত কারিলাম ।. 
রাম। হা কম্টমাঁতবীভৎসকম্মা নশংসোহাস্ম সংবৃত্তঃ 

শৈশবাত প্রভৃতি পৌোধিতাং প্রিয়াং 

সোৌহদাদপৃথগাশয়ামমাম্‌ । 

ছদ্মনা পারদদাম মত্যবে 

সৌনিকো গহশকুন্তকামিব || 


সীতাও মহাত্মা জনকরাজের সংকুলে জন্মিয়াছেন । আমার অন্তরাত্মাও জানে 
যে, যশাস্বনী সীতা শহদ্ধচারত্রা । 
সং ০ সং 

তখন আম বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই 
মহান্‌ অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বার্ততেছে । পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে: 
সুমহান অপবাদ হইয়াছে । লোকে যাহার অকীর্তগান করে, যাবৎ সেই' 
অকীর্ত লোকে প্রকীর্তত হইবে, তাবং সে অধমলোকে পাঁতত থাকিবে । 
দেবতারা অকীর্তর নিন্দা করেন, এবং কণীর্তই সকল লোকে পুজনীয়া ॥ 
সকল মহাত্মা ব্যান্তদের যত্প কণীর্তরই জন্য ৷ হে পুরুষর্ষভগণ, আম অপবাদ- 
ভয়ে ভাত হইয়া জীবন ত্যাগ কাঁরতে পারি, সীতার ত কথাই নাই। 

অতএব তোমক্লা দেখ, আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয্লাছ ' আম ইহার 
আধক দুঃখ জগতে আর দোথ না। অতএব হে সৌমিন্রে! তুমি কল্য প্রভাতে 
সুমল্লাধজ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ করিয়া স্বয়ং আরোহণ কাঁরয়া, তাঁহাকে 
দেশাস্তরে ত্যাগ কারয়া আইস । গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে 
মহাত্মা বাল্মীক মুনির স্বর্গতুল্য আশ্রম । হে রঘুনন্দন ! সেই বিজনদেশে 
তুম ই'হাকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্ আইস,__আমার বচন রক্ষা কর-_সীতা- 
পারত্যাগ বিষয়ে তুম ইহার প্রাতবাদ কিছুই কারও না। অতএব হে সৌমনে !? 
ঘযাও--এ বিষয়ে আর কিছ বিচার কারবার প্রয়োজন নাই । তুমি যাঁদ ইহার 
বারণ কর, তবে আমার পরমাপ্রীতকর হইবে । আমি চরণের স্পর্শে এবং 
জশবনের দ্বারা তোমাঁদগকে শপথ করাইতোছ যে, যে ইহাতে আমাকে অনননর 
কারবার জন্য কোনরূপ কোন কথা বাঁলবে, আমার অভীম্টহানি হেতৃক তাহার 
শু খ্যাতি নিত্য বার্তবে। বাদ আমার আজ্ঞাবহ থাঁকয়া, তোমরা আমাকে- 
সম্মান কারতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর অদ্য সীতাকে লইর়ঃ- 
বাও। 
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তথ কিমস্পর্শনপয়ঃ পাতকী দেবীং দষষামি। 
[ সীতায়াঃ শিরঃ স্বৈরমুল্রমধ্য বাহহমাকর্ষন ] 
অপূর্ব কম্চাশ্ডালমায় মুগ্ধে বিম্ঞ্চ মাম 
শ্রতাঁসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুব্র্বপাকং বিষদ্ুমম্‌ ॥। 
উত্থায়। হস্ত বিপর্য্যস্তঃ সম্প্রীতি জীবলোকঃ, অদ্য পর্ধযবাঁসতং জীঁবত- 
প্রয়োজনং রামস্য, শূন্যমধ্না জীণরিণ্যং জগৎ, অসারঃ সংসারঃ, কম্পপ্রায়ং 
শরীরং, অশরণোহ্স্ম, কিং করোমি, কা গাতিঃ। অথবা 


দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহিতম | 
মদ্মেপিঘাতাঁভঃ প্রাণৈর্বন্ুকীলায়তং 'শ্থিরৈঃ ॥ 
হা অম্ব অরুন্ধতি, হা ভগবন্তৌ বশিষ্ঠাববামিত্রৌ, হা ভগবন পাবক, হা 
দৌব ভৃতধান্, হা তাত জনক, হা তাত, হা মাতরঃ, হা পরমোপকা'িন্‌ 
লঙ্কাপতে 'বভীষণ, হা প্রিয়সখ মহারাজ সংগ্রীব, হা সৌম্য হনুমন্‌, হা সাথ 
ন্রিজটে, দুষতাঃ চ্থঃ পাঁরভূতাঃ চ্ছঃ রামহতকেন । অথবা কোনামাহমেতেষা- 
-মাহৰানে । 
তে হ মন্যে মহাত্মনঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা | 
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্ননা ॥ 
যোহহম। 
বস্রম্ভাদুরাঁস 'নপত্য লব্ধানদ্রা- 
মূন্মদচ্য প্রিয়গাহণীং গৃহস্য শোভামু। 
আতঙ্কস্ফরিতকঠোরগভ গ্‌ব্বাঁং 
ক্রব্যাদ্ভ্যো বাঁলামব নির্ঘণঃ ক্ষিপামি ॥ 
সীতায়াঃ পাদো 'শিরাস কৃত্বা। দেবি দেবি, অগ্নং 
পশ্চমন্তে রামস্য শিরস পাদপঞ্কজস্পর্শঃ 
ইতি রোঁদাঁত।(১) 


(১) হায়ক কষ্ট! 'নিষ্ঠুরের মত, কি ঘণাজনক কম্মই কারতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছ! বাল্যবন্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বালা শ্রাতপাঁলত করিয়াছি ; 
যান গা প্রণয়বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন 
না, আজ আম সেই প্রিয়াকে মাংসাবকুয়ী যেমন গৃহপালতা পাক্ষিণীকে 
অনায়াসে বধ করে; সেইরূপ ছলব্রমে করাল কালগ্রাসে নিপাতিত কারতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছ । অতএব পাতকী সুতরাং অস্পৃশ্য আম দেবীকে আর কেন কলাঁজ্কত 

কার? (ক্রমে ক্রমে সীতার মন্তক আপনার বক্ষঃহ্ছল হইতে নামাইয়া বাহু 
'আকর্ষণ পূর্বক ) আর মুগ্ধে! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর । আমি অদ্টচর 
“এবং অশ্রুতপূর্ব পাপ কর্ম করিয়া চপ্ডালত্ব প্রা হইয়াছি। ছহার। তুম 
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ইহার অনেকগালিন কথা সফক্সণ বটে, কিদ্তু ইহা আর্ঘঘণর্ধ প্রীতম মহারাজ 
রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গাল বাবুর মুখ 
হইতে নির্গত হইলে উপধ্যস্ত হইত । কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক 
লেখকের মন উঠে নাই । 'তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রচ্ছে আরও কিছ; বাড়াবাঁড় 
করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পাঁড়গ্লা আমাদিগের মনে হইয়াছিল 
যে, বাঙ্গাঁলর মেয়েরা স্বামী কা পুত্রকে 'বিদেশে চাকার করিতে পাঠাইয়া 
এইরুপ কাঁরয়া কাঁদে বটে। 

ভবভূতির পক্ষে ইহা বন্তব্য যে. উত্তরচ্রিত নাটক ; নাটকের উদ্দেশ্য হাচ্চিতর ; 
রামায়ণ প্রভীতি উপাখ্যান কাব্যের উ.দ্দশ্য ভন্বপ্রকার । সে উদ্দেশ্য কার্ধ- 
পরদ্পরার সরস বিবৃতি । কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা 
প্রতীয়মান করিতে চাহেন ; সে সকল কার্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহা 


চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই ভয়ানক 'বষবক্ষকে (ক কুক্ষণেই ) আশ্রয় কারয়াছিলে £ 
(উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উীচ্ছ্ধ হইল । রামেরও আর জশীবত 
থাকবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে পাঁথবী শুন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদশ 
নীরস বোধ হইতেছে । সংসার অসার হইয়াছে । জীবন কেবলমান্র ক্লেশের 
[নদানস্বরপ বোধ হইতেছে । হায় ! এতাঁদনে আশ্রয়বিহীন হইলাম । এখন কি 
কার (কোথার যাই) কিছুই চ্ছির করিতে পাঁরিতোছ না । ( চিন্তা কারয়া ) উঃ! 
আমার এখন কি গাঁত হইবে ? অথবা (সে চিন্তায় আর 'কি হইবে 2) যাবজ্জীবন 
দুঃখভোগ করিবার 'নিমিত্ই (হতভাগ্য ) রামের দেহে প্রাণবারদর সগ্চার 
হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্য্যস্তেও কেন বজ্রের ন্যায় মন্মভেদ কাঁরতে 
থাকিবে ? হা মাতঃ অরুন্ধাত ! হা ভগবন: বাঁশষ্ঠদেব ! হা মহাত্মন বিশ্বামন্ত! 
হা ভগবন- অগ্নে ! হা নিখিল ভৃতধান্রি ভগবতি বসুন্ধরে ! হা তাত জনক! 
হা পতঃ (দশরথ )1 হা কৌশল্যা প্রভাতি মাতৃগণ ! হা পরমোপকা'রিন- 
লঙ্কার্পাতি বিভীষণ ! হা প্রিয়বন্ধো সংগ্রীব ! হা সৌম্য হনুমন ! হা সাথ 
ন্রিজটে ! আজ হতভাগ্য পাঁপচ্ঠ রাম তোমা দিগের সব্বনাশ (সর্বস্বাপহরণ ) 
এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । (চিন্তা কারয়া ) অথবা এই হতভাগ্য 
এখন তাঁহাঁদগের নামোল্লেখ কারবার উপযুস্ত নহে । কারণ, এই পাপাত্বা 
কৃতগ্র পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মাদগের নাম গ্রহণ কিলেও তাঁহারা 
পাপস্পজ্ট হইবার সম্ভাবনা । যেহেতুক আমি দড়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃন্থলে 
নাদ্রতা প্রেরসীকে স্বপ্াবন্থায় উদ্বেগ বশতঃ ঈষৎ কাঁণ্পিত গভণভরে মল্হরা 
দোখয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্বক নিদ্দরয় হৃদয়ে, মাংসাশী রাক্ষসাঁদগকে 
উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমথ' হইক্লাছি। (সাঁতার চরণন্বনন মন্ততকদ্বারা 
গ্রহণপূর্বক ) দেবি! দোব ! রামের দ্বারা তোমার পদৃপঞ্কজের এই শেষ 
স্পর্শ হইল ! (এই বাঁলয়া রোদন কাঁরতে লাগলেন । ) 
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স্পন্টপকৃত কারবার প্লিয়োজন তাদ্‌শ বলবৎ নহে । কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই 
বলব । নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহ । সুতরাং 
তাঁহাকে চিন্তভাব আধকতর স্পম্টীকৃত কাঁরতে হন্ন । অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক 
হন । কিল্তু তথা?প উত্তরচারতের প্রথমাঞ্কের রামাবলাপ মনোহর নহে। সে 
কথাগাীলন বীরবাক্য নহে- নবপ্রেমমুপ্ধ অসারবান: যুবকের কথা । 

প্রথমাগ্ক ও দ্বিতীয়ান্কের মধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যবধান । উত্তরচরিতের 
একটি দোষ এই যে, নাটকবাণত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই । 
এই সম্বন্ধে উইন্টর্স টেল নামক সেক্ষপীর্নরকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার 
[বিশেষ সাদৃশ্য আছে । 

এই দ্বাদশবৎসর মধ্যে সীতা যমজ সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে 
অবচ্ছান কাঁরলেন, তাঁহার পরত্রেরা বাজ্মিকীর আশ্রমে প্রাতপালিত এবং 
সাশক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পূ্বপ্রদত্ত বরে দিব্যাস্্ তাহাদের 
গ্বতগরসদ্ধ হইল । এাঁদকে রামচন্দ্র অ*্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 
লক্ষণের পনুন্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্জের অ*্বরক্ষণে প্রোরত হইলেন । কোন 
দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, শম্বূক নামক কোন ন'চজাতণয় ব্যাস্ত 
তাঁহার রাজ্যমধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে । ইহাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অকালমত্ত্যু 
উপাচ্ছত হইতেছে । রামচন্দ্র এ শূদ্রু তপস্বীর 'শিরচ্ছেদ মানসে সশস্ে তাহার 
অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ কারতে লাগিলেন । শন্বুক পণ্চবটীর বনে তপঃ 
কারতোছল। 

দ্বিতীয়াঞ্কের 'বি্কম্ভকে মুনিপত্বী আন্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তর 
প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে । যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্বে প্রস্তাবনা, 
সেইর্‌প অন্যান্য অঞ্কের পূবে একাট একটি বিদ্কদ্ভক আছে । এগুলি আত 
মনোহর । কখন বিদুষা খাষপত্ঠী, কখন প্রেমময় বনদেবী, কখন তমসা মূরলা 
নদী, কখন 'বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইর্‌পে সোন্দর্ষময়ী স্যাষ্টর দ্বারা ভবভীত 
ধবজ্কদ্ভক সকল আত রমণীয় করিয়াছেন । দ্বিতীয়াঞ্কের আরম্ভেই সুন্দর । 
যথা £-- 

অধ্যগবেশা তাপসী। অয়ে, বনদেবতেয়ং ফলকুসুমপল্লবার্েণ মামু- 
পাঁতিজ্ঞতে ।(১) 

শক্ষা সম্বন্ধে আন্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর-- 

বিতরতি গর; প্রাজ্ছে বিদ্যাং যখৈব তথা জড়ে 
নচ খলন তয়োজ্ঞানে শাস্তং করোত্যপহাঁন্ত বা। 


(১) অহো ! এই বনদেবতা ফলপনম্পপল্লবার্ঘের ধারা আমার অভ্যথনা 
কাঁরতেছেন। 


১৪ 


ভবাঁত চ তক্লোভূয়ান: ভেদঃ ফলং প্রাত তদযথা 
প্রভবাত শাঁচার্বম্বোদগ্রাহে মাঁপর্ন মদাং চয়ঃ 16১) 
হরেস্‌ হেমান উইলসন্‌ বলেন যে, উত্তরচারতে কতকগাঁল এমত সংজ্দর ভাব 
আছে যে, তদপেক্ষা সুন্দর ভাব ফোন ভাষাতেই নাই । উত্তরে উদ্বৃত কবিতা 
এই কথার উদাহরণস্বর্প তান উল্লেখ কাঁরয়াছেন । 
রামচন্দ্র শম্বকের সন্ধান কাঁরতে কাঁরতে পণ্চবটীর বনে শদ্বুককে পাইলেন, 
এবং খ়াদ্বারা তাহাকে প্রহার কারলেন । শম্বুক 'দিব্য পুরুষ ; রামের প্রহারে 
'আাপম্যন্ত হইয়া রামকে প্রীণপাত কাঁরল । এবং জনচ্ছানাঁদ রামচন্দ্র পর্বে- 
পাঁরচিত চ্ছান সকল দেখাইতে লাগিল । উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা আঁত 
মনোহর । 
স্নগ্ধশ্যামাঃ কাঁচদপরতো ভীষণাভোগরদক্ষাঃ 
চ্ছানে হ্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈণঝরাণাম্‌। 
এনে তাঁথাশ্রমাগারসারদ্গর্ত কান্তারামশ্রাঃ 
সন্দশ্যন্তে পারাচতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥ 
এতানি খল: সর্ব ভূতলোমহর্ষ ণানি উন্মত্চ"ড*বাপদকুলসহ্কুলাগারগহবরাণ 
জনচ্ছানপর্যযস্তদীঘরিণ্যান দাক্ষণাং দিশমাভবত্তন্তে | 
তথাহি 
নচ্কুজস্তিমিতাঃ কিং কাঁচদপি প্রোচপ্ডসত্বস্বনাঃ 
স্বেচ্ছাস-প্তগভীরভোগভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্রয়ঃ। 
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসংস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং 
তষ্যদ্ভিঃ প্রাতসূর্যকৈরজগরস্বেদদ্রুবঃ পরতে ॥ 
বটি রা রী গ্ী 


অথৈতাঁনি মদকলময়রকণ্ঠকো মলচ্ছবাভিরবকীণানি পর্ধযস্তৈর বিরলাননীবন্ট- 
নীলবহলচ্ছায়তরুণভরুষণ্ডমাশ্ডতাঁন অসম্দ্রান্তাবাবধমগযথান। পশ্যতু 
মহানূভাবঃ প্রশাস্তগদ্ভীরাণ মধ্যমারণ্যকান | 
ইহ সমদশকুস্তাক্রান্তবানীরবীরহৎ- 
প্রসবসরাঁভশীতস্ধচ্ছতোয়া বহান্ত । 
ফল ভরপারণামশ্যামজদ্বুনিকু্জী- 
স্খলনমুখরভারম্রোতসো নির্বারণ্যঃ ॥ 


(১) গুরু বুদ্ধমানকে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্দুপ দিয়া থাকেন । 
কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষাত করেন না। কিন্তু তথাপি তাহাদের 
মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে । কেবল নির্মল মণিই প্রাতীবম্ব গ্রহণ কাঁরিতে পায়ে ; 
-মৃতিকা তাহা পারে না। 


ছ্9 


আপিচ 
দধাঁত কুহরভাজামর ভল্লকষূনা- 
মনুরসিতগুর্ণি স্তযানমন্বূকৃতান । 
শাশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা- 
1মভদলিতবিকর্ণ গ্রন্থিনষ্যন্দগন্ধঃ ॥॥ (১) 
প্রবন্ধের অসহ্য দৈরঘ্ঘঘাশগ্কায় আর আঁধক উদ্ধত করিতে পারিলাম না। 
শন্বুক বিদায়ের পর পুনরাগমনপূবক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য 
রামাগমন শুনিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আমন্তিত করতেছেন । শহনিয়া রাম তথায় 
চাঁললেন । গ্রমনকালান কৌণ্াবত পর্র্বতাঁদর বর্ণনা আত মনোহর । আমরা 
সচরাচর অনন্প্রাসালগ্কারের প্রশংসা কার না, কিন্তু এরূপ অনন্প্রাসের উপর 
ণবরন্ত হওয়াও যায় না। 
গুজৎকুঞ্জকুটীরকোঁিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক- 
স্তদ্বাড়ম্বরমমকমৌকুলিকুলঃ ক্লৌণ্ডাবতোহয়ং গার । 


(১) এই যে পাঁরচিতভীম দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে । কোথাও 
স্নপ্ধশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর রুক্ষদৃশ্য, কোথাও বা নির্বরগণের ঝরঝর শব্দে 
দিক সকল শাব্দত হইতেছে ; কোথাও প্ণ্যতীর্থ, কোথাও মৃনগণের 
আশ্রমপদ, কোথাও পর্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য । 

এ যেজনস্থান পর্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দাঁক্ষণাঁদকে চাঁলতেছে । এ সকল 
সব্্বলোকলোমহর্ষণ-_-অন্র গিরগহবর উন্মত্ত প্রচণ্ড 'হংম্র পশুগণে সমাকুল। 
কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ ; কোথাও পশদগের প্রচণ্ড গঙ্জনপরিপূ্ণ ; 
কোথাও বা স্বচ্ছাসুপ্ত গভীর গক্জনকারী ভুজঙ্গের নিঃশ্বাসে আগ্ন প্রজবলিত । 
কোথাও গত্তে' অল্প জল দেখা যাইতেছে । তৃঁষত কৃকলাসেরা অজগরের 
ঘমণবন্দং পান কাঁরতেছে । 

প. গ: * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভনর ! মদকল 
ময়্‌রের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছাব পর্বতে অবকীর্ণ; ঘনানাবম্ট, নীলপ্রধান 
কান্ত, অনাঁতপ্রোট বৃক্ষসমূহে শোভিত ; এবং ভয়শূন্য 'বাবধ মৃগষূথে 
পাঁরপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া 'নর্বারণীসকল বহম্োতে বাঁহতেছে, আনন্দিত পক্ষী 
সকল তন্রস্থ বেতসলতার উপর বাঁসতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বস্তচ্যুত হইরা 
সেই জলে পাঁড়য়া জলকে সর্গান্ধথ এবং সৃশীতল কাঁরতেছে ; ম্রোতঃ পারপক- 
ফলময় শ্যামজদ্বুবনাস্তে স্থালত হওয়াতে শাঁষ্দত হইতেছে । 'গারাববরবাসণ 
যুবা ভল্ল[কাঁদগের থুৎকারশব্দ প্রাতধবাঁনতে গম্ভীর হইতেছে । এবং গজগণের 
দ্বারা ভগ্ন শল্লকণ বৃক্ষের 'বাক্ষপ্ণ গ্রাচ্ছ হইতে শীতল কটু কষায় সুগন্ধ বাহর 
হইতেছে । 


*১ 
উত্তরচারত---২ 


এতাস্মন: প্রচলা কিনাং প্রচলতামৃদ্ধেজতাঃ কুজিতৈ- 
রৃদ্ধেল্লাস্ত পরাণরো হিণতরহস্কম্ধেষ্‌ কুম্ভীনসাঃ ॥ 


এতে তে কুহরেষ? গল্গাদনদদ্গোদাবরণবারয়ো 
মেঘালক্কতমৌঁলনীলশিখরাঃ ক্ষোণীভূতো দক্ষিণাঃ | 


অন্যোন্যপ্রাতঘাতসঞ্কুলচলৎ কল্লোলকোলাহলৈ- 
রূত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পণ্যাঃ সারৎসঙ্গমাঃ ॥ (১) 


ততীয়াঞ্ক আত মনোহর ॥ সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিরাপারম্পরয7 
বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট । প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীর, চতুর্থ, পণ্চম অঙ্ক যেরপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পরা 
নায়ক নায়কাগণ কতক সম্পন্ন হয় নাই। 'যাঁন মাকবেথ পাঠ করিয়াছেন, 
[তিনি জানেন যে, নাটকে বার্ণতা ক্রিয়া সকলের বাহল্য, পারম্পর্যয এবংছশীঘর 
সম্পাদন, 'কি প্রকার 'চত্তকে মন্ত্রমৃগ্ধ করে । কার্যযগত এই গুণ নাটকের একটি 
প্রধান গুণ । উত্তরচারিতে তাহার বিরলপ্রচার বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। 
তথাপি ইহাতে কবি যে অপ্ব্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা 
সে সকল দোষ বিস্মৃত হই । 

ছ্বিতীয়াঙ্কের বিজ্কদ্ভক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের নিজ্কম্ভক ততোধিক । 
গোদাবরী সংমালতা, তমসা ও মূরলা নামী দুইটি নদী র্‌প ধারণ কাঁরয়া 
রামসীতাবিষায়ণী কথা কাহতেছে । 

অদ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে 'বিসঙ্জন করিয়াছেন । প্রথম 
বিরহে তাঁহার যে গুরূতর শোক উপাচ্ছিত হইয়াছিল, তাহা পর্বে বার্ণত 
হইয়াছে । কালসহকারে সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল । কিন্তু 
তাহা ঘটে নাই ; সর্ত্বসন্তাপহর্তী কাল এই সন্তাপের শমতা সাধতে পারে 
নাই। 


(১) এই পর্বত ক্রৌঞ্চাবত । এখানে অব্যন্তনাদী কুঞজকুটীরবাসী পেচককুলের 
ঘৃংকারশাব্দত বায়যোগধ্বানত বংশারশেষের গদচ্ছে ভীত হইয়া কাকেরা 
[নিঃশব্দে আছে । এবং ইহাতে সর্পেরা, চ%ল ময়রগণের কেকারবে ভীত হইয়া 
পুরাতন বটবৃক্ষের স্কম্ধে লকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্বত । 
পর্বতকুইরে গোদাবরীবারিরাশি গণ্গদনিনাদ করিতেছে ; শিরোদেশ মেঘমালায় 
অলঙ্কৃত হইয়া নল শোভা ধারণ কারপ্লাছে ; আর এই গভশরজলশা লিন 
পবিভ্রা নদশগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রাতঘাতসঙ্কুল চচ্গল তরঙ্গফোলাহলে দুদ্ধর্ 
হইয়া রাহয়াছে। 
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আনাঁভনো গভীশরত্বাদন্তগর্দ্ঘনব্যথঃ । 
পৃটপাকপ্রতকাশো রামস্য করুণো রসঃ ॥ (১) 

এইরূপ মর্মমধ্যে রুদ্ধ সম্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পাঁরক্ষীণ শরণরে 
রাজকম্মনিষ্ঠান কাঁরতেন। রাজকর্মমে ব্যাপ্ত থাকলে, সে কম্টের তাদ'শ 
বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্যযাবলম্বনের 
সে উপারও নেই। এ আবার সেই জনচ্ছান ; পদে পদে সীতাসহবাসের * 
চিচ্ষপারপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, সীতার সাঁহত বাস,' 
কাঁরয়াছিলেন, তাহা পদে পদে মনে পাঁড়তেছে । রামের সেই দ্বাদশ বংসরের 
রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছহটিয়াছে--সে প্রবাহবলে এই গোদাবরণম্রোতঃস্থালত 
শলাচয়়ের ন্যায় রামের হদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলতে পারে ? 

জনচ্ছানবাঁহনী করবণাদ্রাবিতা নদীগ:ীলন্‌ দোখল যে, আজ বড় বিপদ । 
তখন মৃূরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বাঁলতে চাঁলল, “ভগবত ! সাবধান 
থাকিও- আজ রামের বড় বিপদ-। দোঁখও, রাম যাঁদ মচ্ছ যান, তবে তোমার 
জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে মদ মৃদ? তাঁহার মূচ্ছা ভঙ্গ কারও ।” 
রঘুকুলদেবতা ভাগনীরথণী এই শোকতপনাতপসন্তাপ হইতে রামকে রক্ষা কারবার 
জন্য এক সর্্বসন্তাপসংহারিণ ছায়াকে জনচ্ছানে পাঠাইলেন । সেই ছায়ার 
'স্নিগ্ধতায্স অদ্যাঁপ ভারতবর্ষ মুগ্ধ রাহয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি এই 
তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখয়াছলেন “ছায়া ।”-__এই ছায়া, সেই বহকালাবস্মৃতা, 
পাতালপ্রাবন্টা, শীর্ণদেহমান্রবাশম্টা হতভাগিনী রামমোহন সীতার ছায়া । 

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগীরথন এবং পৃঁথবী বালক দুইটিকে 
বাজ্মীকির আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাঁখয়াছিলেন ॥ 
অদ্য কুশলবের জল্মতাথ- -সীতাকে স্বহস্তাবঁচিত কুস্‌মাঞ্জলি 'দিয়া পতিকুলাদি- 
পুরুষ সূর্যদেবের পূজা করিতে ভাগরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং 
আপন দৈবশান্তপ্রভাবে রঘুকুলবধ্‌কে অদর্শনীয়া কাঁরলেন। ছায়ারাঁপণী 
সীতা সকলকে দোখতে পাইতোছলেন | সীতাকে কেহ দোখতে পাইতোঁছল না। 
সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনম্থানে আঁসয়াছেন। সীতাও আসিরা 
জনচ্ছানে প্রবেশ কারলেন। তখন তাঁহার আকীত কির্পঃ তাঁহার মুখ 
“পারপাশ্ডুদুর্বল কপোলস্ন্দর” কবরী বিলোল- শারদাতপসন্তপ্ত কেতকী- 
কুসুমান্তগ্গত পন্লের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যত কিসলয়ের মত সাঁতা সেই অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন । জলম্ছানে তাঁহার গভীর প্রেম ! পর্বসূখের চ্ছান দেখিয়া বিস্মৃত 
ছন্মিল--আবার সেই 'দিন মনে পাঁড়ল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে 


(১) অবিচাঁলিত গভারদ্বহেতৃক হাদরমধ্যে রদ্ধ, এ জন্য গাঢব্যথ রামের, 
সম্ভাপ মৃখবন্ধ পান্রমধ্যে পাকের সন্ভাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না। 
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থাকিতেন, তখন জনচ্ছানবনদেবতা বাসম্তীর সাঁহত তাঁহার সাঁখত্ব হইয়াছল। 
তখন সাঁতা একাট কারশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্পবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া 
পত্রের ন্যায় প্রাতপালন করিয়াছিলেন । এখন সেই কারশাবকও ছিল | এইমান্র 
সে বধ্‌সঙ্গে জলপানে গ্রিয়াছে। এক মত্ত যূুথপাঁত আসমা অকস্মাৎ তংপ্রাত 
আক্রমণ করিল ॥ সীতা তাহা দেখেন নাই । কিন্তু অন্যন্রচ্িতা বাসম্তী দোখিতে 
পাইয়াছলেন । বাসম্ভী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগিলেন, “সব্বনাশ হইল, 
সীতার পালিত কারকরভকে মারিয়া ফেলিল !” রব সীতার কর্ণে গেল । সেই 
জনচ্ছান, সেই পণ্চবঢী ! সেই বাসন্তী ! সেই করিকরভ ! সঈতার ভ্রান্ত জচ্মিল। 
পনত্রীকৃত হান্তশাবকের বিপদে বিহবলাচত্ত হইয়া "তান ডাকিলেন, “আর্যপনৃত্ ! 
আমার পন্রকে বাঁচাও!” কি ভ্রম। আর্ধ্যপূত্র! কোথায় আর্ধযপনত্র ? 
আজি বার বংসর সে নাম নাই! অমনি সীতা মাচ্ছতা হইয়া পাঁড়লেন। 
তমসা তাঁহাকে আশ্বন্তা কারতে লাগিলেন । এ দিকে রামচন্দ্র লোপাম্দদ্রার 
আহবানানুসারে, অগন্ত্যাশ্রমে যাইতোছিলেন । পণ্চবট বিচরণ করিবার মানসে 
সেইখানে বিমান রাখিতে বাঁললেন ৷ রামের কণ্ঠস্বর মাচ্ছতা সীতার কানে 
গেল। অমনি সীতার মূচ্ছভিঙ্গ হইল--সীতা ভয়ে, আহনাদে, উঠিয়া 
বাঁসলেন । বাঁললেন, “একি এ? জলভরা মেঘের স্তাঁনতগচ্ভীর মহাশব্দের 
মত কে কথা কাহল 2 আমার কর্ণাববর যে ভয়া গেল! আজ কে আমা 
হেন মন্দভাগনীকে সহসা আহতাদত কারল 2” দেখিয়া তমসার চক্ষু 
জলে ভাঁরয়া গেল । তমসা বাঁললেন, “কেন বাছা, একটা অপারস্ফুট 
শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমাঁকয়া উঠাঁল ?” সাতা 
বাললেন, “ক বাললে ভগবাঁত? অপরিস্ফুট ? আমি যে স্বরেই চিনোছ, 
আমার সেই আর্ধ্পত্র কথা কহিতেছেন।” তমসা তখন দেখলেন, 
আর লহকান বৃথা- বলিলেন, “শ্াানয়াছি, মহারাজ রামচন্দ্র কোন শর 
তাপসের দস্ড জন্য এই জনচ্ছানে আসিয়াছেন |, শুনিয়া সীতা 'কি বাঁললেন ? 
বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুস্তলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের 
শোঁণিতেরও আঁধিক প্র, সেই স্বামী আজ বার বংসরের পর 'নিকটে, শিয়া 
সীতা কি বাললেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আহমাদ প্রকাশ করিলেন না-_ 
“কই স্রামী- কোথায় সে প্রাণাঁধক?” বলিয়া দেখবার জন্য তমসাকে 
উৎ্পণীড়িতা কারলেন না, কেবল বাঁললেন-_ 

পঁদঠ-ঠিআ অপারহীনরাঅধদ্মো কখদ সে রাআ”-_-“সৌভাগ্যক্রমে সে 
রাজার রাজধর্ঘ্ম পালনে বাট হইতেছে না।” 

যেকোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছ আছে, এতদংশ সেন্দা্েে 
তাহার তুল্য, সন্দেহ নাই। “পদ্-ঠিআা অপারিহীনরাঅধদ্মো ক্স; সো 
রাআ।” এইরংপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া যায় । রাম আসিয়াছেন 
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শুনিরা সীতা আহ্াদের কথা কিছুই বাঁললেন না, কেবল বাঁললেন, 
“সৌভাগাক্রমে সে রাজার রাজধর্্মপালনে পুটি হইতেছে না ।” কিন্তু দূর 
হইতে রামের সেই 'বিরহক্রিষ্ট প্রভাতচন্দ্রম্ডলবং আকার দেখিয়া “সখি, আমায় 
ধর” বলিয়া তমসাকে ধারয়া বাঁসয়া পাঁড়লেন ৷ এ দিকে রাম পণ্তবটী দোঁখতে 
দেখিতে, সীতাবিরহপ্রদীপ্ধানলে পাযাঁড়তে পাঁড়তে, “সীতে । সীতে 1” 
বাঁলয়া ডাকিতে ডাকিতে মূচ্ছি'ত হইয়া পাঁড়লেন । দোঁখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে 
কাঁদয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পাঁতত হইয়া ডাকলেন, “ভগবাঁত তমসে ! 
রক্ষা কর! রক্ষাকর। আমার স্বামীকে বাঁচাও !” 
তমসা বাঁললেন, “তুমিই বাঁচাও । তোমার স্পর্শে টান বাঁচতে পারেন !” 
শুনিয়া সীতা বাঁললেন, “যা হউক, তা হউক, আমি তাহাই কাঁরব !” এই 
বাঁলয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন । (১) রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন । 
পরে সাতার পূব্্বকালের প্রিয় সখশী, বনদেবতা বাসন্তী সীতার পত্রশকৃত 
কাঁরশাবকের সহায়ান্বেষণ কাঁরতে কাঁরতে সেইখানে উপাঁচ্ছিতা হইলেন । রামের 
সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাম কারাশশর রক্ষার্থ গেলেন । সে হাঁন্তীশশু 
স্বয়ং শলুজয় কাঁরয়া কারণটীর সাঁহত ক্রীড়া কারতে লাগিল । তদর্ণনা আতি 
মধুর । 
যেনোশ্গচ্ছন্বিকশলয়াঁস্নপ্ধদন্তাগ্কুরেণ 
ব্যাকৃম্টস্তে সতনদ লবলপল্লবঃ কর্ণপূরাধ । 


(১) “যা হউক তা হউক ।” এই কথার কত অর্থগাম্ভীর্ধ্য ! বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এই বাক্যের টীকায় 'লাঁখয়াছেন যে, “আমার পাঁণস্পর্শে আর্ধপনুত্ 
বাঁচবেন কি না, জানি না, কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বাঁলয়া আঁম স্পর্শ 
করব ।” ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে, পাণিস্পর্শ সফুল হইবে কি না, এই 
সন্দেহেই সীতা বাঁললেন, “যা হউক তা হউক!” কিন্তু আমাদগের ক্ষুদ্র 
বৃদ্ধিতে বোধ হয় যে, সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, “যা হবার হউক !” 
সীতা ভাবিয়াছিলেন, “রামকে স্পর্শ কারবার আমার কি অধিকার ? রাম 
আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তান আমাকে বিনাপরাধে বিসঙ্জন কারয়াছেন, 
-__বিসঙ্জঞন কারবার সময়ে একবার রামকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আম 
তোমাকে ত্যাগ কারলাম--আঁজ বার বৎসর আমাকে ত্যাগ কাঁরয়া সম্বন্ধ 
রাহত কাঁরয়াছেন, আজ আবার তাঁহার 'প্রয়পত্ণীর মত তাঁহার গান্স্পর্শ করিব 
কোন: সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায় ! যা হউক তা হউক, আমি তাঁহাকে 
স্পর্শ কারব ।” তাই ভাবিয়া সীতাস্পর্শে রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীতা 
বাঁললেন, “ভঅবাঁদ তমসে ! ওসরদ্ধ জই দাব মত পেকৃখিস্মাদ তদো অণব্‌- 
ভণুগ্লাদসামধাণেণ আহঅদরং মম মহারাও কুঁবস্মদি |” তবু “মম মহারাও 1” 
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সোহয়ং পুরস্তব মদমূচাং বারণানাং বিজেতা 
যংকল্যাণং বয়াস তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ ॥ 
সাথ বাসাস্ত, পশ্য পশ্য, কাস্তানদবৃত্তিচাতুর্যঃমাঁপ অন্নর্শাক্ষতং বসেন । 
লীলোৎংখাতমখালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষন 
পুজ্পৎপুশ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূ্যসংকান্তয়ঃ | 
সেকঃ শীকারণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পনন- 
যঁথস্নেহাদনরালনালনালনাীপন্লাতপন্নং ধৃতম্‌ | (১) 
এঁদকে পুত্রীকৃত কর দোঁখয়া সীতার গরভভজ পন্রাদগকে মনে পাঁড়ল। 
কেবল স্বামদর্শনে বাণ্চতা নহেন, পুত্রমূখ দর্শনেও বণ্চিতা । সেই মাতৃম্খ- 
নির্গত পত্রমুখস্মতবাক্য উদ্ধৃত করিতেছে । 
মম পত্তকাণং হীসাবরলকোমলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অণ্বন্ধমুদ্ধকা- 
আলাবহসিদং িবদ্ধকাকাঁসহপ্ডঅং অমলমূহপুস্ডরশঅজ;অলং ণ পারছুদ্বদং 
অজ্জউত্তেণ । (২) 
সেই গোদাবরীশীকরশীতল পণ্চবটী বনে, রাম, বাসম্তভীর আহবানে উপবেশন 
কারলেন। দরে, গিরগহবর গোদাবরীর বারিরাশির গদগদ নিনাদ শুনা 
যাইতেছে । সম্মুখে পরস্পর প্রাতঘাতসঞ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরৎসঙ্গম দেখা । 
যাইতেছে । দাঁক্ষণে শ্যামচ্ছবি অনপ্ত কাননশ্রেণী চাঁলয়া গিয়াছে । চার 
দিকে সীতার পূ্ববসহবাসচিহ্ন সকল 'বদ্যমান রহিয়াছে । তথায় একাঁটি 
কদলশবনমধ্যবন্ত শিলাতলে, পর্বপ্রবাসকালে, রাম লীতার সঙ্গে শয়ন 
কাঁরতেন ; সেইখানে বাঁসয়া সীতা হরিণাঁশশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন ; এখনও 
হঁরণেরা সেই প্রেমে সেইখানে 'ফিরিয়া বেড়াইতেছে । বাসস্তী সেইখানে রামকে 


(১) যে নবোশাত মৃণালপল্লবের ন্যায় কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণদেশ 
হইতে ক্ষদু্র ক্ষুদ্র লবলীপল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুর মদমত্ত বারণগকে 
জয় কাঁরল, সূতরাং এখনই সে যুবাবয়সের কল্যাণভাজন হইয়াছে । * * সাথ 
বার্সান্ত, দেখ, বাছা কেমন নিজ কাস্তার মনোরঞ্জননৈপাণ্যও শিখিয়াছে। খেলা 
করিতে কাঁরতে মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের' অংশে সুগল্ধ 
পন্মসুবাসিত জলের গণ্ড্ষ মিশাইয়া দিতেছে £ এবং শহণ্ডের দ্বারা পথ্যপ্তি 
জলকণায় তাহাকে সিম্ত করিয়া, স্নেহে অবক্রদণ্ড নাঁলনীপনের আতপন্র 
ধারতেছে । 

(২) আমার সেই পত্র দুটির অমলমুখপদ্মযৃগল, যাহাতে কপোলদেশ 
ঈ্ষাদ্বরল এবং কোমল ধবল দশনে উজ্জল, যাহাতে মৃদ্মধ্র হাসির অব্যন্ত- 
ধ্বনি আবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবন্ধ আছে, তাহা 
আর্ধপহ্র কতর্তক পরিচুম্বিত হইল না! 
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বাঁসতে বাঁললেন । রাম সেখানে না বাঁসয্লা, অন্যন্ত উপবেশন কারলেন। লীতা, 
প্র পঞন্চবটীবাসকালে একাঁট ময়রাঁশশয প্রাতপালন কাঁরয়াছিলেন। একটি 
কদদ্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ কাঁরিয়া, স্বয়ং বা্ঘত করিয়াছলেন । রাম 
দৌঁখলেন যে, সেই কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসমমোল্গাম হইয়াছে । তদঃপার 
আরোহণ করিয়া সীতাপািত সেই ময়ূর নৃত্যান্তে ময়ূরণ সঙ্গে রব কারিতে 
ছিল । বাসন্তী রামকে সেই ময়ুরাট দেখাইলেন । দোৌঁখয়া রামের মনে পাঁড়ল, 
সীতা তাহাকে করতাঁল দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সাঁহত 
সীতার চক্ষুও পল্লবমধ্যে ঘুরত । এইরূপে বাসন্তী রামকে প্্বস্মাত- 
পশীড়ত করিয়া, সখীনিব্বসিনজনিত রাগেই এইর্‌প পাীড়ত কারয়া, প্রথমে 
জিজ্ঞাসা কারলেন, “মহারাজ ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত ?” কিন্তু 
সে কথা রামের কাণে গেল না--তান সীতাকরকমলাবকীর্ণ জলে পাঁরবাদ্ধত 
বক্ষ, সীতাকরকমলবিকর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে 
প্রাতপালিত হারণগণকেই দেখিতোছলেন ৷ বাসন্তী আবার [লঙ্ঞাসা করিলেন, 
“মহারাজ ! কুমার লক্ষণ কেমন আছেন 2” এবার রাম কথা শহীনতে পাইলেন, 
শকন্তু ভাবলেন, বাসন্তী “মহারাজ !” বাঁলয়া সম্বোধন করিলেন কেন ? এ ত 
নিম্প্রণয় সম্বোধন । আর কেবল কুমার লক্ষণের কথাই 'জিজ্ঞাঁসলেন, তবে 
বাসন্তী সীতাবিসঙ্জনবৃত্তান্ত জানেন । রাম প্রকাশ্যে কেবল বাঁললেন, 
“কুমারের কুশল,” এই বাঁলয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন ৷ বাসন্তী তখন 
মুস্তকন্ঠা হইয়া কাঁহলেন, “দেব ! এত কঠিন হইলে "ক প্রকারে ? 
ত্বং জীবতং ত্বমাস মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং 
ত্বং কোমহদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে । 
তুম আমার জীবন, তুম আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কোমদী, 
অঙ্গে তুমি আমার অমৃত, এইরূপ শত শত প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে, 
তাহাকে-_” বাঁলতে বাঁলতে সীতাস্মাতিমৃগ্ধা বাসন্তী আর বাঁলতে পারলেন 
'না ; অচেতন হইলেন । রাম তাঁহাকে আশ্বস্তা করলেন । চেতনা পাইয়া 
বাসন্তী কাহলেন, “আপাঁন কেমন করিয়া এ কাজ কারলেন ?, 
রাম। লোকে বুঝে না বাঁলয়া। 
বাসন্তী । কেন বঝেনা ? 
রাম । তাহারাই জানে । 
তখন বাসন্তী আর সাঁহতে পারিলেন না । বাললেন, “ণনম্ভুর ! দেখিতোছ, 
কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়” 
এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা করা দুঃসাধ্য । সীতাবিসর্জন জন্য 
“বাসন্তী রামপ্রাত ক্রোধষ্যস্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যল্গণারপ সেই 
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অপরাধের দণ্ড প্রণীত কারলেন সহজেই রামের শোকসাগর উছুলিয়া উঠিল 
রামের যে একমান্র শোকোপশমের উপায় ছিল--আত্মপ্রসাদ, তাহাও বিনষ্ট 
কাঁরলেন । রাম জানিতেন যে, তান প্রজারঞ্জনর্প কুলধর্ম্মের রক্ষার্থই সীতা- 
[বসঙ্জজনরূপ মন্মচ্ছেদী কার্ধ্য কারয়্াছেন ।-_ মণ্চ্ছেদ হউক, ধর রক্ষা 
হইয়াছে । বাসন্তী দোথিলেন যে, সে ধর্ম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক: 
একাঁট নামমাত্র । সে কুলধম্ম রক্ষার বাসনা কেবল রপানস্তারত যশোি*সা 
মাত্র । কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবত্তী হইয়া রাম এই কাজ 
কারয়াছেন ৷ বাসন্তী আরও দোঁখলেন যে, যে ধশের আকাঙ্ক্ষার তান এই 
নিষ্ঠুর কার্য করিয্লাছলেন, সে আকাৎক্ষাও ফলবতী হয় নাই । 'তাঁন এই 
প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্লীবধরূপ গ:ুরূতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন । 
বনমধ্যে সীতার 'কি হইল, তাহার 'চ্ছরতা কিঃ ইহার অপেক্ষা গুরদতর 
অপষশ আর কি হইতে পারে ? 

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছাঁটিল । সীতার সেই 
জ্যোৎস্নাময়ী মৃদুমৃগ্ধমণালকল্প দেহলাঁতকা কোন 'হংঘ্র পশু কর্তৃক 
[বিনষ্ট ইইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম “সীতে! সাতে !” 
বাঁলরা সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা যে কলঙ্ককুৎসা- 
কারক পোরজনের কথায় সীতা বিসঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহাঁদগের উদ্দেশে 
বাঁলতে লাগলেন, “আদ অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রীত প্রসন্ন হও 1” 
বাসন্তী ধৈর্যযাবলদ্বন করতে বাঁললেন। রাম বাঁললেন, “সাথ, আবার 
ধৈর্যোর কথা কি বল? আজ দ্বাদশ বংসর সীতাশ্‌ন্য জগং-_সীতা নাম 
পর্য্যন্ত লুপ্ত হইকাছে__তথাপি বাঁচয়া আ'ছি-_-আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে ?” 
রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দোঁখয়া বাসম্তী তাঁহাকে জনম্ছানের অন্যান্য প্রদেশ 
দোঁখতে অনুরোধ কারলেন ৷ রাম উঠিয়া পারদ্রমণ কারতে লাগিলেন । কিন্তু 
বাসম্তীর মনে সর্খীবসঙ্জনদহঃখ জবাঁলতোছল-_-কছ:তেই ভুূলিলেন না। 
বাসন্তী দেখাইলেন 7-- 
আঁস্মল্নেব লতাগহে ত্বমভবস্তন্মার্গ দত্তেক্ষণঃ 
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবর সৈকতে । 
আয়ান্ত্যা পাঁরদুদ্মনা'য়তামব ত্বাং বীক্ষ্য বন্ধন্তয়া 
কাতর্ধাদরবিন্দকুটন্ললনিভো মুণ্ধঃ প্রণামাঞজাল 2 । (১) 


(১) সাঁতা গোদাবরীসৈকতে হংস লইয়া কৌতুক কাঁরতে কাঁরতে বিলম্ব 
করিতেন ; তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রাহতে । সীতা 
আঁপয়া তোমাকে বিশেষ দূদ্মনায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম কারবার জন্য 
পচ্মকালিকা তুল্য অঙ্গলর দ্বারা কি সংন্দর অঞ্জালবদ্ধ করিতেন ! 
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আর রাম সহ্য কারিতে পারলেন না। ভ্রান্ত জাম্মতে লাগিল । তখন 
উচ্চৈঞ্দ্বরে রাম ডাঁকিতে লাগিলেন, “চাঁণ্ড জানাক, এই যে চার দিকে তোমাকে 
দেহিতোছ-_কেন দয়া কর না ? আমার বুক ফাঁটিতেছে ; দেহবন্ধ ছিশড়তেছে : 
জগৎ শুন্য দেখিতোঁছি ; নিরন্তর অন্তর জলিতেছে ; আমার 'বিকল অন্তরাত্মা 
অবসম্ন হইল্না অন্ধকারে ডুবতেছে ; মোহ আমাকে চার দিক হইতে আচ্ছন্ন 
কারতেছে ; আমি মন্দভাগ্য-_-এখন 'কি করিব ? বাঁলতে বাঁলতে রাম মুচ্ছিন্তি 
হইলেন। 

ছায়ার্ঁপণটী সীতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন ৷ বাসন্তী 
রামকে পড়ত করিতেছেন দোঁখয়া, সীতা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তিরস্কার 
কাঁরতোছলেন--কত বার রামের রোদন শানরা আপাঁন মর্দ্সপীড়ত হইতে- 
1ছলেন, আবার সীতা রামচন্দ্র দুঃখের কারণ হইলেন বাঁলয়া, কত কাতরোন্ত 
করিতোছিলেন । আবার রামকে মাচ্ছত দেখিয়া সীতা কাঁদয়া উঠিলেন, 
“আর্ধযপনত্র ! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার ! তুঁম এ মন্দভাগিনীকে 
মনে করিয়া বার বার সংশায়তজশীবন হইতেছ 2 আমে মলেম।” এই 
বাঁলয়া পীতাও মাচ্ছতপ্রায় ! তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন । সীতা 
সসম্দ্রমে রামের ললাট স্পর্শ কারলেন। কিস্পশ সুখ! রাম যাঁদ মৃীপস্ড 
হইয়া থাকতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত ॥। আনন্দানমশীলতলোচনে 
স্পর্শসখ অনুভব কারতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরধাতু অন্তরে বাঁহরে অমৃত- 
ময় প্রলেপে যেন 'লপ্ত হইল- ্জ্রান লাভ কারলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার 
মোহ তাঁহাকে অআীভভূত কারল ৷ রাম বাসম্তীকে বাঁললেন, “সখ বাসীন্ত ! 
বুঝি অদন্ট প্রসন্ন হইল?” 

বাসন্তী । কিসে? 

রাম। আর কি সখি। সাীতাকে পাইয়াছি। ' 

বাসন্তী । কৈৌ'তান? 

রাম। এই যে আমার সম্মুখেই রাহয়াছেন। 

বাসভ্তী । মম্মভেদী প্রলাপ বাক্যে আম একে প্রিয়সখীর দঠখে 
জবালতোঁছ, তাহাতে আবার এমনতর এ হতভাগনীকে কেন জবালাইতেছেন ? 

রাম বাঁললেন, “সাঁখ, প্রলাপ কই ? 'বিবাহকালে বৈবাহক মঙ্গলসন্রযস্ত 
যে হাত আম ধারয়াছলাম- আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালব্ধ সহখ- 
স্পর্শে চিনিতে পাঁরিতোছি, এ ত সেই হাত ! সেই তুঁহনসদশ, বষশীকরতুল্য 
শীতল, কোমল লবলীবৃক্ষের নবাঙ্কুরতুল্য হস্তই আমি পাইয়াছি।” 

এই বাঁলয়া রাম তাঁহার ললাটচ্ছ অদৃশ্য সীতা-হন্ত গ্রহণ করিলেন । লাতা 
ইীতিপ্‌ব্বেই রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু সেই 'চিরসম্ভাবসৌম্যশীতল দ্বামস্পর্শে তানও মুপ্ধা হইলেন ; 
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আত যত্ে সেই রামললাটচ্ছিত হস্তকে ধারয়া রাখলেও সে হন্ত কাঁপতে 
লাগিল, ঘাঁমতে লাগিল, এবং জড়বং হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল ! 
যখন রাম, সীতার হস্তের চিরারচিত অমৃতশশীতল সুখস্পর্শের কথা বাঁললেন, 
সীতা মনে মনে বাললেন, “আর্ধযপান্র, আজও তুমি সেই আর্ধ্যপান্রই আছ 1", 
শৈষে খন রাম সীতার কর গ্রহণ কাঁরলেন, তখন সীতা দোঁখলেন, স্পর্শমোহে 
প্রমাদ ঘটিল। কিল্তুরামসেহাত ধারয়া রাখিতে পাঁরিলেন না; আনদ্দে 
তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তান বাসন্তীকে বাঁললেন, “নাথ, 
তুম একবার ধর ।” সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন ; লইয়া, 
স্পর্শ সুখজনিত স্বেদরোমান্তকশ্পিতকলেবরা হইয়া পবনকাঁম্পত নবজলকণা সন্ত 
স্ফুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন । মনে করিলেন, “ক লজ্জা, 
তমসা দোঁখয়া কি মনে করিতেছেন । ভাবিতেছেন,এই ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, 
আবার ই'হার প্রীত এই অনুরাগ ।” 

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, কই, কোথা সীতা- সীতা ত নাই । তখন 
রামের শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছাীঁটিল । রোদন কারিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসম্ভীকে 
বাঁললেন, “আর কতক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব ; আম এখন যাই ।” শুনিয়া 
সীতা উদ্বেগের সাঁহত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বালতে লাগলেন, “ভগবাঁত 
তমসে ! আর্ধযপ্ন্র ষে চলিলেন 2” তমসা বাললেন, “চল, আমরাও যাই |” 
সীতা বাঁললেন, “ভগবতি, ক্ষমা কর! আমি ক্ষণকাল এই দুল্লভ জনকে 
দেখিয়া লই ।৮ কিন্তু বাঁলতে বাঁলতে এক বদ্ত্রতুল্য কঠিন কথা সীতার কাণে 
গেল। রাম বাসন্তীর 'নিকট বাঁলতেছেন, “অ*বমেধের জন্য আমার এক সহ- 
ধার্্মণী আছে-_-১সহধাম্মণী ! সীতা কাঁ*পতকলেবরা হইয়া মনে মনে বাঁললেন, 
“আর্ধাপুঘ ! কোথায় সে 2” এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, “সে 
সীতার হিরশ্মরী প্রাতকীতি ।” শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পাঁড়তে লাগিল ; 
বাঁললেন, “আর্ধপুত্র ! এখন তুম তুমি হইলে ৷ এতাঁদনে আমার পাঁরত্যাগ- 
লঙ্জাশল্য বিমোচন কাঁরলে !” রাম বাঁলতেছেন, “তাহারই দ্বারা আমার 
বাম্পাদপ্ধ চক্ষুর বিনোদন করি।” শিয়া সীতা বাঁললেন, “তুমি যার এত 
আদর কর, সেই ধন্য ৷ তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য ৷ সে জীবলোকের 
আশানিবন্ধন হইয়াছে ।” 

রাম চলিলেন । দেখিয়া সীতা করযোড়ে, “ণমো ণমো অপুব্বপুগজাণদ- 
দংসাণং অব্জউজ্চরণকমলাণং”" এই বাঁলয়া প্রণাম কাঁরতে মূচ্ছিত হইয়া 
পাঁড়লেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন । সাতা বাললেন, “আমার এ 
মেঘাস্তরে ক্ষণকাল জন্য পণীর্ণমাচক্দ্রু দেখামাঘ |” 

তৃতীয়াঙ্কের সার মন্্ম এই । এই অঞ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা 
এাটকের পক্ষে নিতাস্ত অনাবশ্যক ৷ নাটকের যাহা কার্য, বিসঙ্জরনান্তে রাম 
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স্পীতার পূনার্্মলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংশ্রব নাই । এই অগ্ক পাঁরত্যন্ত 
হইলে নাটকের কার্ষেটর কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একাটি সদীর্ঘ 
নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সম্নিবোশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয় । যাহা 
ণিকছু নাটকে প্রাতকৃত হইবে, তাহা উপসংহ্বাতর উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই 
অঙ্ক কোন অংশে তদ্রুপ নহে । 'বিশেষ, ইহাতে রামাবলাপের দৈর্ঘ্য এবং 
পৌনঃপান্য অসহ্য । তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্যায় হইয়াছে । কিন্তু 
সকলেই মুস্তকণ্ঠে বাঁলবেন যে, অন্য অনেক নাটক একবারে বিলমপ্ত হয়, বরং 
তাহাও স্বীকর্তব্য, তথাঁপ উত্তরচারতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে 
পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা আত দুর্লভ 

উত্তরচরিত সমালোচন ব্লমে এত দীঘয়িত হইয়া উঠিয়াছে ষে, আর ইহাতে 
আঁধক চ্ছান নিয়োগ করা কর্তব্য নহে । অতএব অবাঁশম্ট কয় অঙ্কের 
সমালোচনা আত সংক্ষেপে কারব। 

এ 'দিকে বাল্মীক প্রচার কাঁরলেন যে, তান এক অভিনব নাটক রচনা 
করিয়াছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে 'নিমল্পিত করিলেন । 
তদ্দর্শনার্থ বাঁশম্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক প্রভাত বাল্মীকর আশ্রমে 
আসিয়া সমবেত হইলেন । তথায় লবের সুন্দর কান্ত এবং রামের সাহত 
সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ওৎসুক্যপরবশ হইয়া, তাঁহার সাহত আলাপ 
করিলেন। দূহিতৃবিয়োগে জনকের শোককিম্ট দৃশ্য, কৌশল্যার সহিত তাঁহার 
আলাপ লবের সাঁহত কৌশল্যার আলাপ, ইত্যাদ আত মনোহর, কিন্তু সে 
সকল উদ্ধত কারবার আর অবকাশ নাই । 

চন্দ্রকেতু, অম্বমেধের অধ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া, বাল্মীকর আশ্রম সন্নিধানে 
উপনীত হইলেন । তাঁহার অবর্তমানে সৈন্যাদগের সাঁহত লবের বচসা হওয়ায় 
লব অশ্ব হরণ করিলেন এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরান্ত করিলেন । 
চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহা'দিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । চন্দ্রকেতু এবং লব 
পরস্পরের প্রাতি বিপক্ষতাচরণকালে এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রীত সৌজন্য এবং 
সদ্ব্যবহার কারলেন যে, ইহা-_নাটকের এতদংশ পাঁড়য়া বোধ হয় যে, সভ্যতার 
চুড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপাঁয় জাত কর্তক প্রণীত হইয়াছে । ভবভূতির 
সময়ে ভারতবধাঁয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ধ লাভ কারয়া- 
গছলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ । 

আকাশে যের্প নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূঁতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিস্বরদ্ব 
ছড়ান আছে । চতুথ এবং পণ্চম অন্ক হইতে এই সকল রত্ধ আহরণ কাঁরতে 
পারলাম না, তথাপি পঞ্চম হইতে দুই একাঁট উদাহরণ না দয়া থাঁকতে পারা 
যার না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সাঁহত যুদ্ধ কাঁরতোছলেন, এমন সময়ে 
$ন্দ্রকেতু তাঁহাকে যুদ্ধে আহবান করাতে তাহাদিগকে ত্যাগ করিরা চন্দ্রকেতুর 


৩১ 


দিকে ধাবমান হইলেন, “গ্তনায়ক্রুরবাদভাবলীনামবমন্দাদিব দপ্তাসংহশাবঃ1%১) 
[তন চম্দ্রকেতুর দিকে আঁসিতেছেন, পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাঁহার পশ্চাই 
ধাবিত হইতেছে :_ 
দেশ কৌতুকবতা মাঁয় বহ্ছলক্ষ্যঃ 
পশ্চাদবলৈরনসৃতোহয়মদীর্ণধন্বা । 
দ্বেধাসমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে 
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষীম ।॥ (২) 
নিঃসহায় পাদচার বালকের প্রীত বহ সেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু 
তাহাদিগকে নিবারণ কাঁরলেন। দোৌঁথয়া লব ভাবিলেন, “কথমননকম্পতে 
নাম 2” ভারতবষাঁয় কোন গ্রচ্ছে এরুপ বাক্য প্রযুস্ত আছে, এ কথা অনেক 
ইউরোপীয় সহজে বিশ্বাস কাঁরবেন না । 
লব কন্তর্ক জদ্ভকাস্ত প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাঁবক, আতপ্রকৃত, এবং 
অস্পন্ট হইলেও, আমরা তাহা উদ্ধত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ;-_ 
পাতালোদরকুঞ্জপঞজততমঃশ্যামৈর্নভোজ.ম্ভকৈ- 
রুত্তপ্রস্ফুরদারকুটকাঁপলজ্যোতিজ্জর্বলদ্দীপ্তাীভঃ | 
কম্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরঘৃদ্ধযপ্তৈরবাকীর্যযতে 
মীলন্মেঘতাঁড়ৎকড়ারকুহরৈিন্ধ্যাদ্রুকুটেরিব ॥॥ (৩) 
লবের সাহত রামের রূপসাদশ্য দেখিয়া, সহমন্তের মনে একবার আশা 
জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নবা'রত হইল । 
ভাবিলেন, “লতায়াং পর্্বলনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ !” বৃদ্ধ সুমন্দের 
মুখে এই বাক্য শনিরা, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বদ্ধ মণ্চাগর মুখে 
কটদংশিত কুসমকোরকের উপমা মনে পাড়বে । 
যজ্ঠাঞ্কের 'বিজ্কম্ভকটি বিশেষ মনোহর ॥ বিদ্যাধরামথুন গগনমার্গে 


(১) যেমন মেঘের শব্দ শানয়া, দত্ত সংহ-ীশশুও হাঁস্ত 'বিনাশ 
হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইর:প । 

(২) সকোতুক দর্পে আমার প্রাত বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধন? টাঁথত কারয্লা, 
সৈন্যের দ্বাপ়া পশ্চাতে অনুসৃত হইয়া, ইনি দুই দিক: হইতে বায়হসগ্গালিত এবং 
ইন্দ্রধনূশোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন। 

(৩) পাতালাভ্যন্তরবন্তরঁ কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃফবর্ণ এবং 
উত্তপ্ঠ, প্রদণপ্ত 'পিত্তলের পিঙ্গলবং জ্যোতীর্বাশষ্ট জনম্ভকাস্গুলির দ্বারা 
আকাশমণ্ডল রক্গাণ্ডপ্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরব বায়ুর দ্বারা 'বাক্ষিত এবং 
মেঘাঁমীলত বিদয্যৎকর্তক পিঙ্গলবর্ণ এবং গৃহায্স্ত বি্ধ্যাদ্রীশখরব্যাপ্তবধ 
দেখাহতেছে । 


৩২ 


থাকিয়া লব-চন্দ্রকেতুর বদ্ধ দোখতোছলেন । যুদ্ধ তাঁহাপগের কথোপকথনে 
বাঁর্শত হইন়্াছে। শ্রীষান্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশন্ন 'লিখিয়াছেন যে, 
ভবভূতির কাব্যের “মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাসঘঘাটত 
রচনা আছে, তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে ।” 
ভবভাতর অসাধারণ দোষ 'নব্বচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা 
বালয়াছেন । আমরা পূব্রে যাহা উত্তরচারত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে 
এইরুপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে । এই বিচ্কম্ভকমধ্যে 
এরূপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য । আমরা কয়েকটি উদ্ধত করিতেছি, 
যথা পৃষ্পবৃণ্টি ;-- 

“অবিরললহলিতবিকচকনককমলকমনশীয়িসম্ভীতঃ 
ধনকরমকরন্দসূন্দরঃ পুষ্পনিপাতঃ 1” 

পুনশ্চ, বাণসস্ট আগ্ন ;-- 

“ডিচ্চপ্ডবন্ুখণ্ডাবস্ফোটপটুতরস্ফুলিঙ্গবকাতিঃ উত্তালতুমঃললোলহানজবালা- 
সম্ভারভৈরবো ভগবান উষব্বৃধিঃ |» 

পুনশ্চ, বারুণাস্্রস্ষ্ট মেঘ 7;- 

“অবিরলাবলোলধরন্তাবজ্জ-ল্পদাবিলাসমাণ্ডদোহং মত্রমোরকণ্ঠসামলোহং 
জলহরোহং |” 

এবং তৎকালে স্ত্টর অবস্থা ;-- 

প্রবলবাতাবাঁলক্ষো ভগম্ভীরগদণগুণায়মানমেঘমেদ:রাম্মকারনীরল্ধানিবন্ধম 

একবারাবিশবগ্রসনাঁবকটবিকরালকণ্ঠমহখকন্দরাববর্তমানাীমব যুগান্তযোগ্গানদ্রা- 
নিরুদ্ধসর্ববদ্বারনারায়ণো দরানাবন্টমিব ভুতজাতং প্রবেপতে |” 

ঈদ্‌শ দীর্ঘসমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার কার। 
যাহা কিছ্‌তে অর্থবোধের বির হর, তাহাই দোষ। ঈদশ সমাসে অর্থবোধের 
হান, সুতরাং ইহা দোষ । নাটকে ইহা 'বশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার 
করি ; কেন না, ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি এই 
সমাসগলি কবত্বপূ্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার কারতে হইবে। 

লব ও চন্দ্রুকেতু যুদ্ধ কাঁরতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই চ্ছানে উপনীত 
হইলেন । তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরম্ত কারলেন। লব তাঁহাকে রাজা 
রামচন্দ্র বালয়া জানিতে পারিয়া, ভান্তভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাহার সাহত 
আলাপ কারলেন। কুশও যদদ্ধসম্বাদ শুনিয়া সে স্থানে উপাচ্ছিত হইলেন, 
এবং লব কতক উপাদম্ট হইয়া রামের সাহত সেইরূপ ব্যবহার কাঁরলেন। 
প্লাম উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন এবং 'পিতৃযোগ্য প্রণয়সম্ভাষণ করিতে 


লাগলেন । পরে সকলে, বাল্মীঁকর আশ্রমে, তংপ্রণীত নাটকাভিনর দেখিতে 
গেলেন । 


অমরতরূতরঃণমাণমূকুল- 


৩৩ 


তথায় রামানু্াক্রমে লক্ষণ দুষ্টূবর্গকে যথাচ্ছানে সাল্ববেশিত কাঁরতে, 
লাগিলেন । ভ্রাহ্মণ, ক্ষানিয়, পৌরগণ, জনপদবাসণ প্রজা ও দেবাসর এবং ইতর 
জশব, চ্ছাবর জঙ্গম সকলে খাষ-প্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষমণকর্তৃক যথা- 
চ্ছানে সাম্নবোৌশত হইলেন । পরে আঁভনর়ারদ্ভ হইল। রাম ও লবকুশ- 
দুষ্ট-বর্গমধ্যে ছিলেন । 

সীতা বিসঙ্জজন বৃত্তান্তই এই অন্ভুত নাটকের প্রথমাংশ । সীতা লক্ষন্রণ- 
কত্তক পারত্যন্ত হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গা প্রবাহে দেহসমর্প ণ, তন্মধ্যে যমজ 
সন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পাঁথবী কর্তৃক তাঁহার ও শিশাদগের রক্ষা ও তৎসঙ্গে 
সীতার প্রচ্ছান ইত্যাদি আভনীত হইল । দোঁখিয়া রাম মঁচ্ছত হইলেন । তখন 
লক্ষন্রণ উচ্চৈঃস্বরে বাচ্মশীককে লক্ষ্য করিয়া বালিতে লাগিলেন, “ভগবন্‌ ? 
রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি নর্্ম 2” নটাদগকে বাঁললেন, “তোমরা 
আভনয় বন্ধ কর ।”” 

তখন সহসা দেবাঁষ কর্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল ! গঙ্গার বাররাশি মাথত 
হইল। ভাগীরথশী এবং পাথবীর সাহত জলমধ্য হইতে উঠিলেন কে? স্বরং 
সীতা । দৌথিয়া লক্ষণ 'বাঁস্মত এবং আহন্লাদত হইয়া রামকে ডাকলেন» 
“দেখুন ! দেখুন !” কিন্তু রাম তখনও অচেতন । তখন সীতা অরুন্ধতী- 
কর্তৃক আঁদম্টা হইয়া রামকে স্পর্শ কাঁরলেন। বলিলেন, “উঠ, 
আধ্যপনত 1? 

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন । পরে যাহা ঘাঁটল, বলাবাহল্য । সেই 
সব্বলোকসমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকর্তক স্বীকৃত হইল। 
দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল । সীতা লবকুশকেও পাইলেন । রামও তাঁহাদগগকে 
পুত্র বাঁলর়া চিনিলেন। পরে সপন্ত্রা ভাষ্যা গৃহে লইয়া গিরা সদখে রাজ্য 
কাঁরতে লাগলেন । 

নাটকের 'ভতর এই নাটকখানি 'যাঁন আঁভিনশত দোঁখবেন বা পাঠ কারবেন» 
[তানই যে অশ্রপাত কারবেন, ত্িষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু আমরা এতদংশ, 
উদ্ধৃত কারলাম না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার আঁধকতর 
মধুর এবং করুণ রসপর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধত কাঁরতে 
বাসনা কার ॥ বাল্সপীকি ক্ত্তক সীতা অযোধ্যা আনাত হয়েন । যে সনচনার, 
ধাঁধ সীতাকে আনয়ন করেন, তাণ্থিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমান্রেই “সীতার বনবাস' 
পাঠ কারা অবগত আছেন ।- সতীত্ব সম্বজ্ধে শপথ কাঁরলে সাঁতাকে গ্রহণ, 
কাঁরবেন, রাম এই আঁভপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছলেন। এই কথা প্রচার হইলে 
পর, সীতা-শপথ দর্শনার্থ বহ7 লোকের সমাগম হইল । 


১০১১ সসর্গ ॥ 


তস্যাং রজন্যাং বনযম্টাক্সাং যভ্ভবাটং গতো নহপও £ 
খাবশন সব্বনি মহাতেজ্াও শব্দাপযাতি রাঘব ।। 
বাঁশজ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালরথ কাশ্যপও 
1িবশবামিতো দর্ঘতপা দুব্বসাশ্ছ মহাতপাহ || 
পুলস্তোহাপি তথা শাক্তভর্গিবশ্চৈর বামনত ॥ 
মাকশ্ডেকশ্চ দীঘক্িশ্মোৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ ॥। 
গাগগশিচ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধম্মণবৎ ॥ 
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী আগ্পপহ্ত্রশ্চ সহপ্রভও || 
নারদঃ পব্বতশ্চৈব গোৌতমশ্চ মহাযশাহ ॥ 
এতে চান্যে চ বহবো মুনকহ সংশিতভ্রতাহ ॥। 
কৌতুহলসমাধবি্টাঃ সবক্ব্ব এব সমাগতা৪ ॥ 
বাক্ষসাশ্চ মহাবীষ্য বানরাশ্চ মহাবলাত ॥। 
সব্বর্ব এব সমাজপ্মহম্মহ্াযআনও কুতুহলাৎ ॥ 
ক্ষাত্রযা যে চ শদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহম্রশঃ ॥। 
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রাহ্গণাহ সংশিতব্রতাহ ॥ 
সীতাশপথবীক্ষার্থং সব্ব এব সমাগতাঃ ।॥ 
তদ্না সমগতং সর্ববমশমভূতাঁমিবাচলং ॥ 
শ্রত্বা মুনবরভ্ত-৭ং সসঈতঃ সমুপাগমৎ্১।। 
তমৃযষং পহজ্ঞতঃ সঈতা অন্বগচ্ছদবাগ্মুখখন ॥ 
কূতাঞীলব্বন্পিকলা কৃত্বা রামং মনোগতং || 
তাং দহম্টহা শ্রাতমান্নাতনং ব্রহ্মাণমননগামনশং ॥ 
বালমকেঃ পহ্ঠতঃ সতাং সাধুবাদো মহানভূদ্খ,8। 
ততো হলহলাশব্দও সর্র্বেবামেবমাবভো ॥ 
দুগখজন্মাবশালেন শোকেনাকুপীলতাত্মনাং ।। 
সাধ রামোত কেচিজ্ সাধু সঈতোতি জাপরে ॥ 
ডউভাবেব চ তন্রান্যে প্রেক্ষকাহ সংপ্রচুব্শুও ॥। 
ততো মধ্যে জনোঘস্য শ্রাবশ্য মুনিপুঙগবও ॥ 
সীতাসহাক্সো বাজসশীকারাতহোবচ রাঘবং ॥। 
ইযকসং দাশরণথে সীতা আুব্রতা ধঙ্ম-চারিণশ ॥। 
অপপবাদাৎ পারত্যন্তা মম শ্রমসমশপতত ॥। 
লোকাপবাদভশতস্য তব বাম মহান্রত ॥ 
প্রত্যক্ং দাস্যতে সীতা তামননজ্ঞাতুমহ্শীস ।৪ 


৩ 


ইমো তু জানকশপনল্রাবহভো চ ঘযমজাতকো ॥ 
সুতো তবৈব দুক্ধযষে সত্যমেতদব্রবশীম তে |। 
প্রচেতসোোহহং দশমহ পলো বাঘবনন্দন । 

ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যামিমো তু তব পাুভ্রকৌ ॥। 
বহুবষ-সহম্াণ তপশ্চর্যতা মক্লা কতা ॥ 
নোপাশনশক্সাং ফলম্তস্যা দুস্টেম্সং ঘাদ মোৌথলশ ॥ 
মনসা কর্ম্মণা বাচ ভূতপ্ন্রং ন কাজ্বষং । 
তস্যাহং ফলমশ্নাম অপাপা মোথলল যাদ ॥ 
অহ পণ্স ভুতেষু মনহুষচ্ঞেষ বাঘব । 
1বাচন্ত্য সশতা শুছ্েধোত জশ্রাহ বনানরঝরে ॥ 
ইনং শুক্ধসমাচাকা অপাপা পাতিদেবতা । 
লোকাপবাদভনতস্য প্রতঃকসং তব দ্বাস্যাঁত ॥ 
তস্মাধদলং নরবরাতআজ শবদ্ধভাবা 

1দব্যেন দাম্টাবষয়েণ মন্না প্রাদ্‌ন্টা ॥। 
লোকাপবাদকলহষলকুতচেতসা যা 

ত্যক্তা ত্বস্না 'প্রস্বতম্ায গবাদতাপি শুদ্ধা ) 


৬১৬১০ সর্গ ॥ 


বাল্মীকেনৈবমনন্ডস্তু লাঘব প্রত্যভাষত ॥ 
প্রাঞ্খীলভ্গতো মধ্যে দৃষ্টঞা তাং দেববার্শননং & 
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদাসি ধম্মণীবখ । 
প্রত্যক্সস্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষেহ & 
প্রত্যযশ্চছ পুরা দন্তো বৈদেহ্তা সলসাকষধো ॥। 
শসপথশ্চ কৃতভ্তত্র তেন বেশম শ্রবোশতা ॥ 
লোকাপবাদো বলবান- যেন ত্যন্তা হি মোথলশী ॥ 
সেকয়ং লোকভয্লাদ-ব্রদ্পাপোেতাঁভিজানতা ॥৷ 
পাঁরত্যক্তা মক্সা সশতা তদ্ভবান ক্ষক্তুমহ্ণাত ॥ 
জানা চেমো পলো মে বমজাতো কুশশীলবো ॥ 
শনক্ধাক্লাং জগগতো মধ্যে বৈদ্হেতাং প্ররীতিরস্তু মে ॥। 
আভগপ্রাক্স্তু বিজ্ঞান রামস্য সবরসব্ঞমাও & 
সীতান্নাঃ শপথে তাঁস্মন- সর্ব এব সমাগতাঃ ॥ 
বপতামহং পুরস্কৃত্য সব্র্ব এব সমাগতাহ ॥। 
অরাদত্যা বসবো আুছ্বা গিবশ্বেদেবা মরহস্গণাত ॥ 
সাধ্যাশ্চ দেবা সর্্বে তে সবর চ পরমবস্সিঃ ॥ 


১৬১০ 


নাগাঃ লুপর্ণণঃ 'সিচ্ধাশ্চ তে সর্ষে হাষ্টমানসাঃ । 
পুৃজ্টবা দেবানৃষশীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরন্রবীত ॥ 
প্রত্যরো মে ম্ানশ্রেম্ত খাঁববাকোযেরকজ্মবৈঃ ॥ 
শনছ্ধাক্সাং জগগতো মধ্যে বৈদেহ্তাং প্রাঁতিরষ্তু মে ॥ 
সশীতাশপথসংদ্রান্তাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ । 
ততো বায়দঃ শদভহ পহণ্যো দব্যগন্ধো মনোরমও ॥ 
তং জনোৌঘং সহরশ্রেম্ঠো হয়াদয়ামাস সব্বতিঃ | 
তদন্ভুতাঁমবাচিন্ত্যং 'নিরৈক্ষম্ত সমাহতাঃ । 
মানবাও সব্বরাজ্ররেভ্যঃ পুব্বৎ কৃতষুগে থা ॥ 
সব্বনি সমাগতান: দৃষ্টৰা সীতা কাষায়বাঁসনী । 
অন্রবীৎ প্রার্গালবক্যিমধোদম্টিরবাগ্মুখ ॥ 
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন 1চস্তয়ে । 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহণীত ৪ 
মনসা কম্সণা বাচা যথা রামং সমচ্চম়ে । 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহশত ॥ 
যখৈতৎ সত্যমহুস্তং মে বোঁদ্ম রামাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহণিত ॥ 
তথা শপজ্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদরাসীতদদ্ভুতং । 
ভূতলাদুখিতং 'দিব্যং সিংহাসনমননত্তমং ॥ 
প্রিয়মানং শিরোভিস্তু নাগৈরামিতবিক্রমৈঃ ॥ 
দব্যং 'দব্যেন বপদষা 'দব্যরত্বাবভূষিতৈঃ ॥ 
তাঁস্মংস্তু ধরণীদেবাী বাহনভ্যাং গৃহ্য মোথিলীং ॥ 
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশরৎ ॥ 
তামাসনগতাং দ্টৰা শ্রাবশস্তীং রসাতলং ॥ 
পু্পব্ম্টরাবাচ্ছ্া দিব্যা সীতামবাকরত ॥ 
সাধুকারশ্চ সুমহাদ্দেবানাং সহনোখিতগ | 
সাধু সাঁধবাত বৈ সীতে বস্যান্তে শীলমীদৃশং ॥ 
এবং বহুধিধা বাচো হ্যন্তরনক্ষগতাঃ সুরাহ । 
ব্যাজচ্দহ্বম্টমনসো দৃম্টবা সীতাপ্রবেশনং ॥ 
হতহবাটগতাশ্চাঁপি মুনয়ও সর্ব এব তে । 
-বাজানশ্চ নম্গব্যান্রা বস্মরান্যোপরোমলে ॥ 
অব্তরশক্ষে 5 ভূমোৌ চ দব্র শ্ছাবরজঙ্গমাঃ । 
-দনবাশ্চ মহন্কালাও পাতালে পলপাধিপাঃ ॥ 
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কেচাদ্ছনেদঃ সংহক্টাঃ কেচিন্ধ্যানপরায়ণাঃ | 
কেচিন্রামং নিরণীক্ষস্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥ 
সীতাপ্রবেশনং দঞ্টা তেষামাসীৎ সমাগমঃ । 
তচ্মহূর্তীমবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥ (১) 


(১) সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, মহাতেজা রাজা রামচন্দ্র ্ন্ছল 
গমনপূর্বক খাঁষসকলকে -আহবান করাইলেন। অনস্তর বাঁশিম্ঠ, বামদেব, 
কশ্যপবংশোদ্ভব জাবাঁল, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুব্বাসা, পুলস্তা, 
শান্ত, ভার্গব, বামন, দীঘয়ি; মাক্ষ্ডেয়। মহাযশা মৌস্গল্য, গর্গ, চ্যবন, 
ধদ্মজ্ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, আগ্মপুত্র সূপ্রভ, নারদ, পর্বত ও মহাষশা 
গৌতম, এবং অন্যান্য সংশিতব্রত মুনিগ্রণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সকলেই সমাগত 
হইলেন ৷ মহাবীর্ধয রাক্ষসগ্ণ ও মহাবল বানরগণ, মহাত্মা ক্ষপ্রিয়গণ, এবং 
সহম্র সহম্্র বৈশ্য ও শুদ্রুগণ এবং নানা দেশাগত ব্রতধারণ ব্রাহ্মণসকল কুতুহল- 
বশতঃ সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন । 

মহার্ষ বাল্মীকি, তৎকালে সমাগত জনমস্ডলী কোতুকদর্শনাথ পর্্বতবধ 
নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, ইহা শ্রবণ করিয়া সীতাসাহত শীঘ্র আগমন করিলেন । 
সীতাও কৃতারঞ্জল, বাম্পাকুলনয়না এবং অধোম্‌খী হইয়া মনোমধ্যে রামকে 
চন্তা করতে কাঁরতে সেই খাঁষর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কাঁরতে লাগিলেন । ব্লগের 
অনুগাঁমনী শ্রুতির ন্যায় বাজ্মীকির পশ্চাছার্তনশ সেই সীতাকে দেখিবামান্ 
সেই চ্ছলে আত মহৎ সাধুবাদ হইতে লাগিল । তৎপরে দুঃখজ অতিমহৎ 
শোক হেতু ব্যথিতান্তঃকরণ জনসকলের বিপূল হলহলা শব্দ উ্থত হইল । 
দর্শকবৃন্দমধ্যে কতকগ্দীল সাধু রাম, কতকগ্যাঁল সাধু জানকী ও কতকগ্াীল 
উভয়ই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিল । 

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতা সাঁহত জনব্ন্দমধ্যে প্রাবষ্ট হইয়া রামকে 
এইরূপ বাঁলতে লাগলেন £ হে দাশরাথি ! ধর্মচারিণী, সংব্রতা এই সীতা 
লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমীপে পাঁরত্যন্তা হইয্লাছিলেন ৷ হে মহাব্রত 
রাম ! হান এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান কারিবেন ; 
তুমি অনুজ্ঞা কর । এই দন্র্য যমল জানকীপূত তোমারই পুর, ইহা আম 
তোমাকে সত্য বাঁলতোঁছ। হে রাঘবনন্দন | আম প্রচেতার দশম পন্ত, 
আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও কার না? ইহারা তোমারই পুত । আমি বু 
সহন্্র বর্ধ তপস্যা করিয়াছি ; যদ্যপি এই জানকণী দুশ্চারণণী হয়েন, তাহা 
হইতে আম যেন তাহার ফল প্রাপ্ত না হই। কারমনে এবং কর্ম্মদ্বারা আম 
পূর্বে কখনই পাপাচরণ কার নাই; বদ্যাপ জানকী নিষ্পাপা হয়েন, তবে 
আম যেন তাহার ফলভোগ কারতে পারি । হেরাঘব! আমি পঞ্চ ভূত ও 
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আমরা উত্তরচাঁরত নাটকের প্রকৃত সমালোচন কার নাই। পাঠকের সাহত 
পার্ক নাটক পাঠ কাঁরয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিকাছে, তাহাই 
ইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক কারয়া পাঠককে 
পাছ। এরপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি 
পৃথক পৃথক করিয়া দোখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় 
ঢ[া। একটি একটি বক্ষ পৃথক্‌ পৃথক করিয়া দোঁখলে উদ্যানের শোভ্য 


মনেতে সীতাকে বিশন্হ্ধ বিবেচনা কাঁরয়াই বননির্ঝরে গ্রহণ করিয়া- 

লাম ॥। এই অপাপা পাঁতপরায়ণা শুদ্ধচারিণী, লোকাপবাদভীত তোমার 

প্রত্যয় প্রদান কাঁরবেন। হে রাজনন্দন! যেহেতু তুমি তোমার এই 

কে বিশ্দ্ধা জানিরাও লোকাপবাদ ভয়ে পারত্যাগ করিক্নাছিলে, 
দব্যজ্ঞানে বিশদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করয়াছি। 

রাম বাঙ্মীকি কর্তৃক এইর্‌প কাঁথত হইয্না এবং সেই দেববার্ণনী জানকীকে 

যা, কৃতাঞ্জালপূর্্বক জগংস্থ জনগণের সমীপে এইরূপ বাঁলতে লাগলেন 

ধর্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপান যাহা বাঁলতেছেন, তাহাই সত্য। হে 

-! আপনার পবিল্ল বাক্যেতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে, এবং বৈদেহণীও 

পূর্বকালে দেবগণ সমীপে প্রত্যর প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, 


ই আম ইহাকে গৃহে প্রীবন্ট করাইয়াছলাম। হে ব্রন! এই 
ন 








কীকে আম পাবা জানয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করয়াছি। 
[র বমল কুশীলব আমারই পত্র, আম তাহা জানি; কিন্তু আপনি আমাকে 
ক্ষমা কারবেন। আম যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়া'ছ, সেই লোকাপবাদ 
অমার পক্ষে সব্বাপেক্ষা বলবান:। জগন্মধ্যে পাবা জানকীতে আমার 
প্রীতি থাকুক। 
অনন্তর সীতা-শপথ বিষয়ে রামের আভপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রন্মাকে 
পুরোবত্র্ণ কারয়া সেই শ্ছলে সমাগত হইলেন এবং আঁদত্যগণ বসুগণ রদুদ্রগণ 
দবগণ বারুগণ সকল সাধ্যগ্ণ দেবগণ সকল পরমার্ধগণ নাগগণ পাক্ষগণ 
কলেই হষ্টাস্তঃকরণ হইয়া সে চ্ছলে আগমন কারলেন। রাম সমাগত সেই 
সকল দেবগণ থাঁষগণকে দেখিয়া পুনব্বাঁর বাজ্সীককে সম্বোধন করিয়া 
লাগলেন । 
হে মুনিশ্রেম্ঠ! পাব খাঁধবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে । জগতে বিশদদ্ধ- 
লন স'তার প্রাত আমার প্রণীত থাকুক ; কিন্তু সীতাশপথ দর্শনজন্য 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন । 
তখন দিব্য গল্ধাবাঁশন্ট মনোহর এবং সর্্পাপপণ্য-সাক্ষী পা বায়ু 
প্রবাহিত ' ছইয়া সেই জনবজ্দকে আহযাদিত কাঁরল । পর্্বকালে সত্যবগের 
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অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা কাঁরয়া মনহয্যমার্তর 
আনির্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় 
সাগরমাহাত্ব্য অনুভূত করা বার না। সেইর্‌প কাব্যগ্রষ্থের । এচ্ছান ভাল 
রচনা, এই চ্ছান মন্দ রচনা, এরুপ তাহার সব্বাংশের পর্যটালোচনা কাঁরলে 
প্রকৃত গুণাগুণ বুঝতে পারা যায় না। যেমন অদ্রালিকার সোন্দর্যয বুঝিতে 
গেলে সমুদয় অদ্রালিকাট এককালে দোঁখিতে হইবে, সাগরগোৌরব অনুভূত করিতে 
হইলে, তাহার অনস্তাবস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ কাঁরতে হইবে, কাব্য নাটক 


ন্যায় সেই আশ্চর্য অচিন্তনীয় ব্যাপার, সকল রাত হইতে সমাগত জনমণ্ডলী 
সমাহিত হইক্লা দোঁখতে লাগল । কাধায়-বস্পারধানা সীতা সকলকে সমাগত 
দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃন্টি এবং কৃতাঞ্জাল হইয়া এইর্‌প কহিতে লাগিলেন। 
যাঁদ আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পাঁথবাীদেকী 
আমাকে বিবর প্রদান করুন । যাঁদ আম কায়মনোবাক্যে রামাচ্চন করিয়া 
থাক, তবে পাঁথবীদেবী আমাকে 'বিবর প্রদান করুন। “আমি রাম ভিন্ন 
জান না,” আমার এই বাক্য যাঁদ সত্য হয়, তবে পর্থবীদেবী আমাকে বিবর 
প্রদান করুন । . 

বৈদেহণী এইরপ শপথ কাঁরলে, তখন আমিতবিক্রম, দিব্য রত্কালষ্কত নাগগণ 
কর্ততক মন্তকে বাহত, 'দিব্যকান্ত, দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা 
আবর্ভূত হইল এবং সেই চ্ছলে পাঁথবাদেবী দুই বাহদদ্বারা সীতাকে গ্রহণ 
কারয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে আভনন্দন কারয়া সেই উত্তমাসনে উপবেগন 
করাইলেন । 

[সংহাসনার্ঢ়া সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপাঁর 
ফ্বর্গ হইতে পৃম্পবৃষ্টি হইতে লাগল এবং দেবগণের আত বিপুল সাধুবাদ 
হঠাৎ উত্খিত হইল । সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া অন্তরশীক্ষগত দেবগণ 
হৃষ্টাম্তঃকরণ হইয়া, “সীতা সাধ; সীতা সাধ যাহার এইরুপ চাঁরত” ইত্যাদি 
নানাপ্রকার বাক্য কাঁহতে লাগিলেন ॥। মজ্ন্ছলাগত সেই সকল মনিগণ ও 
মনযয্যশ্রেষ্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাহেতু বিস্ময় হইতে বিরত হইতে পািল্লেন 
না। তঙংকালে আকাশে, ভূতলে চ্ছাবর জঙ্গম পদাথ ও মহারার দানবগণ 
এবং পালে নাগগণ সকলেই হষ্টান্$ঃকরণ হইয়াছিলেন ৷ তাঁহারা হ্বম্টমনে 
শন্দ ক্ারতে লাগলেন ; কান্সরা বা খ্যানস্থ হইলেন, কাহারাও বব রামকে 
দেখিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ রা নিঃমং করা সীতাকে অবলোকন 
ফাঁজিতে জানুগিজেন ৫ এইরশে সমাগত সেই যকন খাঁর গ্ভাতর যাঁতোর রসাতল 
গররবগা োঁখারখ প্রকার সমাধান হইয়াছিল এবং সেই মুহ্হর্তে লম্দার জগ। 
লমকালেই মোহিত হইরাছিল | 


সমালোচনাও সেইরপ। মহাভারত এবং রামারণের অনেকাংশ এমন অপকৃদ্ট 
যে, তাহা ফেহই পাঁড়তে পারে না। যে আণ্নবীক্ষাণক সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইবে, সে কখনই এই দুই হীতিহাম্ের বিশেষ প্রশংসা কাঁরবে না। কিন্তু মোটের 
উপর দেখতে গেলে বাঁলতে হইবে যে, এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
কাব্য পাঁথবাঁতে আর নাই। 

সৃতরাং উত্তরচাঁরত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারটা কথা না বাঁললে 
নয়। অধিক বাঁলবার চ্ছান নাই । 

কবির প্রধান গণ, সৃষ্টিক্ষমতা | যে কবি সচ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় 
অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কাঁলিদাসের খতুসংহার, 
এবং টমসনের তাঁদ্বষয়ক কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভন 
গ্রত্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণাবাশম্ট, এবং স্বভাবানূকারশী । তথাপি 
এই' দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলির্লা গণ্য হইতে পারে না__কেন না, তদভয়মধ্যে 
সম্টচাতুর্ধয কিছুই নাই । ূ 

সংম্টক্ষমতা মান্ই প্রশংসনীর নহে । অনেক ইংরাজি আখ্যায়কালেখকের 
রচনামধ্যে নূতন সৃম্টি অনেক আছে । তথাপি এ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে 
গণনা কাঁরতে হয়। কেন না, সেই সকল সৃষ্ট স্বভাবানকারণী এবং 
সোন্দ্যযবিশিম্টা নহে । অতএব কাঁবর সংষ্টি স্বভাবান;কারা এবং সৌোন্দর্যয- 
বাঁশম্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই । 

সৌন্দর্য্য এবং স্বভানহকারিতা, এই দুইয্লের একটি গুণ থাকলেই কার 
সম্টর কিছ: প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকলে কবিকে প্রধান 
পদে আভধিস্ত করা যায় না। আরব্য উপন্যাস বালয়া যে বিখ্যাত আরব্য 
গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের স্বান্টর মনোহারত্ব আছে, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকার “আলেফ লয়লা” পাঁথবীর 
অত্যুৎকৃম্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে । 

কেবল স্বভাবান্‌কারণী সাঁঞ্টরও 'বিশেষ প্রশংসা নাই । যেমন জগতে 
দেখিয়া থাকি, কবর রচনার মধ্যে তাহারই আঁবকল প্রাতকাঁত দোঁখলে কাঁবর 
চিরনৈপৃণ্যের প্রশংসা কাঁরতে হয়, কিন্তু তাহাতে চি্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, 
সাষ্টচাতুর্ষেযর প্রশংসা ?ক? আর তাহাতে ি উপকার হইল ? যাহা বাহিরে 
দেখিতোছি, তাহাই গ্রন্থে দোঁখলাম ; তাহাতে আমার লাভ হইল কি ? যথার্থ 
প্রীতকীত দোঁখয়া আমোদ আছে বটে_কেবল স্বভাব-সঙ্গত গু্ণাবশিষ্টা 
সৃষ্টিতে সেই আমোদ মানত জন্মিয়া থাকে । কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ 
যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বাঁলয়া গাঁণতে হয় । 

অনেকে এই কথা 'বিস্মরকর বাঁলয়া বোধ কাঁরবেন। ক এ দেশে, কি 
সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণক 


৪১ 


ণত্তরঞ্জন ভি কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই । বস্তুতঃ আঁধকাংশ কাব্যে (বিশেবত। 
গদ্য কাব্যে বা আধ্ানক নবেলে ) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃতিই লাঁক্ষত হয়--তাহাতে 
চত্তরঞ্জন 'ভন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে 'চততরজনো- 
পযোগিতা ভিন্ন আর কিছ; থাকেও না। কিন্তু সে সকরকে উৎকৃষ্ট কাব্য 
বাঁলয়া গণা যাইতে পারে না। 

যদি চিন্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ কি ? ০১) 
কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরণ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয । বরং অনেকেরই এবধানূহো 
অপেক্ষা একবাজি শতরণ খেলায় আঁধক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে 
কাব্য হইতে শতরণ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট- কালিদাসাঁদ অপেক্ষা একজন 
পাকা খেলোয়াড় বড় লোক? অনেকে বাঁলবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশদ্ধ 
আনন্দ- সেই জন্য কাব্যের ও কবির প্রাধান্য । শতরণ্টের আমোদ আবিশ-ন্ধ 
কিসে? 

এরুপ তর্ক যাঁদ অযথা না হর, তবে চিত্তরঞ্জন 'ভন্ন কাব্যের মৃখ্য উদ্দেশ্য 
আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সোঁটাকঃ 

অনেকে উত্তর দিবেন, “নশীতাঁশিক্ষা |” যাঁদ তাহা সত্য হয়, তবে 'শহতো- 
পদেশ” রঘহবংশ হইতে উৎকৃম্ট কাব্য । কেন না, বোধ হয়, হতোপদেশে 
রঘ,বংশ হইতে নশীতবাহহল্য আছে । সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা 
কাব্যাংশে অপকৃম্ঠ | 

কেহই এ সকল কথা স্বীকার কাঁরবেন না। যাঁদ তাহা না কাঁরলেন, তবে 
কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? 'কি জন্য শতরণ খেলা ফোলয়া শকুস্তলা পাঁড়ব? 

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতজ্ঞান নহে- কিন্তু নীতজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও 
সেই উদ্দেশ্য । কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিতোৎকর্য সাধন-_চিতশন্ধ 
জনন । কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা--কিস্তু ন'ীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা 
দেন না। কথাচ্ছলেও নশীতশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সোন্দর্ষেযর চরমোতকর্ষ 
সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশ্াদ্ধ বিধান করেন । এই সোন্দর্ষের চরমোৎকর্ষের 
সৃষ্টি কাব্যের মৃখ্য উদ্দেশ্য । প্রথমোন্তটি গোণ উদ্দেশ্য, শেষোন্তটি মৃখ্য 
উদ্দেশ্য । 

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যাঁদও উত্তরচারত সমালোচন পক্ষে এ কথা 
আর আঁধক পারিজ্কার কারবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে 
আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

চোর চুরি করে ॥ রাজা তাহাকে বাঁললেন, “তুমি চুরি কারও না; আমি 


(১) বেল্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং “পাঞ্পন, 
খেলার একই দর। 
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তাহা হইলে তোমাকে অবরদদ্ধ কারব।” চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুর হইতে নিবৃত্ত 
হইল, বিস্তু তাহার 'চিতশৃদ্ধি জল্মিল না। সে যখনই বুঁবিবে, চার কারলে 
রাজা জানিতে পারবেন না, তখনই চুর কাঁরবে । 

তাহাকে ধম্মেপিদেশক বাঁললেন, “তুম চুর কারও না-চুঁর ঈশ্বরাহ্গা- 
|ধবরদদ্ধ।” চোর বলিল, “তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার 
,আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আম চুরি কঁরয়াই খাইব 1” ধম্মেপিদেশক 
বাললেন, “তুমি চুর কাঁরলে নরকে যাইবে ।” চোর বাঁলল, “তাঁদ্ধষয়ে 
প্রমাণাভাব 1” 

নীতিবেত্তা কাঁহতেছেন, “তুমি চার করিও না; কেন না, ছারতে সকল 
লোকের অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের আনষ্ট, তাহা কাহারও কর্তব্য নহে |” 
চোর বাঁলবে, “যাঁদ সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আম তাহা হইলে 
সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম । লোকে আমায় খেতে 'দিক, আম চুরি 
কারব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছ দেয় না, সেখানে তাহাদের 
আনিষ্ট হয় হউক, আঁম চুর কারব ।* 

কাঁব চোরকে কিছু বাললেন না, চুরি কাঁরতে নিষেধ কাঁরলেন না। কিন্তু 
তিনি এক সব্বজনমনোহর পবিন্র চরিত্র সজন কাঁরলেন । সব্বজনমনোহর, 
তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে । মন্যষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মগ্ধ হয়, 
পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়া তদালোচনা করে । তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জল্মে-_ 
কেন না, লাভাকাও্ক্ষার নামই অনুরাগ । এইর্‌পে পাঁবন্রতার প্রাত চোরের 
অনুরাগ জন্মে। সুতরাং ছুঁর প্রভীতি অপাবিত্র কার্ষো সে বীতরাগ হয় । 

“আত্মপরার়ণতা মন্দ-_তুঁমি আত্মপরায়ণ হইও না।” এই নৈতিক উীন্ত 
রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীত প্রাতিপল্ন করিবার জন্য রমায়ণের প্রণয়ন 
হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর 
পারহার হইয়াছে, ততদূর, কোন নীতবেত্তা, ধর্মবেন্তা, সমাজকন্তা বা রাজা 
বা রাজকর্্মচাঁরিকত্র্তক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া 
থাঁকবেক যে, উদ্দেশ এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, 
রাজনপাঁতবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ববেতা, ধম্মেপিদেম্টা, নীতবেতা, 
দাশশনক, বৈজ্ঞানিক সব্বাঁপেক্ষাই কাব শ্রেষ্ঠত্ব । কাঁবত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক 
ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা কারলেও কাঁবর সেইর্প প্রাধান্য । কবিরা 
জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকত্তা, এবং সব্বাপেক্ষা আঁধক মানাঁসিক 
শান্তসম্পন্ । 

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহত কার্যয সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের 
শচত্তকে আকৃষ্ট কাঁরবে, তাহার সৃষ্টির দ্বারা । সকলের 'চিত্বকে আকৃষ্ট করে, 
সে'কিঃ সৌন্দর্য ; অতএব সৌন্দর্য সৃন্টিই কাব্যের মৃখ্য উদ্দেশ্য । 
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সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরক সোন্দর্যয নহে। সকল 
প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বভাবানূকারশী নহে, তাহাতে 
কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এজন্য স্বভাবানু- 
কারতা সৌন্দর্ষ্ের এক গুণ মান্ত্র-_স্বভাবানকারতা ছাড়া সৌন্দর্যয জন্মে 
না। তবেধষে আমরা স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য দুইটি পৃথক: গুণ 
বাঁলয়া নিদ্দেশ কারয়াছ,. তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অথ" প্রচালত 
আছে। 

আর একাঁট কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগং ত সোন্দর্যযময়-_তাহার 
প্রাতকীত মান্ুই সৌন্দ্যযময় হইবে । তবে কেন আমরা উপরে বাঁলরাছ যে, 
যাহা প্রকাতির প্রাতিকীতি মানত, সে স্বাম্টতে কাবর তাদ্‌শ গৌরব নাই 2 তাহার 
কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি-_অন্নালপি মাত্র তাহাকে “সম্টি” বলা বায় না। 
যাহা সত্যের প্রাতকাতি মান নহে- তাহাই স্ান্টি। যাহা স্বভাবানদকারী, 
অথচ স্বভাবা'তীরিন্ত,তাহাই কবির প্রশংসনীয্প সৃষ্টি । তাহাতেই চিত্ত বিশেষর্প 
আকৃম্ট হয় ॥ যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেননা, 
তাহা অসম্পূর্ণ দোষসংস্পৃস্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পম্ট। কবির 
সৃষ্টি তাহার স্বেচ্ছাধীন- সৃতরাং সম্পূর্ণ, দোষশন্য নবীন, এবং স্পম্ট 
হইতে পারে। 

এইর্প যে সোন্দর্য্যসৃন্টি কাঁবওর সব্বপ্রধান গুণ-সেই অভিনব, 
স্বভাবানুকারণী, স্বভাবাতারস্ত সৌন্দর্যস-ম্টি-গুণে, ভারতবধাঁ য় কাঁবাদগের 
মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান । এক এক কাব্যে ঈদৃশ সন্টবোঁচন্র্য 
প্রায় জগতে দুলভ। 

এ সম্বন্ধে ভবর্ভূতির ছ্ছান কোথায়? তাহা তাঁহার 'তনখান নাটক 
পধ্যলো চিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমা'দগের উদ্দেশ্য 
নহে । কেবল উত্তরচারত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। 
উত্তরচারতে ভবভূঁতি অনেক দূর পর্যন্ত বাল্মীকর অন.ুবর্তীঁ হইতে বাধ্য 
হইক্লাছেন, সুতরাং তাঁহার সৃ্টমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং স্ান্টচাতুর্ষেটর 
প্রচার করিবার পথও পান নাই । চাঁরন্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই । সীতা, রামায়ণের 
সীতার প্রাতকতি মাত্র । রামের চাঁরঘ, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট 
প্রাতকৃতিও নহে--ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা 
প্‌ব্বেই প্রাতপন্ন করা গিয়াছে । সীতাও তাঁহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসামায়ক 
স্লঘীলোকের চরন্র কতক দূর পাইয়়াছেন । 

তাই বালয্লা এমত বলা যায় না যে, উন্তরচাঁরতে চীরন্রস্ণম্ট-চাতুর্যয কিছুই 
লক্ষিত হয় না। বাসন্তী ভবর্ভূতির আঁভনব সাঁন্টি বটে, এবং এ চার অত্যন্ত 


মনোহর । আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সাবশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং" 
তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই । এই পরদ:$খকাতরহৃদয়া, স্নেহময়গ, 
বনচারিণী যে অবাধ প্রথম দেখা 'দিলেনে, সেই অবাঁধই তাঁহার প্রাত পাঠকের 
প্রীত সণ্টার হইতে থাকল । 

ত্ভিল্ন চ্দ্রকেতু ও লবের চিন্রও প্রশংনীয় | প্রাচীন কাবাঁদগের ন্যায় 
ভবভূতিও জড় পদার্থকে রূপবান করণে বিলক্ষণ সূচতুর । তমসা, মুরলা, 
গঙ্গা, এবং পাঁথবী এই নাটকে মানবীরূপিণী । সেই রূপগ্লিন যে মনোহর 
হইক্লাছে, তাহা প্্‌ব্ৰেই বালয়াছ। 

কাবর সৃম্টি-_চারন্র, রূপ, চান, অবস্থা, কাষ্যাঁদতে পাঁরণত হয় । ইহার 
মধ্যে কোন একাঁটর সৃষ্ট কবির উদ্দেশ্য হওয়া উাঁচত নহে । সকলের সংযোগে 
সৌন্দযেঠর সৃষ্টিই তাঁহার মৃখ্য উদ্দেশ্য । চরিন্র, রুপ, চ্থান, অবন্থা, কার্য, 
এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যাঁদ সুন্দর হইল, তবেই কাব 'সিদ্ধকাম 
হইলেন । 

ভবভূঁতির চরিন্রসূজনের ক্ষমতার পাঁরচয় 'দয়াছ । অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার 
সজনকৌশলের পরিচয় ছারা নামে উত্তরচরিতের তৃতশয়া্ক। আমাদিগের 
পাঁরশ্রম যাঁদ নিষ্ফল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহন শাস্ত 
অনুভূত কারয়াছেন। ঈদৃশ রমণীয়া সুন্ট আতি দুর্লভ । 

সৃন্টিকৌশল কবির প্রধান গুণ । কাবর আর একটি বিশেষ গুণ 
রসোদ্ভাবন । রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু 
রস শব্দাট ব্যবহার করিয়্াই আমরা সে পথে কাঁটা 'দিয়াছ। এ দেশীয় প্রাচীন 
আলৎ্কারিকাঁদগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পাঁরহার্ধা । ব্যবহার করিলেই 
বিপদ: ঘটে । আমরা সাধ্যানূসারে তাহা বঙ্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রস- 
শব্দটি ব্যবহার কাঁরয়া বিপদ ঘাঁটল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনষ্যাঁচত্তবত্ত 
অসংখ্য । রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়শ ভাব ; কিন্তু হষ, অমর্ষ প্রভাতি ব্যাভচারা 
ভাব। ম্লেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও চ্ছান নাই ;--না স্থায়ী, না 
ব্যাভগারী-কন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য মানাসক বৃত্তি আদিরসের 
আকারস্বরপ চ্ছায়ী ভাবে প্রথমে চ্ছান পাইয়াছে। ম্নেহ, প্রণয়, দয়াদিপার- 
উ্তাপক রস নাই ; কিন্তু শান্ত একাঁট রস। সুতরাং এবাম্বিধ পারিভাষিক 
শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বাঁলতে চাহ, 
তাহা অন্য কথায় বুঝাইতোছ--আলঙ্কারকাদগকে প্রণাম কার । 

মনৃষ্যের কার্ষের মূল তাহাঁদগের চিত্তবাত্ত। সেই সকল চিত্তবৃত্ত 
অবশ্থাননসারে অত্যন্ত বেগবতা হয় । সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্ষেযের 
সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য । অস্মদ্দেশীয় আলগকািকেরা সেই বেগবতা 
মনোবাত্তগ্রণকে “গ্ছায়ী ভাব” নাম দিয়া এ শব্দের এরপ পাঁরভাবষা কারয়াছেন 
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'ষে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার । ইংরাজি আলগ্কারিকেরা তাহাকে ( 68581025 ) 
বলেন । আমরা তাহার কাব্যগত প্রাতকীতিকে রসোদ্ভাবন বাঁললাম । 
রসোদ্ভাবনে ভবভূঁতির ক্ষমতা অপপরিসীম । যখন যে রস উদ্ভাবনের 
ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী-মুখে 
স্নেহ উছলিতে থাকে- শোক দাঁহতে থাকে, দম্ভ ফুঁলতে থাকে । ভব্ভীতর 
মোহনা শীল্তপ্রভাবে আমরা দোঁখতে পাই যে, রামের শরীর ভাঁঙ্গতেছে ) 
মন্্ম ছিশড়তেছে ; মস্তক ঘারতেছে ; চেতনা লুপ্ত হইতেছে দেখিতে পাই, 
সীতা কখন বিস্ময়ান্তীমতা ; কখন আনন্দোথিতা ; কখন প্রেমাভিভূতা ; কখন 
আঁভমানকুষ্ঠিতা ; কখন আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা ;) কখন অনুতাপাঁববশা ; 
কখন মহাশোকে ব্যাকুলা । কাব যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক 
নায়িকার হৃদয় ষেন বাহর কাঁরয়া দেখাইয়াছেন । যখন সীতা বাঁললেন, 
-“অন্গহে-_জলভ'রিদমেহখাঁণদগদ্ভনীরমংসলো কুদোণ্‌ এসো ভারদীীণগঘোসো ! 
ভাঁরজ্জমাণকপ্াববরং মং বি মন্দভাইণিং ঝাঁত্ত উস্মাবোদ 1” তখন বোধ 
হইল, জগৎ সংসার সীতার প্রেমে পাঁরপূর্ণ হইল। ফল রসোদ্ভাবনী 
শাল্ততে ভবভূতি পাঁথবার প্রধান কাঁবাদগের সাঁহত তুলনীয় । একাট মান্র 
কথা বাঁলয়া মানবমনোবধীত্তর সম্বদ্রুবং সীমাশুন্যতা 'চিনিত করা, মহাকবির 
লক্ষণ । ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে 
'শান্ত থাকতেও ভবভূত রামাঁবলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন । ইহাতে তাঁহার 
যশের লাঘব হইয়াছে । 
আমাঁদগ্ের ইচ্ছা 'ছিল যে, এই রামাঁবলাপের সাহত, আর কয়খান প্রীসন্ধ 
নাটকের কয়েকটি গ্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই ॥ কিন্তু চ্ছানাভাবে 
পারিলাম না । সহদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য দ;জ্মন্তের বিলাপ, দেসৃদিমোনার 
জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং ইউীরপাঁদসের নাটকে আলকোস্তষের জন্য 
আদমিতসের বিলাপ, এই রামাবলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখবেন । 
বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রীতি প্রা অনুরাগ ভবভতির আর একাটি গৃণ। 
"সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার 
সন্ধানে ফিরেন | মালাকার যেমন পুত্পোদ্যান হইতে সান্দর সুন্দর কুসুমগর্গাল 
তুলিয়া সভামণ্ডপ রাঁজজত করে, ভবভূঁতি সেইরূপ সূন্দর বস্তু অবকীর্ণ কাঁরয়া 
এই নাটকখানি শোভিত কাঁরয়াছেন। যেখানে সদ্য বক্ষ, প্রফুল্ল কুস্দম, 
সংশশতল সুবাসিত বারি, যেখানে নীল মেঘ, উত্তঙ্গ পর্বত, মদ্যীননাদনী, 
'শীনবণীরণপ, শ্যামল কানন, তরঙ্গসন্কুলা নদী-_যেখানে সূন্দর 'বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল 
কারশাবক, সরলস্বভাব কুরঙ্গ-_সেইখানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহার 
সৌন্দর্ধয দেখাইয়াছেন । কাঁবাঁদগের মধ্যে এই গুপাঁট সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের 
'খঁবশেষ লক্ষণণয় । ভবভুঁতিরও সেই গুণ 'বিশেব প্রকাশমান । 
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ভবভূঁতির ভাষা আতিচমধকারিণণী । তাঁহার রচনা সমাসবহূলতা ও 
বহষ্বেধ্যিতাদোষে কলাঁঙ্কতা বাঁলয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কত্তক নাম্দত 
হইক্লাছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত 
* প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্বিষযয়ে সংশয় নাই॥ উইলসন বালয়াছেন যে, 
কাঁলদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দন্ট 
হরনা। 

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাম্ঘানে বিবৃত করিয়াছ-__ 
পদনরুলেখের আবশ্যক নাই । আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন 
কাঁরলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন 'বশেষ দাষত 
হইয়াছে । এজন্য আমরা কুণ্ঠিত নাহ । যেদেশে তিন ছল্লে সচরাচর গ্রন্থ- 
সৈমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সালোচন 
দ্বীর্ঘ হইলে দোষাঁট মার্জনাতীত হইবে না। যাঁদ ইহার দ্বারা একজন 
'পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বাঁ্ধত হয় বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহণী শান্তর 'কাঁগল্মান্ত্ 
সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা কারব । 


গণাতকাব্য(১) 


কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত» কাঁরয়াছেন, কিন্তু 
কাহারও যত্ন সফল হইরাছে কি না সন্দেহ । ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, 
*দুই ব্যান্ত কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই । কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ 
সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদ্দা্থ, সন্দেহ নাই । সেই পদাথ কি, 
তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যাপ্রয় ব্যান্ত মান্রেই এক প্রকার 
অনুভব কাঁরতে পারেন । 
কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের 'িবেচনায় অনেকগ্ীলন 
গ্রন্থ, যাহার প্রাত সচরাচর কাব্য নাম প্রযযস্ত হয় না, তাহাও কাব্য । মহাভারত, 
রামায়ণ হীতহাস বাঁলয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য ; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ 
বাঁলয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশাঁবশেষে কাব্য ১ স্কটের উপন্যাসগন্দীলকে 
আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বাঁলয়া স্বীকার কার ; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য 
কাঁর, তাহা বলা বাহুল্য । 
ভারতবরীয় এবং পাশ্চাত্ত্য আলঞকারকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে 'বিভন্ত 
কারয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগহীলন গবভাগ অনর্থক বালয়া বোধ হব। 
তাঁহাদগ্ের কাথত তন শ্রেণী গ্রহণ কারলেই যথেষ্ঠ হয়, যথা, ১ম দৃশ্যকাব্য, 


(১) অবকাশরাঞ্জিনী। কলিকাতা । 
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অথাৎ নাটক্াদ ; ২য় আখ্যালফাব্য অথবা মহাকাব্য ; রঘবংশের ন্যায় 
বংশাঝলীর উপাখ্যান, রামারণের ন্যায় ব্যান্তীবশেষের চাঁরত, শিশ-পালবধেন্ 
ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত ; বাসবদত্তা, কাদম্বরণী 
প্রভীত গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধানক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুন্ত ৮ 
৩য়, খস্ডকাব্য । যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীর শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, 
তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বাঁললাম । 

দেখা যাইতেছে যে, এই '্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে । 
কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে । দশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই 
রাঁচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে আঁভিনশত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে 
গ্রীজ্ঘত, এবং আঁভনয়োপযোগাী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছেণীচ্ছু, এমত নহে । 
এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোন্ত ভ্রান্তমূলক সংস্কার আছে। এইজন্য 
নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রাম্থত অসংখ্য পুস্তক নাটক বাঁলয়া প্রচাঁরত, 
পাঠিত, এবং আঁভনশীত হইতেছে । বাস্তাবক তাহার মধ্যে অনেকগ্ালই নাটক 
নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলেন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের 
ন্যায় কথোপকথনে গ্রান্থত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে । “002005,% 4180- 
20১১১ 48450 ইহার উদাহরণ । অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচারতকেও 
নাটক বাঁলয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাঁজ ও গ্রীক ভাষা 
[ভল্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই । পক্ষান্তরে গেটে বালরাছেন যে, প্রকৃত 
নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা আঁভনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত 
আবশ্যক নহে । আমাদিগের বিবেচনায় “91192 ০£ [,900000100001”কে 
নাটক বাঁললে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও 
নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে ; অথবা গীতপরম্পরায় সান্নবোশত হইয্না 
গীতকাব্যের রুপ ধারণ কাঁরতে পারে । বাঙ্গালা ভাষায় শেষোস্ত 'বিষয়ের 
উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য 
মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে । ঘাঁদ কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের 
সূন্নে গ্রান্থত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া 'বিধেয় হয়, 
তবে “2০100”, এবং 08116 75:019*কে এ নাম দিতে হয় ॥ কিন্তু 
আমাদিগের বিবেস্নায় এ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মানত । 

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান কারয়াছি। তন্মধ্যে 
এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ কারয়া ইউরোপে গাীতিকাব্য (501০) নামে 
খ্যাত হইয়াছে । অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদগের প্রয়োজন । 

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক: নান প্রাপ্ত হইয়াছে বাঁলয়া, আমাদগের 
দেশেও যে একাঁট পৃথক নাম 'দিতে হইবে, এমত নহে । যেখানে বস্তুগত কোন 
পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক । কিল্ফু 
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যেখানে বস্তুগযীল পৃথক, সেখানে নামও পৃথক হওয়া আবশ্যক । যাঁদ 
প্রমত কোন বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গণীতকাব্য নামাঁট গ্রহণ করা আবশ্যক, 
তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আম্যাঁদগকে খণন হইতে হইবে । 
গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যস্ত 
হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পম্টীকৃত হয় । “আঃ” এই শব্দ কণ্ঠ- 
ভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরন্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোন্তিও 
হইতে পারে । “তোমাকে না দেখিয়া আমি মারলাম!” ইহা শুধু বাঁললে, 
দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযযুন্ত স্বরভঙ্গীর সাহত বাললে দুঃখ শতগুণ 
অধিক বুঝাইবে । এই স্বরবৌঁচত্রযের পারণামই সঙ্গীত । সুতরাং মনের বেগ 
প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযস্ত, মনুষ্য সঙ্গীতীপ্রয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ 
যরশীল । 
কিচ্ছু অর্থয্ন্ত বাক্য 'ভন্ন চিত্তভাব ব্যন্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে 
বাক্যের সংযোগ আবশ্যক ॥। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়। 
গ্রীতের জন্য বাক্যবিন্যাস কাঁরলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্য- 
বিন্যাস কারলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পারিজ্ঞানেই 
ছন্দের সৃম্টি। 
গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুহাট-_স্বরচাতুর্ধয এবং শব্দচাতুর্য ৷ 
'এই দুইটি পৃথক্‌ পৃথক দ:ইটি ক্ষমতার উপর নিভ'র করে। দুইটি ক্ষমতাই 
এ্রকজনের সচরাচর ঘটে না। 'যাঁন সুকাঁব, 'তানই সুগায়ক, ইহা আত 
'বরল। 
কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। 
'এইরূপে গীত হইতে গাঁতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে । গাঁত হওয়াই গঁতিকাব্যের 
আদম উদ্দেশ্য ; 'কিচ্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছচ্দো- 
বাঁশম্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যজক, তখন গণীতোদ্দেশ্য 
দূরে রাঁহল ; অগেয় গীঁতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল । 
অতএব গাতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গণীতকাব্য । 
"বন্তার ভাবোচ্ছ্ৰাসের পরিস্ফুটতামান্ন যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গঁতিকাব্য। 
বদ্যাপাঁত চগ্ডীদাস প্রভাতি বৈষব কাঁবাঁদগের রচনা, ভারতচন্দর রসমঞ্জরশী, 
মাইকেল মধ্সূ্ন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবূর কবিতাবলী, ইহাই 
"বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গণীতিকাব্যক্ । অবকাশরাঁজনশ আর একখানি উৎকৃষ্ট 
গরীতকাব্য । 


যখন হাদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হর,-ক্লেহ, কি শোক, কি ভন, কি 


* যখন এই প্রবন্ধ [লাখত হয়, তখন রবান্দুবাবুন্ন কাধ্য সকল প্রকাশিত 
হয় দাই। 
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যাহাই হউক, তাহার সমূদায়াংশ কখন ব্যন্ত হয় নাণ কতকটা ব্যস্ত হয়» 
কতকটা ব্যস্ত হয়না। যাহা ব্যস্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা ৯ 
সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রণ। যেটুকু অব্যন্ত থাকে, সেইটুকু 
গাঁতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী ॥। যেটুকু সচরাচর অদস্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের 
অননমের অথচ ভাবাপন্ন ব্যান্তর রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যন্ত- 
কারতে হইবে । মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়াবধ আধকার 
থাকে ; ব্যন্তব্য এবং অব্যন্তব্য, উভয়ই তাঁহার আরত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং 
গ্রীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বাঁলয়া বোধ হয় । অনেক নাটককত্তা তাহা 
বুঝেন না, সূতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়কার চাঁরন্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বর- 
বিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গাঁতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই 
রসোদ্ভাবন কাঁরতে হইবে ; নাটককারেরও সে বাক্য সহায় । কিন্তু যে বাক্য 
বন্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন । যাহা অব্যস্তব্য, তাহাতে, 
গীঁতিকাব্যকারের আঁধকার । 

উদাহরণ 'ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝতে পারবেন না । কিন্তু এ বিষয়ের একাঁট 
উত্তম উদাহরণ উত্তরচারিত সমালোচনায় উদ্ধত হইয়াছে । সাীতাবসর্জনকালে, 
ও তংপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূঁতির নাটকে এবং বাল্মীকির 
রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করলে এই কথা হ্ৃদয়ঙ্গম হইবে ॥ 
রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভুঁতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে, 
ধৃত কারয়া লিপিবদ্ধ কাঁরয়াছেন ; ব্যন্তব্য এবং অব্যন্তব্য উভয়ই তান স্বকৃত 
নাটকমধ্যগত করিয়াছেন । ইহাতে নাটকোচিত কার্য না করিয়া গীতিকাব্য- 
কারের আঁধকারে প্রবেশ করিয়াছেন । বাল্মাঁক তাহা না করিয়া কেবল রামের 
কার্ধযগ:লই বার্ণত করিয়াছেন, এবং তত্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি 
ভাবব্যান্ত আবশ্যক, তাহাই ব্যস্ত কারয়াছেন। ভবভৃতিকৃত এঁ রামাঁবলাপের 
সঙ্গে ডেসাঁডমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ কাঁরয়া তুলনা কারলেও 
একথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীক্লর এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর। 
মূখে ব্যন্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কাধ্যর্থি বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যস্ত 
করা প্রয়োজন হইতেছে না । ব্যন্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান নাই ॥ 
[তান ভবভূঁতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান কাঁরয়া, 1ভিতর হইতে এক একাঁটি- 
ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা কয়া, সার দিয়া সাজান নাই । 
অথচ কে না বাঁলবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যন্ত করিয়াছেন, তাহার 
সহম্র গণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যন্ত করাইয়াছেন। 

সহজেই অনমেষ্ন যে, যাহা ব্যন্তব্য, তাহা পর লম্বন্ধীয় বা কোন কাষ্যে- 
দ্দিষ্ট্য, যাহা অব্যন্তব্য, তাহা আত্মচিত সম্বন্ধীয় ; টীন্ত মানত তাহার উদ্দেশ্য ॥&. 
এর্‌প কথা যে নাটকে একেবারে দান্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং 
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অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক । কিল্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে, 


না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনয্াঙ্গকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ 
সান্নবোশত হয় । 


প্রকৃত এবং আতগ্রকৃত 


কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হদয় । যাহা মনুব্যহ্ৃদয়ের অংশ, অথবা 
যাহা তাহার সণ্তালক, তদ্ধ্তীত আর কিছুই কাব্যপষোগী নহে । কিন্তু 
কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা আঁতমানন্য, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যচরিন্রচিন্রের আন_যাঙ্গক মান । মহাভারত, 
ই'লিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার পার্থিব নায়ক নায়িকার 
চিন্রান_ষাঙ্গক দেবচরিত্র বর্ণনায় পারপূর্ণ। দেকচারন্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ 
কারণ এই যে, যাহা মনুষ্যচারন্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা 
মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যাঁদ আমরা কোথাও পাঁড় যে, 
কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজলাবাঁশষ্ট হদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প 
কর্তৃক জলমধ্যে আকান্ত হইয়াছে, তবে আমাদগের মনে ভয়সগ্গার হয় ; 
আমাদিগের জানা আছে যে, এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা ; 
অতএব তীহার ম্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও দুঃখিত হই ; কাঁবর আঁভপ্রেত 
রস অবতা'রিত হয়, তাঁহার মত্ধের সফলতা হয়। কিন্তু যাঁদ আমরা পর্ব 
হইতে জানিয়া থাকি যে, নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনৃষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা 
সর্পের শীল্তর অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সব্বশান্তমান, তখন আর আমাদের 
ভয় বা কুতৃহল থাকে না; কেননা, আমরা আগেই জানি যে, এই অজেয়, 
অবিনশ্বর পর?ষ এখনই কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুখান কাঁরবেন। 

এমত অবস্থাতেও যে পূর্বকাবগ্ণ দৈব বা আতিমানুষ চারন্র সন্ট কাঁরয়া 
লোকরঞ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে । তাঁহারা 
দেবচাঁরন্রকে মন_য্যচাঁরঘ্ানকত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; সুতরাং সে সকলের 
সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল 
রাগদ্বেযাদর বশীভূত ; মনদুষ্য যে সকল সখের আঁভলাষী, দ:খের আধ্রায় ;. 
মনুষ্য যে সকল আশায় লব্ধ, সোন্দযে মুগ্ধ, অনূতাপে তপ্ত, এই মনুষ্যপ্রকৃত 
দেবতারাও তাই । শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতারস্বর্প 
কাজ্পত হইলেও মনৃয্যের ন্যায় মানবধমবিলম্বী । মানবচারন্রগত এমন একাঁট- 
উৎকৃষ্ট মনোবাঁত্ত নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্চাঁর্রে অভ্কিত হয়; 
নাই। এই মানূষিক চারিম্রের উপর আতিমানূষ বল এবং বাদ্ধর সংযোগে চিন্নের, 
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কেবল মনোহারিত্ব বদ্ধ হইয়াছে ; কেন না, কাব মান:ষিক বলব্যা্ঘসৌন্দ্যের 
চরমোত্কর্যষ সজন করিয়াছেন । কাব্যে আতিপ্রকৃতের সং্থানের উদ্দেশ্য এবং 
উপকার এই এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের 
অধান, কাঁবর সমম্ট আতিগ্রকৃতও সেই সকল নিরমের অধীন হওয়া উঁচিত। 
সংস্কৃতে এমন একখানি এবং ইংরাঁজতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব 
এবং আতপ্রকৃত চারন্র তাহার আনবাঙ্গক বিষর নহে, মূল বিষয় । আমরা 
কুমারসম্ভব এবং 81:8156 [,05% নামক কাব্যের কথা বাঁলতোছ। 'মিল্‌টনের 
নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বরবিদ্রোহনী সয়তান, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ । জগদীশ্বরের 
সাঁহত তাহাঁদগের বিবাদ, জগদনীশবর এবং তাঁহার অনুচরের সাঁহত তাহা'দিগের 
যুহ্ধ। মিলটন কোন পক্ষকেই সম্যক: প্রকারে মানবপ্রকীতীবাঁশন্ট করেন নাই । 
সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুতৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য হইয়াও, লোক- 
মনোরপ্রনে তাদ্‌শ কৃতকার্য হয়েন না । 168:৪015০ 1,059 অত্যুৎকৃম্ট মহাকাব্য 
হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আন্হপার্বক পাঠ করেন না। আনুপীর্বক পাঠ 
কম্টকর হইয্না উঠে ॥। 'মিল.টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কাঁবর রচনা না হইয়া যাঁদ 
ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোন কাবর রচনা হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পাঁড়ত না। 
ইহার কারণ, মনুষ্যচীরত্রের অনন:কারী দৈবচারন্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না । 
এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই আঁধকতর সুখদায়ক । 
কল্তু ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে-_তাহাদের উল্লেখ আন-্ষাঙ্গক 
মাত । আদম ও ইব প্রকৃত মন.ব্যপ্রকৃত ; তাহারা প্রথম মননষ্য, পার্থিব 
সুখ দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ ; যে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য মননষ্য, সে 
সকল শিক্ষা পায় নাই । অতএব এও কাব্যে প্রকৃত মনুয্যচারন্র বার্ণত হয় 
'নাই। 
কুমারসম্ভবে একাঁটও মনুষ্য নাই । যানি প্রধান নায়ক, 'তাঁন পরমেশ্বর । 
'নািকা পরমেশ্বর । তাঁদ্ভন্ন পর্বত, পর্্বতরাহষী, খাঁষ, ব্রদ্ধা, ইন্দ্র, কাম, 
রাঁত ইত্যাঁদ দেব দেবী । বাস্তাবক এই কাব্যের তাৎপর্য আঁত গু ॥ সংসারে 
দুই সম্প্রদায়ের লোক সব্বদা পরস্পরের সাঁহত বিবাদ করে দেখা যায় । এক, 
ইন্ছরয়পরবশ, এীহক সুখমান্াভিলাশী, পারান্রক চিন্তাবিরত ১ দ্বিতীর, বিষয়- 
[বিরত সাংসারিক সুখমান্রের বিদ্বেষী, ঈশবরাঁচতভ্তামগ্র । এক সম্প্রদায় কেবল 
শারীরিক সুখ সার করেন ; আর এক সম্প্রদায় শারীরিক সের অনুচিত 
নেব করেন। বস্তুতঃ উভর সম্প্রদারই ভ্রান্ত । বাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত 
হীচ্দুয় অমঙ্গলকর বা অশ্রন্ধের মনে করা তাঁহাদ্বের অকর্তব্য । শারাঁরিক 
ভোগাঁতিশয্যই দষ্য ; নচেৎ পাঁরমিত্র শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসার- 
রক্ষার কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট, এরং ধঙ্মের পর্ণতান্ধনক । এই শারারিক এঞরং 
পারনিকের পাঁরণয় গত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য । পার্থিব 
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“পব্বতোধপরা উমা শরশীররাপিণ, তপশ্চারী মহাদেব পারারিক শাস্তির 
প্রতিমা । শান্তর প্রাপণাকাক্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ কায়া- 
শছলেন, 'কিল্তু নিত্ফল হইলেন । হীন্দ্য়সেবার দ্বারা শান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় 
না। পাঁরশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ কারয়া, হীন্দ্ুয়াসান্ত সমলতা চিত্ত হইতে 
দূর কাঁররা, যখন শান্তর প্রাত মনোঁভাঁনবেশ কারলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত 
হইলেন । সাংসাঁরক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তপাদ্ধ ; চিত্তশদ্ধি থাকলে 
গ্রীহক ও পারাণ্ক পরস্পর বিরোধী নহে ; পরস্পরে পরস্পরের সহায় | 
এইরূপে কাব, মনোবাত্ত প্রভাতি লইয়া নায়ক নায়কা গঠন করিয়া, 
লোকপ্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাঁদগের নামে তাহা পাঁরচিত করিয়াছেন । কিন্তু 
দেবাঁচত্র প্রণয়নে 'তাঁন মিল্টন অপেক্ষা আঁধক কৌশল প্রকাশ কারয়াছেন। 
কবিত্ব ধারতে গেলে, 17850551050 হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চ । 
আমাদিগের 'বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কাবিত্বের ন্যায় কাবত্ব, কোন 
ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে ক না সন্দেহ । কিন্তু কাবত্বের কথা ছাঁড়য়া 
দয়া, কেবল কৌশলের কথা ধাঁরতে গেলে মিলটন অপেক্ষা কালদাসকে আঁধিক 
প্রশংসা কাঁরতে হয় ॥ 78154156 11.0950 পাঠে শ্রম বোধ হয় ; কুমারসম্ভব 
আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ কারকাও পারতৃপ্ত জন্মে না। ইহার কারণ এই 
যে, কাঁলদাস কয়েকাঁট দেবচাঁবন্র মনুষ্যচারত্ানুকৃত কাঁরয়া অশেষ মাধূর্ঘয- 
বাঁশম্ট করিয়াছেন । উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানূষী, কোথাও তাঁহার দেব 
লাঁক্ষত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা, মানুষী মাতার ন্যায় । “পদং সহেত 
ভ্রমরস্য পেলবং ইত্যাদি কাবতাদ্ধের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত “6 056 ৮৪৭ 
716 05 ৪)। 21১৮10905 70100 &০. ইতি উপমার তুলনা করন । দেখিবেন, 
উমার মাতা এবং রোমিওর 'পিতা একই প্রকীতি-_হাড়ে হাড়ে মানব । মেনা 
পাষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবীদগের ন্যায় তাঁহার হৃদয় কুসুমসুকুমার । 


1বদ্যাপাঁত ও জয়দেব 


বাঙ্গালা সাহত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গশীতকাব্যের অভাব 
নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতায় কবিতার আধিক্য! 
অন্যান্য কাবির কথা না ধাঁরলেও, একা বৈষব কাবিগণই ইহার সমদ্রাবশেষ । 
বাঙ্গালার প্রাচীন কবি- জয়দেব- গীতিকাব্যের প্রণেতা । পরবর্তাঁ বৈফব 
কাবাদগের মধ্যে বিদ্যাপাঁত, গোবিন্দদাস, এবং চ"্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও 
কতকগালন এই সম্প্রদায়ের গাতকাব্যপ্রণেতা আছেন ; তাঁহাদের মধ্যে অন্যন 
চার পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কাব বাঁলয়া গণ্য হইতে পারেন । ভারতচন্দ্রের রসমপ্তরীকে 
এই শ্রেণীর কাব্য বাঁলতে হয় । রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রাসদ্ধ গরণীতি- 
কাঁব। ততপরে কতকগ্দাল “কাবওপলালার* প্রাদৃভবি হয়, তন্মধ্যে কাহারও 
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কাহারও গীত আত সুন্দর ৷ রাম বসদ, হর? ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি* 
গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্দল্য কিছনই নাই ॥ 
[ন্তু কাঁবওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রছ্ধেয় ও অশ্রাব্য সচ্দেহ নাই । 

সকলই নিয়মের ফল । সাহিত্যও নিয়মের ফল । বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, 
বিশেষ বিশেষ নিয়মানসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপাত্ত হয় । জল উপরিচ্ছ 
বায়ু এবং 'নম্নচ্ছ পৃথবীর অবস্থানসারে, কতকগ্ীল অলংঘ্য নিয়মের অধীন 
হইয়া, কোথাও বাঘ্প, কোথাও বৃম্টিবিন্দয, কোথাও শিশির, কেথাও হিমকণা 
বা বরফ, কোথাও কুজঝাঁটকার্‌পে পাঁরণত হয় । তেমনি সা'হত্যও দেশভেদে, 
দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তৰ হইয়া রূপান্তারত হয়। সেই 
সকল নিয়ম অত্যন্ত জাঁটল, দুজ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার 
সবিশেষ তত্র নিরুপণ করিতে পারেন নাই । কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরুপ 
তত্ব আবিজ্কৃত কাঁরয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রুপ করিতে পারেন নাই । 
তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবচ্থা এবং জাতীয় চাঁরন্রের 
প্রাতাবব মান । যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, 
সমাজবিপ্রবের প্রকারভেদ, ধম্মণবপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহত্যের প্রকারভেদ 
সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপ গ্রন্ছকার সাহিত্যের সঙ্গে 
সমাজের আভ্যন্তীরক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । বকল- ভিন্ন কেহ 
বিশেষ রূপে পাঁরশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতীপ্রয় বকলের সঙ্গে কাব্য- 
সাহত্যের সম্বন্ধ কিছ? অঙ্প । মনহষ্যচারন্র হইতে ধর্ম এবং নীত মুছয়া 
দিয়া, তান সমাজতত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত । বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্তৰ কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের 
স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রচ্ছ বহুমূল্য বটে, 'কিন্তু 
প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্হের সামান্য সম্বন্ধ । 

ভারতবষাঁয় সাহত্যের প্রকৃত গাঁত কি? তাহা জান না, কিন্তু তাহার 
গোটকতক চ্ছুল চ্ছুল চিহ্ন পাওয়া যায় । প্রথম ভারতীয় আর্যগণ অনার্য 
আঁদমবার্সীদগের সাঁহত 'ববাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবষাঁয়েরা অনার্যকুল- 
প্রমথনকারশ, ভীতশ.ন্য, 'দিগন্তবিচারী, বিজয়শ বীর জাতি । সেই জাতগয় 
চারন্রের ফল রামায়ণ । তারপর ভারতবষে'র অনার্যয শত্ুসকল ক্রমে 'বাজত, 
এবং পূরপ্রচ্ছিত ; ভারতবর্ষ আর্ধযগণের করচ্ছ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহা 
সমাদ্ধশালী। তখন আধ্যগ্রণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তীরক 
সমৃদ্ধ সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রপ্সপ্রসাবনী ভারতভূমি অংশীকরণে 
ব্যস্ত । যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ কারবে? এই প্রশ্নের ফল 
আভ্যন্তীরক বিবাদ । তখন আর্য পৌরষ চরমে দাঁড়াইয়াছে-_অন্য শনুর 
অভাবে সেই পৌরষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকা শত হইয়াছে । এই সময়ের কাব্য, 
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হাভারত ॥ বল যাহার, ভারত তাহার হইল । বহ কালের রন্তবৃষ্টি শীমত 
ইল । চ্ছির হইয়া, উন্বতপ্রকীত আর্ধকুল শাঁস্তসুখে মন দলেন। দেশের 
নবাক্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগল ॥। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও 
চনিক পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছ:টিতে লাগিল ; প্রাতি নদীকুলে অনস্ত- 
সাধমালাশোঁভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন কাঁরতে লাগিল । ভারত- 
বাঁয়েরা সখী হইলেন । সখী এবং কৃতী। এই সখ ও কৃঁতত্বের ফল 
টম্তশাস্ত ও দশ'নশাস্ত, এ অবস্থা কাব্যে তাদশ পারস্ফুট হয় নাই। 
কন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও িরন্ছায়নী নহেন ; উভয়েই চগলা। 
চারতবর্ষ ধম্মশৃগ্খলে এরুপ নিবদ্ধ হইয়াছল যে, সাহত্যরসগ্রাহণশ 
|ন্তও তাহার বশীভূতা হইল । প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলদপ্ত হইল । সাহত্যও 
দমনিহকারী হইল ।॥। কেবল তাহাই নহে, বিচারশান্ত ধম্মমোহে বিকৃত 
ইয়াছল- প্রকৃত ত্যাগ কাঁররা অগ্রকৃত কামনা কাঁরতে লাগল । ধম্মই তৃষ্ণা, 
ম্মই আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের 'বিষয়। এই ধর্মমোহের ফল পুরাণ । 
কন্তু যেমন এক 'দিকে ধম্মের ন্রোতঃ বাহতে লাগিল, তেমনি আর এক 'দিকে 
বলাসতার সোতঃ বাঁহতে লাগিল। তাহার ফল কাঁলদাসের কাব্য 
1টকাঁদ। 

ভারতবাঁয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ আঁধকার কাঁরয়া বসাঁত 
হছাপন কাঁরয়াছলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাঁদিগের স্বাভাঁবক তেজ 
নুপ্ধ হইতে লাগল । তথাকার তাপ অসহ্য, বায়; জল বাম্পপূুর্ণ, ভঁম নিম্না 
বং উর্্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য । সেখানে 
সাসয়া আর্ধতেজ অস্তাহ্হত হইতে লাগিল, আধ প্রকৃতি কোমলতাময়ন, 
সালস্যের বশবার্তনী, এবং গৃহসখাভিলাষিণী হইতে লাগল । সকলেই 
বুঝিতে পাঁরতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার' পারচয় দিতোছি। এই উচ্চাঁভলাষ- 
[ন্য, অলস, নিশ্চেন্ট, গৃহসৃখপরায়ণ চাঁরন্রের অনুকরণে এক 'বাঁচত্র গাীতিকাব্য 
নট হইল । সেই গাতকাব্যও উচ্চাঁভলাষশুন্য, অলস, ভোগাসন্ত, গৃহসখ- 
পরায়ণ । সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পাতি- 
ধণয়ের শেষ পাঁরচন্ন । অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফোঁলয়া, এই 
গাঁতিচারঘানুকারণ গীঁতিকাব্য সাত আট শত বংসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় 
নাঁহত্যের পদে দঁড়াইয্লাছে । এই জন্য গাঁতিকাব্যের এত বাহূল্য । 

বঙ্গশর গর্শীতকাব্যলেখকাঁদগকে দই দলে বিভন্ত করা যাইতে পারে । এক 
ল, প্রাকীতক শোভার মধ্যে মনদষ্যকে চ্ছাঁপত করিয়া ততপ্রাত দ্‌ম্টি করেন ; 
সার এক দল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাঁখয়া কেবল মন্যয্যহদয়কেই দৃদ্টি 
রেন। এক দল মানব্হদঘ়নের সম্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতিকে দীপ কায়া 
মদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীগ্চ এবং প্রস্ফুট করেন; আর এক দল, 
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আপনা'দগের প্রীতিভাতেই সকল উজ্জল করেন, অথবা মন_ব্যচারন্র-খানতে বে 
রত্ব মিলে, তাহার দরীগুর জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। 
প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, ছিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপাঁতিকে ধারা 
লওয়া যাউক। জয়দেবাদর কাঁবতায় সতত মাধবী যামনী, মলয়সমীর, 
লালতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কদস;ম, শরচ্ন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিল- 
কুজিত কন্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রুবল্লন, বাহূলতা, 
বিম্বোচ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মাথত 
তাঁটনীতরজবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন কারতেছে। বাস্তাঁবক এই শ্রেণীর 
কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকাতর প্রাধান্য । বিদ্যাপাতি ষে শ্রেণীর কাঁব, তাঁহাদিগের 
কাব্যে বাহ্য প্রকাতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে-__বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের 
নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে 
বাহ্য প্রকাতির অপেক্ষাকৃত অস্পম্টতা লক্ষিত হয়, তৎপাঁরবর্তে মন.ব্যহ্বদয়ের 
গড়ে তলচারী ভাবসকল প্রধান চ্ছান গ্রহণ করে। জর়দেবাদিতে বাঁহঃপ্রকাতির 
প্রাধান্য, বদ্যাপতি প্রভীততে অন্তপ্রকীতির রাজ্য ৷ জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই 
রাধারৃফের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব ষে প্রণয় গণত কারয়াছেন, 
ভাহা বাঁহরিন্দ্রিয়ের অনুগামী । বিদ্যাপাতি প্রভৃতির কাঁবতা, বিশেষতঃ চণ্ডশ- 
দাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রির়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকাতির 
শান্ত । চ্ছুল প্রকাতির সঙ্গে হুল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা 
একটু ইন্দ্িয়াননসারণা হইয়া পড়ে । 'বিদ্যাপাতির দল মনষ্যহাদয়কে বাঁহংপ্রকাতি 
ছাড়া করিয়া, কেবল ততপ্রাত দুম্টি করেন ) সুতরাং তাঁহার কাঁবতা, হীন্দ্িয়ের 
সংশ্রবশন্য, বিলাসশুন্য পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃফের 
বিলাসপূর্ণ ; বিদ্যাপাঁতির গাঁত রাধাকৃষের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ ১ 
বিদ্যাপাঁত আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি | জয়দেব সুখ, বিদ্যাপাতি দহঃখ । জরদেব বসন্ত, 
বিদ্যাপাঁত ববাঁ। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, 
স্বচ্ছ বারবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর ; বিদ্যাপাঁতর কাঁবতা দূরগামনী বেগবতণ 
তরঙ্গসগ্কুলা নদী। জরদেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপাতির কাঁবতা 
রদ্্রাক্ষমালা । জয়দেবের গান, ম:রজবীণাসাঙ্গনী স্রীকণ্ঠগণীত ; বিদ্যাপাতির 
গান, পায়াহসমীরণের নিশ্বাস । 

আমরা জয়দেব ও বদ্যাপাঁতির সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছি, তাহাদিগকে এক 
এক 1ভন্নশ্রেণীর গীঁতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বালয়াছি। 
যাহা জয্নদেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্রু সম্বল্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপাঁতি 
সম্বজ্ধে বালরাছি, তাহা গোবিজ্দদাস চণ্ডীদাস প্রভাতি বৈষব কাবাদগের সম্বম্ধে 
বেপী খাটে, 'বিদ্যাপাঁতি সম্বন্ধে তত খাটে না। 

আধ্দীনক বাঙ্গালি গাঁতকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতণরশ্রেণীভুন্ত করা 
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ধাইতে পায়ে । তাঁহারা আধুনিক ইংরাঁজ গাতিকাবাদগের অনুগামী । 
আধুনিক ইংরাজি কাঁৰ ও আধ্দানক বাঙ্গাল কাবগণ সভ্যতা বাঁদ্ধর কারণে 
গ্বতন্ন একটি পথে চলিয়াছেন । পূব্্বকবিগণ, কেবল আপনাকে 'চানতেন, 
আপনার নিকটবন্তাঁ যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরক বা নিকটচ্ছ, 
তাহার পুগ্খানুপুঙ্খ সম্ধান জানিতেন, তাহার অনুকরণীয় 'চন্রসকল রাঁখয়া 
গিয়াছেন । এক্ষণকার কাঁবগণ জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক, হীতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্ব- 
কতত্ববিং। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাঁদগের চিত্তমধ্যে 
চ্ছান পাইয়াছে। তাঁহাদগের ব্দাদ্ধি ব7ীবিষায়ণী বাঁলয়া তাঁহাদিগের কাঁবতা 
বহুবিষয়িণী হইয়াছে । তাঁহাদগের বৃদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহণণ বাঁলয়া তাঁহাঁদগের 
কবিতাও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হইয়াছে । কিন্তু এই বিস্তীতগুণ হেতু প্রগাটতা- 
গুণের লাঘব হইয়াছে । বিদ্যাপাতি প্রভৃতির কবিতার 'বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্ত 
কবিত্ব প্রগাঢ় ; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কাঁবস্ব 
তাদৃশ প্রগাট নহে । জ্ঞানবাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশীন্ত হাস হয় বাঁলয়া যে 
প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একাঁট কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কুপে গভীর, 
তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না। 

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বাঁহঃপ্রকীতর মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে 
উভয়ের প্রতিবিদ্ব নিপাঁতিত হয় । অথথ বাঁহঃপ্রকৃতির গ্‌ণে হৃদয়ের ভাবান্তর 
ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়-_উভর়ে 
উভয়ের ছায়া পড়ে । যখন বাঁহপপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকীতির সেই ছায়া 
সাঁহত 'চিন্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য । যখন অন্তঃপ্রকীত বর্ণনীয়, তখন বাঁহঃ- 
প্রকীতর ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য । "যান ইহা পারেন, [তানই 
সুকাব। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে হীন্দ্রয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্বকতা 
দোষ জল্মে। এচ্ছলে শারীরিক ভোগাসান্তকেই হীন্দ্ুয়পরতা বাঁলিতোঁছ না, 
চক্ষুরাদি হীন্দ্িয়ের বিষয়ে আন:রান্তকে হীন্দ্রিয়পরতা বাঁলতোছ । ইন্দ্িয়িপরতা 
দোষের উদাহরণ, জয়দেব । আধ্যাত্মকতার উদাহরণ, ৬$০:৫১৬০:০), 


আর্ধযজাতর সক্ষম শিজ্পক 


একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগ্াভোগ 
সমাপ্ত কারয়া মনত বা নিব্বণ লাভ কর । আর একদল বলেন, সংসার সখময়, 
বন্চকের বঞ্চনা অগ্রাহ্য কারয়া, খাও, দাও, ঘুমাও । যাঁহারা সুখাভিলাষী, 
তাঁহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সখ ; 


* সক্ষন 'শিজ্পের উৎপাত্ত ও আয্য'জাতির 'শিল্পচাতুরণ, শ্রীশ্যামাচরণ 
শ্রীমানি প্রণণত ৷ কাঁলকাতা। 
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কেহ বলেন ধর্মে, কেহ বলেন অধর্ম্মে; কাহার সুখ কার্ষে, কাহারও সুখ 
ভ্তানে । কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যার না, যে সৌন্দে সুখী নহে। 
তুমি সৃন্দরণ স্লীর কামনা কর ; সংন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও ; সুন্দর 
শিশুর প্রাত চাহয়া বিম্প্ধ হও ; সংন্দরী পাব্রবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। 
সূন্দর ফুলগুলি বাছিয়া শব্যায় রাখ, ঘম্মন্তি ললাটে যে অর্থ উপার্জন 
করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নিম্মণি কায়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যয়িত 
কারয়া ধণী হও ; আপাঁন সুন্দর সাজবে বাঁলয়া, সর্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর 
সজ্জা খজয়া বেড়াও-_ঘট্ী বাটা পিস্তল কাঁপাও যাহাতে সংন্দর হয়, তাহার 
যত্ন কর । সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সূন্দর উদ্যান রচনা 
কর, সন্দর মুখে সহন্দর হাঁস দোঁখবার জন্য, সন্দর কাণ্চন রক সুন্দরীকে 
সাজাও। সকলেই অহরহ পোন্দর্যযতৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখন এ কথা 
মনে করে না বাঁলরাই এত বিস্তারে বালতোছি । 
এই সৌোন্দর্যযতষা যেরূপ বলবতী,সেইরূপ প্রশংসনীরা এবং পারপোষণনয়া । 
মনুষোর যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সখ সব্বাপেক্ষা উংকৃঞ্ট ; কেন 
না, প্রথমতঃ ইহা পাবিল্ন, নিম্মল, পাপসংস্পর্শশন্য ; সৌন্দর্যের উপভোগ 
কেবল মানাঁসক সুখ, হীন্দ্রয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই । সত্য বটে, স.ন্দর 
বস্তু অনেক সময়ে হীন্দ্িযতপ্তর সাঁহত সম্বন্ধাবাশম্ট ; কিন্তু সোন্দর্যজানত 
সুখ হীন্দ্িক্তৃস্তি হইতে ভিন্ন । রতখচিত সংবর্ণ জলপান্রে জলপানে তোমার 
যের্‌প তষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপানেও তষা নিবারণ সেইরূপ হইবে ; 
স্বণ্ণপানে জলপান কয়ায় ষেট্যকু আতীরন্ত সুখ, তাহা সৌন্দয্য'জানত মানাসক 
সুখ । আপনার স্বর্ণপান্রে জল খাইলে অহগ্কারজাঁনত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে 
বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপান্রে জলপান কারয়া তষা 'নবারণাতারস্ত যে সুখ, 
তাহা সৌন্দর্য জানত মান বাঁলয়া স্বীকার কারতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ তীব্রতান্র 
এই সুখ সর্ববসুখাপেক্ষা গুরুতর ) যাঁহারা নৈসার্গক শোভাদর্শনাপ্রয় বা 
কাব্যামোদী, তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে কারতে পারবেন ; 
সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সুখ, অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহা হইক্না উঠে । 
তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ পৌনঃপুন্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্য যজাঁনত 
সুখ চিরনূতন, এবং চিরপ্রীতকর | 
অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবদ্ধন করে, তাঁহারা মন.য্যজাতির 
উপকারকাঁদগের মধ্যে সব্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য । যে তিখারী খঞ্জনণ 
বাজাইয়া নেড়ার গীত গাইয়া ম্যান্টাভক্ষা লইয়া যার, তাহাকে কেহ মনৃষ্য- 
জাতির মহোপকারী বাঁলয়া স্বীকার কাঁরবে না বটে, কিন্তু ষে বাম্মণীকি, 
চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষর সংখ এবং চিত্তোধকষে" উপায় 
বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হার্বি ওয়াট বাজেনরের 
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অপেক্ষা নিম্ন চ্ছান পাইবার যোগ্য নহেন । অনেক লোক, মেকলে প্রভাতি 
অসারগ্রাহণ লেখকাঁদগের অনবরত হইয়া কাঁবর অপেক্ষা পাদকাকারকে 
উপকারী বাঁলয়া উচ্চাসনে বসান ; এই গল্ডমূর্থ দলের মধ্যে আধানক 
অগ্ধাশাক্ষত কতকগনলি বাঙ্গাল বাবু অগ্রগণ্য । পক্ষান্তরে ইংলচ্ডের 
রাজপরুষ-চূড়ামাঁণ গ্লাডন্টোন, স্কটলপ্ডজাত মনুষ্যাদগের মধ্যে হউম্‌, আদম 
স্মথ, হণ্টর কর্লাইল থাকিতে ওয়জ্টর স্কটকে সব্বোঁপাঁর চ্ছান দিয়াছেন । 
যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি 'শিল্পাবদ্যা আছে, 
সৌন্দর্যযাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য্য স্জনের 'বাঁবধ উপায় 
আছে । উপায়ভেদে সেই বিদ্যা পৃথক পৃথক: রূপ ধারণ কবিয়াছে । 
আমরা যে সকল সন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল 
বর্ণ মাপ আছে--আর কিছ; নাই ; থা আকাশ । 
আর কতকগনীলর, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে ; যথা পজ্প। 
কতকগলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গাতও আছে ; ষথা উরগ। 
কতকগীলর, বর্ণ, আকার, গাঁত ভিন্ন, রব আছে ; যথা কোকিল । 
মনুষ্যের বর্ণ, আকার, গাঁত ও রব ব্যতীত অর্থয্ুন্ত বাক্য আছে। 
অতএব সৌন্দর্যয সজনের জন্য, এই কয়াট সামগ্র--বর্ণ, আকার, গাত, 
রব ও অথ্যযন্ত বাক্য । 
যে সোন্দর্যজননশ 'বদ্যার বর্ণমান্ত অবলম্বন, তাহাকে চিন্রাবদ্যা কহে। 
যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা 'দ্বাবধ । জড়ের আকাঁতসৌন্দর্য্য যে 
1বদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম হ্থাপত্য ॥ চেতন বা ডাদ্ভদের সৌন্দর্য যে বিদ্যার 
উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য । 
যে সৌন্দর্যযজাঁনকা বিদ্যার 'সাদ্ধ গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য | 
রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত । 
বাক্য ষাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য । 
কাব্য, সঙ্গীত, নত্য, ভাস্কর্ষয, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়াট সৌন্দর্যজানকা 
বিদ্যা । ইউরোপে এই সকল 'বদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচালত আছে, 
তাহার অনুবাদ কারয়া “সূক্ষনীশজ্প” নাম দেওয়া হইয়াছে । 
সৌন্দর্য; প্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূঁষত ও সখময় করে । 
ভাগ্যহীন বাঙ্গালর কপালে এ সুখ ন্যই । সক্ষম শিজ্পের সঙ্গে তাঁহার বড় 
শবরোধ । তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা । বাঙ্গালি সুখী হইতে 
জানে না। 
স্বীকার কার, সকল দোষট;কু বাঙ্গাঁলর নিজের নহে । কতকটা বাঙ্গালর 
সামাজিক রশীতর দোষ ;- পর্্বপন্রূষের ভদ্রাসন পাঁরত্যাগ করা হইবে না, 
তাতেই অসংখ্য সন্তান-সম্তীত লইয়া গর্তমধ্যে পিপাঁলিকার ন্যায়, পিল 
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পিল কারতে হইবে-_ সুতরাং গ্ছানাভাববশতঃ পাঁরজ্কীতি এবং সৌন্দর্যযসাধন 
সম্ভবে না। কতকটা বাঙ্গালির দারদ্যুজন্য । সৌোন্দয্য অথ-সাধয-_অনেকের 
সংসার চলে না। তাহার উপর সামাঁজক রত্যনুসারে আগে পৌরস্মগণের 
অলঙ্কার, দোলদুগেঁধিসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পূন্র-কন্যার বিবাহ 
দিতে অবস্হার অতিরিন্ত ব্যয় করিতে হইবে-_সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, 
শুকরশালা তুল্য কদর্ধয স্হানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি । 
ইচ্ছা করলেও সমাজশহঞ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির 'বিপরীতাচরণ কারতে 
পারেন না। কতকটকা হিন্দুধর্মের দোষ ; যে ধর্্মানুসারে উৎকৃষ্ট মর্্মর- 
প্রস্তূত হম্মযও গোময় লেপনে পারল্কৃত কাঁরতে হইবে, গাহার প্রসাদে সক্ষম 
1শল্পের দুদ্দশারই সম্ভাবনা । 

এ সকল স্বীকার কারলেও দোষক্ষালন হয় না। যে ফিঁরাঙ্গ কেরাণীগাঁর 
করিয়া শত মুদ্রায় কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে গবংশাঁত সহম্ত্ 
মুদ্রার অধিকার গ্রাম্য ভূস্বামীর গ্‌হপারপাট্য বিষয়ে তূলনা কর । দোঁখবে, 
এ প্রভেদাট অনেকটাই স্বাভাবিক । দুই চার জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের 
অনুকরণ কাঁরয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাঁদর পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন 
এবং ভাস্কর্য ও চিন্রাদির দ্বারা গৃহ সাঁঞ্জত কাঁরয়া থাকেন । বাঙ্গালি নকল- 
নাবশ ভাল, নকলে শোথল্য নাই । কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্ধয এবং চিন্রসংগ্রহ 
দেখলেই বোধ হয় যে, অনুকরণ-স্পৃহাতেই এ সকল সংগ্রহ ঘাঁটয়াছে-_ নচেৎ 
সৌন্দ্ষেত তাঁহাদিগের আস্তারক অনুরাগ নাই ॥ এখানে ভাল-মন্দের বিচার 
নাই, মহার্ঘয হইলেই হইল ; সাশ্পবেশের পাঁরপাট্য নাই, সংখ্যায় আঁধক 
হইলেই হইল । ভাস্কর্য চিন্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গাল উত্তমাধম 
[বচারশান্ত দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশাক্ষত আঁশাক্ষত সমান- প্রভেদ আত 
অল্প। ন.ত্য গাত-_-সে সকল বুঝ বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল । সৌন্দ্য- 
[িচারশান্ত, সৌন্দর্যযরসাস্বাদনসুখ, বুঝ 'বিধাতা বাঙ্গাঁলর কপালে গলখেন 
নাই। 


দৌপদী 
( প্রথম প্রস্তাৰ ) 

ক প্রাচীন, কি আধ্বনক, 'হন্দ্‌কাব্য সকলের নায়কাগণের চাঁরত্র এক. 
ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পাঁতিপরায়ণা, কোমলপ্রকীতিসম্পন্না, লঙ্জাশীলা, 
সাহফুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী-_ইনি আর্ধযসাহত্যের আদশশ্লাভাযন্তা।' 
এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্সীকি বিশবমনোমোহনী জনক-দহিতাকে গাঁড়য়া ছিলেন । সেই 
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অবাঁধ আর্ধয নায়কা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে । শকুস্তলা, দময়স্তী,. 
রত্বাবলশ প্রভৃতি প্রীসদ্ধ নায়িকাগণ--সীতার অনুকরণ মাত । অন্য কোন 
প্রকীতর নায়িকা যে আর্ধসাহত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বাঁলতোঁছ না-_ 
কিন্তু সীতান্ববার্তনী নায্কারই বাহ্‌ল্য । আজিও 'যান সস্তা ছাপাখানা 
পাইয়া নবেল নাটকাঁদতে 'বিদ্যা প্রকাশ করতে চাহেন, 'তানই সীতা গাঁড়তে 
বপেন । 

ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে । প্রথমতঃ সীতার চাঁরন্রাট বড় মধুর, 
দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচারন্ই আর্ধজাতির নিকট 'বিশেষ প্রশংসিত, এবং 
তৃতীয়তঃ আর্ধযস্ঘীগণের এই জাতীয় উৎ কর্ষই সচরাচর আয়ত্ত । 

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই । এখানে মহাভারতকার 
অপূ্ব নূতন সৃষ্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহম্র অনুকরণ হইয়াছে, 
[িল্তু দৌপদীর অনুকরণ হইল না। 

সীতা সতী, পগ্চপাঁতকা ন্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বাঁলয়াই 
পরিচিতা করিয়াছেন ; কেন না, কাবর আঁভপ্রায় এই যে, পাঁত এক হৌক, পাঁচ 
হৌক, পাঁতমাত্ত ভজনাই সতীত্ব । উভয়েই পত্নী ও রান্জীর কর্তব্যান্জ্ঠানে 
অক্ষুমাতি, ধর্্মীনঘ্তা এবং গুরুজনের বাধ্য । কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদশ্য। 
সীতা রাজী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধ্‌,দৌপদ৭ কুলবধূ হইয়াও প্রাধানতঃ প্রচন্ড 
তেজাস্বনী রাজ্জী। পাতায় স্ীজাতির কোমল গুণগুলিন পারিস্ফুট, 
দৌপদীতে স্তীজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীগ্ত। সীতা রামের যোগ্য জায়া, 
দ্রৌপদী ভমসেনেরই সুযোগ্য বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ কাঁরতে রাবণের 
কোন কম্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যাঁদ দ্রৌপদীহরণে আসতেন, 
তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, 
দ্ৌপদণীর বাহুবলে ভূমে গড়াগাঁড় দিতেন । 

দৌপদীচারন্রের রীতিমত 'বশ্লেষণ দুরূহ; কেন না, মহাভারত অনন্ত 
সাগরতুল্য, তাহার অজশ্র তরঙ্গাঁভঘাতে একাঁট নায়কা বা নায়কের চাঁরন্র তৃণবৎ 
কোথায় যায়, তাহা পর্যবেক্ষণ কে কারতে পারে ! তথাঁপ দুই একটা হ্থানে 
বশ্লেবণে যত্র করিতেছি । 

দ্রৌপদীর স্বয়দ্বর । দ্ুপদরাজার পণ যে, যে সেই দূ্বেধনীয় লক্ষ্য 
[িশীধবে, সেই দৌপদীর পাণিগ্রহণ কাঁরবে । কন্যা সভাতলে আনাতা । পাঁথবার 
রাজগণ, বীরগণ, খাঁষগণ সমবেত । এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুসদম 
শুকাইয়া উঠে ; সেই বিশোব্যমাণা কুমারী লাভাথ” দুযে্যাধন, জরাসম্ধ” 
ধশিশুপাল প্রভাতি ভুবনপ্রাথত মহাবীরসকল লক্ষ্য 'বিধতে যত্র কারতেছেন । 
একে একে সকলেই বিজ্ধনে অক্ষম হইয়া 'ফাঁরয়া আসিতেছেন । হায় ! দ্রৌপদীর 
[বিবাহ হয় না। 
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অন্যান্য রাজগণমধ্যে সর্ধ্বশ্রেম্ঠ অঙ্গাধপাঁত কর্ণ লক্ষ্য বিশধতে উঠলেন । 
ক্ষদুদ্র কাব্যকার এখানে ফি কারতেন বলা যার না- কেন না, এট 'বিষম সঙ্কট । 
কাব্যের প্রয়োজন, পাশ্ডবের সঙ্গে দ্রোপদীর 'বিবাহ দেওয়াইতে হইবে । কর্ণ 
লক্ষ্য বিশধলে তাহা হয়না । ক্ষদদ্রকবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিম্ধনে 
অশন্ত বালিয়া পাঁরাচিত কাঁরতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকাঁব জাজ্বল্যমান 
দেখিতে পাইতেছেন ষে, কর্ণের বীর্ধয, তাঁহার প্রধান নায়ক অজ্জর্যনের বীর্যের 
মানদশ্ড ৷ কর্ণ প্রাতিদ্ন্ী এবং অজ্জনহস্তে পরাভূত বাঁলয়াই অজঙ্জর্নের 
গৌরবের এত আধিক্য ; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্যয কারলে অঙ্জর্নের 
গৌরব কোথা থাকে £ এরপ সঙ্কট, ক্ষ: কাঁবকে বুঝাইরা দিলে তিনি অবশ্য 
স্থির করিবেন যে, তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই- কর্ণকে না তুঁলিলেই ভাল 
হয়। কাব্যের যে সব্বঙ্গিসম্পন্নতার ক্ষতি হর, তাহা 'তিনি বুঝিবেন না-_সকল 
রাজাই যেখানে সব্বঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিিধতে উঠিতেছেন, সেখানে 
মহাবলপরাক্রাস্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। 
মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তশক্ষা দাম্টশালী। তিনি অবললা- 
রুমে কর্ণকে লক্ষ্যবিন্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীধে্যর গৌরব অক্ষুপ্ন 
রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একাঁট 
গুরুতর উদ্দেশ্য সুসদ্ধ করিলেন । দ্রৌপদীর চাঁরন্র পাঠকের 'নিকটে প্রকাটিত 
কারলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রোপথণ কর্তৃক ভূতলশায় হইবে,যে দিন দৃষ্যেধিনের 
সভাতলে দ্যতাঁজতা অপমানিতা মাহষী স্বামী হইতেও স্বাতল্ল্য অবলম্বনে 
উন্মুীখনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চাঁরন্ প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই 
চরন্রের পারিচয় দিলেন ৷ একাট ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল । 
বাঁলয়াছ, সেই প্রচপ্ডপ্রতাপসমান্বিতা মহাসভায় কুমারীকুসূম শ:কাইয়া উঠে । 
ধন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলণী, বীরমণ্ডলণ, খাঁধ- 
মণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজতুল্য পিতার, ধংম্টদয্য্নতুল্য দ্রাতার অপেক্ষা না 
কাঁরয়া, কর্ণকে 'িল্ধনোদ্যত দৌঁথয়া বাঁললেন, “আম সৃতপন্রকে বরণ কারব 
না 1” এই কথা শ্রবণমান্র কর্ণ সামর্ধ হাস্যে সর্যযসন্দর্শনপূব্বক শরাসন 
পাঁরত্যাগ কারলেন । 
এই কথায় যতটা চাঁরন্র পাঁরস্ফুট হইল, শত পজ্ঠা 'লিখিয়াও ততটা প্রকাশ 
করা দুঃসাধ্য । এচ্ছলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না-_দ্রৌপদণীকে 
তেজাস্বনণ বা গীঁব্্বতা বাঁলয়া ব্যাখ্যাত কারবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ 
প্লাজদৃহিতার দুদ্দ্মনীয় গর্ব নিঃসণ্কোচে বিস্ফারত হইল । 
ইহার পর দূযতক্শড়ায় 'বিজিতা দ্রোপদশীর চরিত্র অবলোকন কর । মহা- 
শ্র্বিত, তেজস্বী/ এবং বলধারী ভীমাজ্জ্ন দ্যতমূখে বিসাঙ্জত হইয়াও 
কোন কথা কহেন নাই, শন্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার কারলেন । এস্ছলে 


৬ 


'তাঁহাঁদগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্তব্য? স্বামিকর্তক দ্যতমূখে 
সমার্পত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্ধনারণীর স্বভাব- 
সিদ্ধ। দ্রৌপদী কি কারলেন 2 'তান প্রাতিকামীর মুখে দ্যতবার্তা এবং 
দুয্যেধিনের সভায় তাঁহার আহ্বান শ্ানয়া বাললেন, 

“হে সূতনন্দন ! তুমি সভায় গমন কাঁরয়া যাধাষ্ঠরকে জিজ্ঞাসা কর, 
[তিনি অগ্রে আমাকে, কি আপনাকে দূযতমূখে বিসজ্জন কাঁরয়াছেন। হে 
সংতাত্মজ ! তুঁম য্াধান্ঠরের ?নকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্ানে আগমনপূর্্ক 
আমাকে লইয়া যাইও । ধর্মরাজ কিরপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আম 
তথায় গমন কাঁরব |” দ্রৌপদীর আঁভপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার কারবেন না। 

দ্রোপদীর চাঁরতে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সংস্পম্ট-_এক ধম্মচিরণ, দ্বিতির 
দর্প | দর্প, ধম্মের কিছ বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ 
অপ্রকৃত নহে । মহাভারতকার এই' দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একন্রে সমাবেশ 
কাঁরয়াছেন ; ভীমসেনে, অজ্জ্-নে, অশ্বথামায়, এবং সচরাচর ক্ষরিয়চারত্রে 
এতদ[ভয়কে 'মীশ্রত করিয়াছেন । ভঈমসেনে দর্প পূর্ণমান্রায়, এবং অজ্জ্নে 
ও অন্বথামায় অগ্ধমান্ায় দেখা যায় । দর্প শব্দে এখানে আতশ্লাঘাপ্রয়তা 
নিদ্দেশ কারতেছি না; মানাঁসক তেজাঁস্বতাই আমাদের 'নদ্দেশ্য । এই 
তেজাঁস্বতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাঘায় ছিল । অজ্জর্নে এবং আঁভমনন্যতে ইহা 
আত্মশান্ত নিশ্য়তায় পাঁরণত হইয্লাছল ; ভীমসেনে ইহা বলবাদ্ধর কাবণ 
হইয়াছল ; দৌপদতে ইহা ধর্্মবদ্ধর কারণ হইয়াছে । 

সভাতলে দ্রোপদণীর দর্প ও তেজাঁস্বতা আরও বাঁদ্ধত হইল । তানি 

:ঃশাসনকে বাঁলিলেন, “যাঁদ ইন্দ্রাদ দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজ- 
পহন্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।” স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া 
সব্বসমীপে মুস্তকণ্ঠে বললেন, * ভরতবংশীয়গণের ধর্মে ধিক! ক্ষত্রধর্ম্ম্- 
গণের চরিন্ন একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।” ভশম্মাঁদ গুবুজনকে মুখের 
উপর তিরস্কার কাঁরয়া বাঁললেন, “বাঁঝলাম-_ দ্রোণ, ভীম্ম ও মহাত্মা বিদুরের 
কিছমান্ন স্বত্ব নাই ।” কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে । মহাভারতের 
কাব, মনুষ্যচারন্র-সাগরের তল পর্যন্ত নখদর্পণবং দোখতে পাইতেন । যখন 
কর্ণ দ্রোপদীকে বেশ্যা বাঁলল, দুঃশাসন তাঁহার পাঁরধেয় আকর্ষণ কারতে গেল, 
তখন আর দর্প রাঁহল না-_ভয়াঁধক্যে হৃদয় দ্ুবীভূত হইল । তখন দ্রৌপদী 
ভাকিতে লাগলেন, “হা নাথ ! হা রমানাথ ! হা ব্রজনাথ ! হা দু$খনাশ ! 
আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি--আমাকে উদ্ধার কর।” এচ্ছুলে কাঁবত্বের 
চরমোধ্কর্য। 

দ্রৌপদী স্লীজাতি বালয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও 
অসামান্য-_-যখন 'তানি দার্পতা রাজমাঁহষাী হইপ্লা না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে 
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তাদৃশশ ধম্মনিরাগিণী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধম্মনিয়াগই, প্রবলতর 
দের মানদন্ডের স্বর্প ॥ এই অসামান্য ধম্মনিরাগ, এবং তেজস্বিতার সাহিত 
সেই ধদ্মনিরাগের রমণীয় সাম্জস্য, ধৃতরাহ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে 
অতি সুন্দররূপে পাঁরস্ফুট হইয়াছে । সে চ্ছানাটি এত সুন্দর যে, যান তাহা 
শতবার পাঠ কাঁরয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখ 
হইবেন না। এজন্য সেই চ্ছানাটি আমরা উদ্ধত করিলাম । 

“হতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুষ্যেধিনকে এইরূপ তিরস্কার কাঁরয়া সান্তবনা- 
বাক্যে দ্রোপদীকে কাহিলেন, হে দ্রপদতনয়ে ! তুমি আমার 'নিকট স্বাঁর 
আভিলাষত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমূদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

“দ্রৌপদী কাঁহলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ ! যাঁদ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে 
এই বর প্রদান করুন যে, সব্ব্ধম্মযুস্ত শ্রীমান যুধাঙ্ভর দাসত্ব হইতে মুক্ত 
হউন। আপনার পত্রগণ যেন এ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর 
আমার পুত্র প্রাতিবিষ্ধ্য যেন দাসপুন্র না হয়; কেন না, প্রাতাবন্ধ্য রাজপর, 
বিশেষতঃ ভূপতিগণকন্তক লালিত, উহার দাসপরন্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয় । 
ধৃতরাম্ট কাহলেন, হে কলাণ! আম তোমার আঁভলাষানুরূপ এই বর 
প্রদান কারলাম ; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান কাঁরতে ইচ্ছা কার; 
তুমি একমাত্র বরের উপযযুস্ত নহ। 

“দৌপদন কাঁহলেন, হে মহারাজ ! সরথ সশরাসন ভশম, ধনঞ্জয়, নকুল ও 
সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক । ধৃতরাৎ্ট্র কাঁহলেন, হে নান্দিন ! আঁম তোমার 
প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান কারলাম ; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর । এই দুই 
বর দান দ্বারা তোমার যথাথ” সৎকার করা হয় নাই, তুম ধম্মচারণী, আমার 
সমুদায় পুত্রবধৃগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

“দ্রৌপদী কাঁহলেন, হে ভগবন! লোভ ধর্্মনাশের হেতু, অতএব আমি 
আর বর প্রার্থনা কার না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপয্স্ত নাহ; যেহেতু, 
বৈশ্যের এক বর, ক্ষন্রয়পত্রীর দুই বর, রাজার 'তিন বর ও ব্রা্গণের শত বর 
লওয়া কর্তব্য । এক্ষণে আমার পাতগণ দাসত্বরপ দারুণ পাপপথ্কে নিমগ্ধ 
হইয়া পুনরায় উদ্ধত হইলেন, উ“হারা পণ্য কম্মনিষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ, 
কারতে পারিবেন |” 

এইর্‌প ধর্ম ও গব্বের স:সামঞ্জস্যই দ্রৌপদচারন্রের রমণীয়তার প্রধান, 
উপকরণ ॥ যখন জয়দ্ুথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একা কন? প্রাপ্ত হয়েন, 
তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধম্মচারসঙ্গত আতাঁথিসমুচিত সৌজন্যে পারতপ্ত 
কারতে লক্ষণ যত্ন করেন ; পরে জয়দ্রথ আপনার দ:রাভসন্ধি ব্যস্ত করায়, 
ব্যাঘ্রীর ন্যায় গঙ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন । তাঁহার 
সেই তেজোগর্ত্ব বচনপরদ্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে । জয়দ্ু, 
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তাহাতে নিরন্ত না হইক্লা তাঁহাকে বলপর্র্বক আকর্ষণ কাঁরতে 'গিক্লা তাহার 
সমুচিত প্রাতফল প্রাপ্ত হয়েন ; ফিনি ভীমাজ্জর্যনের পত্নী, এবং ধ্টদন্যম্নের 
ভগিনী, তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সম্ধৃসৌবীরাধপাঁত 
ভূতলে পাতিত হয়েন | 

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনব্বরি বল প্রকাশ কাঁরয়া তাঁহাকে রথে তুলেন ; তখন 
দ্রৌপদী যে আচরণ কাঁরলেন, তাহা নিতান্ত তেজাস্বনী বীরনারণীর কার্য । 
তান বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই কারলেন না; অন্যান্য স্মীলোকের 
ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকার স্বামিগণের উদ্দেশ্যে ভর্ঘসনা 
কাঁরলেন না ; কেবল কুলপুরো'হিত ধোৌম্যের চরণে প্রীণপাতপূর্বক জয়দ্ুথের 
রথে আরোহণ কাঁরলেন । পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবাদগের পাঁরচয় 
1জজ্ঞাসা কাঁরতে লাগিলেন, তখন তান জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গার্বত 
বচনে ও নিঃশত্কাঁচতে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পারচয় 'দিতে লাগিলেন, 
তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য | 


দৌপদ 
('ছিতাঁয় প্রচ্তাব ) 


দশ বংসর হইল, বঙ্গদর্শনে আম দ্রৌপদশী-চারন্র সমালোচনা করিয়াছিলাম । 
অন্যান্য আর্ধনারী-চারন্র হইতে দ্রৌপদীর-চরিত্রের যে গরূতর প্রভেদ, তাহা 
যথাসাধ্য দেখান গিয়াছল । কিন্তু দ্রৌপদীর চাঁরঘ্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব, 
তাহার কোন কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বাঁলবার সময় তখন উপাস্থত হয় 
নাই । এখন বোধ হয়, সে কথাটা বলা যাইতে পারে । 

সে তত্বটার বাহার্বকাশ বড় দরীপ্তমান এক নারীর পঞ্চ স্বামী অথচ 
তাঁহাকে কুলটা বাঁলয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন 
অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল ? 

আমা্দগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। 
ভারতবষাঁয়েরা বর্বর জাতি- তাহাঁদগ্ের মধ্যে স্মীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধাতি 
পর্্বকালে প্রচীলত ছিল, সেই কারণে পণ পাস্ডবের একই পত্ধী। ইউরোপায় 
আচার্যযবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা 
কথাগুলো বাঁলতে বড় মজবুত । 

ইউরোপায়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল 'কির্‌প বুঝেন, তাঁদ্িষয়ে 
আমাকে সম্প্রীত কিছ অনহসম্ধান কাঁরতে হইয়াছিল । আমার এই বিশ্বাস 
হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা 'লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত 
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বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভীতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন্ট 
পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই হইতে 
পারে না; আর মূর্খতা উপাশস্থত কারবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই 
নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সতর্ক কারবার 
জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আ'ম 'লাঁখিতে বাধ্য হইলাম । 

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বাঁললেও হয় ॥। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত 
নৃতন নৃতন গ্রন্থ আঁবক্কৃত হইতেছে । সংস্কৃত গ্রন্থগীলর তুলনায়, অন্ততঃ 
আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগলিকে গ্রন্থ বাঁলতে ইচ্ছা করে না। যেমন 
হস্তীর তুলনায় টোরয়র, যেমন বটবংক্ষের তুলনার উইলো, কি সাইপ্রেস, 
যেমন গঙ্গা সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক কাঁবাদগ্ের 'প্রয় পার্বতী 
নির্ধারণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য 
সেইরপ গ্রন্থ । বেদের সংহতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপানষদ, গৃহ্যসত, 
শ্রৌতসত্র, ধর্্মসন্র, দর্শন, এই সকলের ভাব্য, তার টাকা, তার ভাষ্য, 
পুরাণ, হাতহাস, স্মাত, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গাঁণত, জ্যোতিষ, 
আভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
এই ধ্লাঁপবন্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীই তত্তৰসমদদ্রু মধ্যে কোথাও ঘ-ণাক্ষরে এমন 
কথা নাই যে, প্রাচীন আর্ধযদিগের মধ্যে স্ীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি 
পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতেরা একা দ্রৌপদীর পণ স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করলেন 
যে, প্রাচীন ভারতবধাঁ যাদগের মধ্যে স্লীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচাঁলত ছিল । 
এই জাতীয় একজন পণ্ডিত ( 721595502 সাহেব ) ভগ্ন অট্রালকার প্রাচদরে 
গোটাকত িবস্তা স্মীমর্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে 
স্শলোকেরা কাপড় পারত না-_-সীতা, সাবিল্লী, দ্রৌপদী, দময়ন্তা প্রভৃতি 
*বশুর ভাসুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত ! তাই বাঁলতোছিলাম-_ 
এই সকল পাঁণ্ডতাঁদগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাঁহত্যসংসারে 
দুলভ। 

দৌপদীর পণ স্বামী হইবার চ্ছুল তাৎপর্যয 'কি, এ কথার মীমাংসা 
কারবার আগে বিচার কাঁরতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ এ্রাতহাঁসক, না কেবল 
কাঁবকল্পনা মান্র?ঃ সত্য সত্যই দ্রৌপদীর পণ স্বামন ছিল, না কবি এইর্‌প 
সাজাইয়াছেন ? মহাভারতের যে এরীতহাসিক ভাত্ত আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে 
আম স্বীকার কাঁরয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতের এীতহাসিক 
ভীত্ত আছে বাঁলয়াই যে উহার সকল কথাই এীঁতহাঁসক, ইহা 'সন্ধ হর না। 
যাহা স্পম্টতঃ প্রীক্ষত, তাহা এীতহাসিক নহে__এ কথা ত স্বতগাসদ্ধ। কিন্তু 
দৌপদশ-চাঁরর প্রীক্ষণ্ত বলা যায় না_ দ্রৌপদাীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত ! 
তা হউক-িভ্ভু মোৌলক মহাভারতে বত কথা আছে, সকলই যে এীতহাসিক. 
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এবং সত্য, ইহা বলাও দ-ঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেস্তা,. 
ইাঁতহাসবেত্তাও কাব, সে সময়ে কাব্যেও হীতিহাস 'বামশ্রণ বড় সহজ । সত্য 
কথাকে কাবর স্বকপোলকল্পিত ব্যাপারে রাঁঞজত করা 'বাঁচত্র নহে। দ্রৌপদী 
যুধিষ্ঠিরের মাহষা 'ছিলেন, ইহা না হর এীতহা?সক বাঁলয়া স্বকার করা গেল 
_তানি যে পণ পাণডবের মাঁহষা, ইহাও কি এরীতহাসক সত্য বাঁলরা স্বীকার 
করতে হইবে ? 

এই দ্রৌপদীর বহদবিবাহ ভিন্ন ভারতবধীয়্ি গ্রন্হসমযদ্র মধ্যে ভারতবষাঁয় 
আর্ধটদিগের মধ্যে স্ব্রীগণের বহহীববাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
বিধবা হইলে স্তরীলোক অন্য বিবাহ কারত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় । 'কিচ্তু 
এক কালে কেহ একা ধক পাঁতির ভাষ্যাঁ ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যার না। 
কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্যের প্রাত হস্তে ছয়াট করিয়া দুই হস্তে দ্বাদশ 
অঙ্গুলি আছে ; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্য চক্ষুহশন হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। এমন একাঁটি দম্টান্ত দোখয়া সিদ্ধান্ত করা যায় নাষে, মনষ্যজাতির 
হাতের আঙ্গ;ল বারাঁট, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে । তেমান কেবাঁল 
দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় নাযে, পূব্বে আযণনারীগণ- 
মধ্যে বহযাববাহ প্রথা প্রচালত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরুপ 
প্রথা ছিল না; কেন না, দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন অলোকক ব্যাপার কেন ঘাঁটল, 
তাহার কৈফিয়ং দিবার জন্য মহাভারতকার পব্বজন্মঘাঁটত নানাবিধ অসম্ভব 
উপন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদ্‌শ সমাজে 
অত্যন্ত লোকনিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডবদিগের ন্যায় 
লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘাঁটবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এমন একটা 
কথা, তত্র্বাবশেষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য গাড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে । 

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে । দ্রৌপদীর পণ স্বামীর ওরসে পণ 
পুত্র ছিল। কাহারও ওরসে দুইটি, 'কি তিনটি হইল না। কাহারও ওঁরসে 
কন্যা হইল না। কাহারও ওরস নিষ্ফল গেল না। সেই পাঁচাট প্যত্রের মধ্যে 
কেহ রাজ্যাঁধকারশী হইল না। কেহই বাঁচয়া রাহল না। সকলেই এক সময়ে 
অশ্বথামার হস্তে নিধন পাইল । কাহারও কোন কার্যকারিতা নাই। সকলেই 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একনে দল বাঁধয়া যুদ্ধ করিয়া চাঁলয়া 
যায়। আর 'কিছুই করেন না। পক্ষাস্তরে আভিমনন্য, ঘটোৎকচ, বদ্রুবাহন, 
কেমন জীবন্ত । 

[জজ্রসা হইতে পারে, যাঁদ দ্রৌপদীর পণ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যাঁদ 
'দৌপদী একা য্দাধাম্ঠরের ভাষ্য ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব আবিবাহত 
ছলেন ? ইহার উত্তর কাঠিন বটে। 
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ভীম ও অজ্জর্যনের অন্য বিবাহ 'ছিল, ইহা আমরা জানি। কিন্তু নকুল 
সহদেবের অন্য বিবাহ 'ছিল, এমন কথা মহাভারতে পাই না । পাই না বাঁলয়াই 
যে 'সিন্ধান্ত কারতে হইবে যে, তাঁহাদের অন্য 'বিবাহ ছিল না, এমন নহে । 
মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম 'তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমাজ্জ্কনের 
জীবনী ; অন্য দুই পাণ্ডব তাঁহাদের ছায়া মাত--কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া 
কাজ করে । তাঁহাদের অন্য 'বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনশয় কথা নহে বাঁলরা 
মহাভারতকার ছাঁড়য়়াও যাইতে পারেন । কথাটা তাদশ মারাত্মক নহে। 
দ্রোপদীর পণ স্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপাতত দেখাইয়াছি, 
তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর । 

এখন, যাঁদ দ্রৌপদীর পণ্ণাববাহ কাবরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে 
কাব কি আভিপ্রায়ে এমন 'বিস্ময়করী কম্পনার অনুবর্তাঁ হইলেন 2 বিশেষ 
কোন গঢ় আভিপ্রায় না থাকলে এমন কুটীল পথে যাইবেন কেন? তাঁহার 
আঁভগ্রার ক? পাঠক যাঁদ ইংরেজাদগের মত বলেন, “7001 ০1521 ০356 
০£ 701550015 1” তবে সব ফুরাইল । আর তা যাঁদ না বলেন, তবে ইহার 
ণনগড়ে তত্ব অনুসম্ধান কাঁরতে হইবে । 

সেই তত্তৰ অনুসন্ধান কারবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকের একাঁট 
টীস্ত আম উদ্ধৃত করিব । কথাটা প্রচারে প্রকাশিত “কৃষচরিন্রকে” লক্ষ্য করিরা 
উত্ত হইক্লাছে-_ 

ণ্গ্রীকৃষ্ণ মর্তয শরীর ধারণ পূর্বক ইহলোকে বিচরণ কারয়াছিলেন, একথা 
আমরাও স্বীকার কাঁর। কিন্তু মহাভারত প্রণয়নের পূর্বকাল হইতেও যে, 
শ্রীকফে একটি আতিমানব এঁশী শান্তর আবভবি লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, 
তাহাও প্রমাণিত বালর়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারতগ্রন্থেও 
যে সেই বোধের একটি অপর্র্ব প্রাতীবম্ব পাড়বে, তাহা আশ্চর্যের 'বিষয় নহে 
বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর ॥ তবে আমাদের বোধ হয়, মহভারতরচায়তা কর্্ম- 
কাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভাত তাঁহার বহয়বিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অঙ্জন এবং ভদ্রাকে 
আদর্শ নর-নারী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল ভান্ত এবং 
তঙ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল, তাহাও 
প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষে একটি বিশেষ এঁশী শাল্ততে মৃর্তিমতী করিয়া 
দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে এঁশী শান্তাট কোন পার্থব পান্রে কোন 
দেশের কোন কবি কত্ত্কই কখন ধৃত হয় নাই । আদ কাব বাঙ্সীকও তাহা 
ধারবার চেষ্টা করেন নাই-__মহাভারতকার সেই কাজে অধাবসার করিয়া ছিলেন, 
এবং তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, ততদূর সম্পন্ন কারয্লাছিলেন বাঁলয়াই, 
মহাভারত গ্রজ্থখানি পণ্মম বেদ বালয়া গণ্য হইয়াছে । এ এ্পণ শান্তর নাম 
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শনলিিতা”। শ্রীকৃষ্ণ মনহষ্যর্পণী ণনলেপ' ।* 

এই নির্লেপ “বৈরাগ্য” নহে অথবা সাধারাণে যাহাকে “বৈরাগ্য" বলে, 
তাহা নহে। আমি ইহার মর্ম যতদুর ব্াঝ, গীতা হইতে একট শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়া তাহা বুঝাইতেছি। 

রাগদ্বেষবিমনূক্তিস্তু বিষয় নান্দ্িয়ৈশচরন- 
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমাঁধগচ্ছাত ॥। 

আসীস্ত বিদ্বেষ রহত এবং আত্মার বশীভূত হীন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের) 
বিষয় সকল উপভোগ কাঁরয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্ত প্রাপ্ত হয়েন । 

অতএব 'নালস্তের পক্ষে হীন্দ্রয় বিষয়ের উপভোগ বজ্জণন [নশ্প্রয়োজন । 
এবং বজ্জনে সংলেপই বুঝায় ॥। বজ্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় 
যে, হীন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিস্ত আছে-_বর্জন ভিন্ন 'বিচ্হেদ এখনও অসাধ্য । 
কিন্তু ধান ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগী থাকয়াও তাহাতে অন.রাগশন্য, যান 
সেই সকল হীন্দ্িয়কে 'বাঁজত কাঁরয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের 
উপভোগ করেন, 'তানই 'নালপ্ত ।॥ তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর 
সংঁশ্রম্ট নহে । তান পাপ ও দুঃখের অতাত। 

এইর্‌প পনলেপ” বা “অনাসঙ্গ” পাঁরস্ফ:ট কারবার জন্য হন্দুশাস্ত- 
কারেরা একটা কৌশল অবলম্বন কাঁরয়া থাকেন--নালপ্ত বা অনাসন্তকে 
আঁধকমান্রার হীন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পাঁরবোনম্টত করেন । এই জন্য 
মহাভারতের পরবর্তী পুরাণকারেরা শ্রীকককে অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্তা 
কারয়াছেন । এই জন্য তান্তিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী হীন্দ্িয়ভোগ্য 
বস্তুর আবির্ভাব । যে এ সকল মধ্যে যথেচ্ছা 1বচরণ কারয়া তাহাতে 
অনাসন্ত রহল, সেই 'নালপ্ত । দৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য ॥ দৌপদশ 
স্লীজাতশীর অনাসঙ্গ ধন্মের মীর্তস্বরীপণী । তৎস্বরপে তাঁহাকে চ্ছাপন করাই 
কাঁবর উদ্দেশ্য । তাই গাঁণকার ন্যায় প পুরুষের সংসগষুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী 
সাধবী, পাঁতব্রত্যের পরাকাম্ঠা । পণ্চ পাত দ্রৌপদীর নিকট এক পাঁত মান, 
উপাসনার এক বস্তু, এবং ধন্মাচরণের একমান্র আভল্ন উপলক্ষ্য । যেমন 
প্রকৃত ধর্মাত্বার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মান্র-_ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট 
এক মান্র আভন্ন উপাস্য, তেমনি পণ্ড স্বামী অনাসঙ্গযুন্তা দ্রৌপদীর নিকট এক 
মান্ন ধর্মচরণের স্থল ॥ তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরাবশেষ নাই ; তিনি 
শৃহধমে নিত্কাম নিশ্চল, 'নালপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কদ্মে প্রবৃত্ত | ইহাই 
দ্রোপদশ-চারত্ে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য । তবে ঈদৃশ ধর্ম আতদুঃসাধনীয় । 
মহাভারতকার মহাপ্রাচ্ছানিক পর্রণে সেটুকু বুঝাইক়্াছেন। তথায় কাথিত 





* এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২১৩ । 
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হইয়াছে যে, দ্রৌপদী অঙ্জনের দিকে কিঞিৎ পক্ষপাত ছিল বাঁলয়া তিনি, 
সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ কারতে পারলেন না- সব্র্বাগ্রেই 
পাঁথমধ্যে পাততা হইলেন । 

বোধ হয়, এখন বাঁঝতে পারা যায় যে, দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ওরসে 
কেবল এক একটি পুত্র কেন? 'হন্দু শাস্তানুসারে পৃত্রোৎপাদন ধর্ম ; 
গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। পত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল ; না 
হইলে, ধর্ম অসম্পূর্ণ রাঁহল ॥ কিন্তু ধন্মের যে প্রয়োজন; এক পুুন্রেই তাহা 
[সদ্ধ হয় । একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্মার্থে নিম্প্রয়োজনীয়- কেবল 
ইন্ড্রিয়তৃপ্তির ফল মান্র। কিন্তু দ্রৌপদী হীন্দ্রিয়সুখে নিলপ্ত ; ধম্মেরি 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্ব।মিগণের সঙ্গে তাঁহার এরীন্দ্রীয়ক সম্বন্ধ 'বাচ্ছন্ন হইল! 
স্বামীর ধম্মণথথ দ্রোপদী সকল স্বামীর ওরসে এক এক পাত্র গভে ধারণ 
করিলেন; তৎপরে 'িলেপিবশতঃ আর সন্তান গভে ধারণ কাঁরলেন না। 
কাঁবর কল্পনার এই তাৎপর্য্য । 

এই সকল কথার তাৎপর্য বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, ষে 
স্লীলোক অনাগঙ্গ ধর্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়াঁট মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ 
করিবে- তাহা নাহলে ধদ্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্যয এই মান্ন যে, যাহার 
চত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে পাঁড়লেও পাপ তাহাকে স্পর্শ কারতে পারে 
না। দ্রোপদীর অদ্টে যাহা ঘটয়াছিল, স্ীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ 
আর কিছুই নাই । কিন্তু দ্রোপদদীর "চত্তশযাদ্ধ জান্ময়াছিল বাঁলরা, তান 
সেই মহাপাপকেও ধর্মে পরিণত করিয়াছিলেন । 

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, দ্রৌপদী ধদ্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা ; সে 
দর্প কখন কখন ধম্মকেও অতিক্রম করে । সেই দর্পেরি সঙ্গে এই হীন্দ্রয়জয়ের 
কোন অসামঞ্ধস্য নাই । তবে তাঁহার নিংক।ম ধর্ম সবাঙগণ সম্পূ্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল ?ক না, সে স্বতন্ত্র কথা । 


অনহকরণ১ 
জগদীশ্বরকৃপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক তান্ভুত 
জল্তু এই জগতে দেখা গিয়াছে । পশুতত্ৰবিৎ পন্ডিতেরা পরাক্ষা দ্বারা চ্মির 
কারয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনহয্য-লক্ষণাক্রান্ত ; হস্তে পদে পাঁচ পা 
অঙ্গীল, লাঙ্গুল নাই, এবং আঁ্ছ ও মণ্তি্ক। “বাইমেনা” জাতির সদ্‌শ বটে ॥ 
তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ 


১। সেকাল আর একাল । শ্রীরাজনারায়ণ বস: প্রণীত । 
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বলেন, ইহারা অস্তঃসম্বন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহারা বাঁহরে 
মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু। এই তত্তেবের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুন্ত বাবু রাজনারায়ণ 
বসু ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে বন্তৃতা করেন ৷ এক্ষণে তাহা ম্রুত কারয়াছেন। 
[তান এ বন্তৃতায় পশপক্ষই সমথ'ন কাঁরয়াছেন। 

আমরা কোন্‌ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশাত্ববাদী । আমরা 
ইংরেজী সদ্বাদপন্র হইতে এ পশুতত্তব অভ্যাস করিয়াছি । কোন কোন 
তান্রশ্মশ্র খাঁষর মত এই যে, যেমন বিধাতা ভ্রিলোকের সন্দরীগণের সোন্দর্যয 
[তল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন কারয়াছিলেন ; সেইরুপ পশুব্ত্তির 
[তিল তিল কাঁরয়া সংগ্রহপূর্বক এই অপর্্ব নব্য বাঙ্গালগারন্র সংঞন 
কাঁরয়াছেন। শগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোষামদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ 
হইতে ভীরুঙা, বানর হইতে অন:করণপটুতা, এবং গদ্দ'ভ হইতে গজ্জন--এই 
সকল একত্র কাঁরয়া,1দঙ্মণ্ডল উজ্জবলকারাী, ভারতবর্ষের ভরসার 'বিষয়ঈভূত,এবং 
ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের চ্ছল নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উাঁদত করিয়াছেন । 
যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচা'সন্স 'সিলেক সন্স, যেমন 
পোষাকের মধ্যে ফাঁকরের জামা, মদ্যের মধ্যে পণ, খাদ্যের মধ্যে খিহাঁড়, তেমাঁন 
এই মহাত্মাঁদগের মতে মনুষ্যের মধ্যে নব্য বাঙ্গাল । যেমন ক্ষীরোদ সম 
মজ্থখন কাঁরলে চন্দ্র উঠিয়া জগং আলো করিয়াছিল-তেমনি পশুচরিন্রসাগর 
মন্ছন কাঁরয়া, এই আনিন্দনীয় বাবু চাঁদ উাঠয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন । 
রাজনারায়ণবাবুর ন্যায়, যে সকল অমৃতলুব্ধ লোক রাহু হইয়া এই 
কলঙ্কশদন্য চাঁদকে গ্রাস কারতে যান, আমরা তাঁহাদের নিন্দা কাঁর। 1বশেষতঃ 
রাজনারায়ণবাবূকে বাল যে, আপানিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ 
করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মুস্ড থাইতে বাঁসয়াছেন কেন?- গোর হইতে 
বাঙ্গাল কসে অপকৃষ্ট ঃ গোরুও যেমন উপকারণ, নব্য বাঙ্গাঁলও সেইরূপ । 
ইহারা সম্বাদপত্ররূপ, ভাণ্ড ভান্ড সুস্বাদু? দুগ্ধ দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল 
কাঁধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্বক ইংরেজ চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া 
গদতেছে ; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া 
ফোঁলয়া, 'চানর বলদের নাম রাখিতেছে ; সমাজ সংস্কারের গাঁড় বিলাতি 
মাল বোঝাই দিয়া, রসের বাজারে চোলাই কাঁরতেছে ; এবং দেশাহতের 
ঘানগাছে স্বার্থ সর্ষপ পেষণ করিয়া, শের তেল বাহর করতেছে । এত 
গুণের গোরুকে কি বধ কারতে আছে? 

স্তু যান বাঙ্গালির যত 'নন্দা করুন, বাঙ্গাল তত নিন্দনীয় নহে । 
রাজনারায়ণবাবুও বাঙ্গাঁলর ষত নিন্দা কারয়াছেন, বাঙ্গাল তত নিন্দনশর 
নহে । অনেক স্বদেশবংসল যে আভগ্রায়ে বাঙ্গাঁলর নিন্দা করেন, রাজনারায়ণ- 
বাবুও সেই আঁভপ্রায়ে বাঙ্গাঁলর 'নন্দা করিয়াছেন- বাঙ্গালির হিতার্থ। 
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সেকালে আর একালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে- একালের 
দোষাঁনব্বৰচিনই তাঁহার উদ্দেশ্য । একালের গুণগহালর প্রাত তিনি বিশেষ 
দৃম্টিনক্ষেপ করেন নাই- করাও নিম্প্রয়োজন ; কেন না, আমরা আপনাদিগ্সের 
গুণের প্রীতি পলকের জন্য সন্দেহষ,ন্ত নহি । 

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ । কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাগ 
সর্্ববাদসম্মত। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালি, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গাল 
জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত . করতেছেন । তাঁদ্ষয়ে রাজনারায়ণবাবু যাহা 
বলিয়াছেন. তাহা উদ্ধৃত কারবার আবশ্যকতা নাই-_-সে সকল কথা আজিকালি 
সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় । 

আমরা সে সকল কথা স্বীকার কার, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, 
রাজনারায়ণবাব; যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার অনেকগর্খীলই সঙ্গত । কিন্তু 
অনুকরণসম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে । 

অনুকরণ মানত কি দূষ্য 2 তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন 
প্রথম শিক্ষার উপার কিছুই নাই। যেমন শশু বয়গপ্রাস্তের বাক্যানুকরণ 
করিয়া কথা কাঁহতে শিখে, যেমন সে বয়প্প্রাপ্তের কার্য সকল দেখিয়া কার্য 
কাঁরতে শিখে, অসভ্য এবং আর্শাক্ষত জাত সেইরপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির 
অনুকরণ কাঁরয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাস্ত হয় । অতএব বাঙ্গাল যে ইংরেজের 
অনুকরণ কাঁরবে, ইহা সঙ্গত ও য্যাস্তীসদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্য জাতি 
[বিনানুকরণে স্বতগ্রশাক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল ; প্রাচীন ভারতীয় ও মিশরীয় 
সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে ॥ কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা 
সব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও 
যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার 
অনুকরণফল ॥ যে পারমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ কাঁরিতেছে, পুরা- 
বৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোপনয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অঙ্প পাঁরমাণে 
যুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে 
অনুকরণ কাঁরয়া'ছলেন বাঁলয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দাঁড়াইয়াছেন । শৈশবে 
পরের হাতে ধাঁরয়া যে জলে নামতে না 'শাখয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে 
[শিখে নাই ; কেন না, ইহ জন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের 
ণলাখত আদর্শ দোৌঁখয়া যে প্রথমে 'লাঁখতে না শিখিরাছে, সে কখনই লিখিতে 
শিখে নাই ॥। বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ কাঁরতেছে, ইহাই বাঙ্গালর 
ভরসা । 

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণির উৎকর্ষ 
প্রাশ্তি হয় না। কিসে জানলে ? 

প্রথম, সাহত্য সম্বন্ধে দেখ । পাঁথবার কতকগ্দাল প্রথম শ্রেণীর কাব্য, 
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কেবল অন্দকরণ মাঘ । দ্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের 
অনুকারী জনসন । এইরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকাদিগের দস্টান্ত দেখাইয়া আমরা 
একথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বাঁজ্জলের মহাকাব্য, হোমরের প্রাসদ্ধ 
মহাকাব্যের অনুকরণ । সমুদয় রোমকসাহত্য, ষুনানীয় সাহত্যের অনুকরণ । 
যে রোমকসাহিত্য বর্তমান ইউরোপায় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাঘ 
কিন্তু 'বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক । আমাঁদগের স্বদেশে দুইখান 
মহাকাব্য আছে-_তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে-__তাহা 
পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ । গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য ; অল্প তারতম্য । 
একখানি আর একখানর অনুকরণ । 

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ 
হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং 
অনুকরণের নায়কসকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যাঁধান্ঠিরে তাহার 
অপেক্ষা আধিক প্রভেদ নহে । রামায়ণের আমতবলধারশ বীর, িতোন্দুয়, 
দ্রাত্তবৎমল লক্ষন্রণ মহাভারতে অজ্জর্যনে পাঁরণত হইয়াছেন, এবং ভরত শনুদ্র 
নকুল সহদেব হইয্লাছেন। ভীম, নূতন সৃষ্টি, তবে কুম্ভকর্ণের একটু ছায়ায় 
দাঁড়াইয়াছেন । রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দূযোধন ; রামায়ণে 'বিভীষণ, 
মহাভারতে 'বিদুর ; অভিমনন্য, ইন্দ্রাজতের আঁচ্ছমজ্জা লইয়া গাঁঠত হইয়াছে । 
এঁদকে রাম ভ্রাতা ও পত্বী সাঁহত বনবাসী ; যাঁধান্ঠরও ভ্রাতা ও পত্বী সাহত 
বনবাসী । উভয়েই রাজ্যচ্যত। একজনের পত্নী অপন্থৃতা, আর একজনের 
পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা ; উভগন মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি 
জৰলন্ত ; একে স্পম্টতঃ, অপরে অস্পম্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই 
যে, যুবরাজ রাজচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, 
পরে সমরবিজয়শ হইয়া পুনব্বরি স্বরাজ্যে চ্ছাপিত ৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই 
সেই সাদৃশ্য আছে ; কুশীলবের পালা মাণপুরে বন্রুবাহন কর্তৃক অভিনীত 
হইয়াছে ; 'মাথলার় ধনৃভর্গ, পাণ্ালে মংস্যবিন্ধনে পাঁরণত হইয়াছে ; 
দশরথকৃত পাপে এবং পাশ্ডুকত পাপে 'বিলক্ষণ এঁক্য আছে । মহাভারতকে 
রামায়ণের অনুকরণ বাঁলতে ইচ্ছা না হয, না বলুন; কিন্তু অনুকরণীয় 
এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘাঁনঙ্ঠ সম্বন্ধ আত 'বিরল। কন্তু মহাভারত 
অনুকরণ হইক্লাও কাব্যমধ্যে পাঁথবীতে অন্যন্ত অতুল--একা রামারণই তাহার 
তুলনীয় । অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে। 

পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ । যখন রোমকেরা যানানশয্ সভ্যতার পরিচর 
পাইলেন, তখন তাহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীয়াদগের অনুকরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তাহার ফল, 'কাকরোর বাণ্মতা, তাঁসিতসের হীতিবত্তগ্রন্থ, 
বাঁজ্জলের মহাকাব্য, প্রতস ও টেবেন্সের নাটক, হরেস ও ওঁদের গণীতিকাব্য, 
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পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধম্মনশীত, আন্তনৈনাঁদগের রাজধর্দ্ম, 
লুকালসের ভোগাান্ত, জনসাধারণের এশ্বর্য), এবং সম্রাটগণের চ্ছাপত্য 
কীর্ত। আধুনিক ইউরোপায়দিগের কথা পৃব্ৰবেই উল্লাখত হইয়াছে ; 
ইতালীয়, ফরাসি-সাহত্য, গ্রক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ ; ইউরোপীয় 
ব্যবস্থা-শাস্র, রোমক ব্যবস্থা-শাম্ত্ের অনুকরণ ; ইউরোপীয় শাসন-প্রণালী, 
রোমকীয়ের অনুকরণ । কোথাও সেই ইম্পিরেটর, কোথাও সেই সেনেট, 
কোথাও সেই প্রেবের শ্রেণী ; কোথাও ফোরম, কোথাও সেই 'মিডানাসাপরমূ । 
আধুনিক ইউরোপণয় স্থাপত্য ও চিন্রবদ্যাও যানানী ও রোমক মূলাবাশষ্ট। 
এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মান্ই ছিল; এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পাঁরত্যাগ 
করিয়া পৃথগৃভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে । প্রাতভা থাকলেই এরুপ ঘটে, 
প্রথম অনুকরণ মান্ন হয় ; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যার । যে শিশু 
প্রথম 'লাখতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ কাঁরতে হয়__ 
পাঁরণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রাতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা 
ভাল 'লাখয়াও থাকে । 

তবে প্রাতভাশ্‌ন্যের অনুকরণ বড় কদর্যয হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে 
নৈসার্গক শান্ত নাই, যে চিরকালই অনুকারণ থাকে, তাহার স্বাতল্প্য কখন 
দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার 'বিশিম্ট উদাহরণ । ইউরোপা 
জাত মাব্রের নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ । কিন্তু প্রাতভার 
গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শশীঘ্রই স্বাতন্ত্য লাভ কাঁরল-_এবং ইংলশ্ড 
এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল । এঁদকে এতাদ্বলয়ে স্বাভাবিক শান্তশূন্য 
রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জম্মনীয়গণ অনকারঈই রাঁহলেন ॥ অনেকেই 
বলেন যে, শেষোন্ত জাঁতসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনংৎকর্ধ তাঁহাঁদিগের 
অনচকষরি ফল । এটি ভ্রম। ইহা নৈসার্গক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল । 
অনুচিকীষাও সেই অপ্রতুলের ফল ॥। অন:চকীষাঁও কার্য কারণ নহে । 

অনুকরণ যে গাল বালয়া আজ কাল পাঁরচিত হইয়াছে, তাহার কারণ 
প্রাতভাশন্য ব্যান্তর অনুকরণে প্রবণাত্ত। অক্ষম ব্যান্তর কৃত অনুকরণ অপেক্ষা 
ঘণাকর আর কিছুই নাই ; একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ । নচেৎ অনুকরণ 
মানত ঘৃণ্য নহে ; এবং বাঙ্গালির বর্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে । বরং 
এর্‌প অনুকরণই স্বভাবাঁসদ্ধ । ইহাতে যে বাঙ্গালর স্বভাবের কিছ? বিশেষ 
দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দেশ করা কঠিন । ইহা মানুষের 
স্বভাবাসদ্ধ দোষ বা গুণ । যখন উতকৃন্টে এবং অপকৃম্টে একন্রিত হয়, তখন 
অপকৃষ্ট স্বভাবতই উৎকৃন্টের সমান হইতে চাহে ॥। সমান হইবার উপার কি? 
উপায়, উৎকৃষ্ট যেরুপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে । ত্বাহাকেই অনু- 
করণ বলে । বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যভায়, শিক্ষার, বলে, এশ্যর্ষে, সখে, 
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সর্ববাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ । বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাইবে ? 
পিতু 'কি প্রকারে সেরূপ হইবে £ বাঙ্গাল মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, 
সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইবে । 
অন্য যেকোন জাতি হউক না কেন, এঁ অবস্থাপন্ন হইলে এরূপ করিত। 
বাঙ্গাঁলর স্বভাবের দোষে এ অনুকরণপ্রবৃত্তি নহে । অন্ততঃ বাঙ্গালির 'তিনাঁট 
প্রাধান জাতি- রা্গণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আর্ধবংশ-সম্ভূত ; আর্য শোণত 
তাহাদের শরীরে অদ্যাঁপি বাহতেছে ; বাঙ্গাল কখনই বানরের ন্যায় কেবল 
অনুকরণের জন্যই অনুকরণীঁপ্রয্ হইতে পারে না । এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং 
পারণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে । যাহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার 
ও পাঁরচ্ছদের অনুকরণ দোৌঁখয়া রাগ করেন, তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসাঁদগের 
আহার পাঁরচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বাঁলবেন ? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা 
ইংরেজরা অজ্পাংশে অনুকারী ? আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর ; 
ইংরেজরা অনুকরণ করেন- কাহার ? 
ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার কার যে, বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে 
প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালর মধ্যে প্রাতভাশন্য 
অনুকারশীরই বাহুল্য ; এবং তাঁহাদগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবন্ত 
না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায় । এইটি মহা দুঃখ । 
বাঙ্গাল গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে 
আদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গাঁলর অন:করণপ্রবত্তকে গালি পাড়, এবং 
এই জন্যই রাজনারায়ণবাবু যাহা যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার অনেকগদলিকে 
যথা বাঁলয়া স্বীকার কারিতোছ। 
যেখানে অনকারণী প্রতিভাশালী, সেখানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ 
আছে । একটি বোচত্র্ের বিব্র । এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৌঁচন্রয-ঘাঁটত । 
জগ্তশতলস্থ সব্্ব পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সখদশ্য 
হইত? সকল শব্দ যদ এক প্রকার হইত-_মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় 
রব ভিন্ন প্াথবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাঁকিত, তবে ক সে শব্দ 
সকলের কর্ণজবালাকর হইত না? আমরা সের:প স্বভাব পাইলে, না হইনে 
পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, 
তাহাতে বৌচত্যেই সুখ । অনুকরণে এই সুখের ধংস হয় । মাকবেথ উৎকৃষ্ট 
'নাটক, কিন্তু পণাথবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে 'লাখত হইলে, নটকে 
আর কি সুখ থাকিত 2 সকল মহাকাব্য রঘবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে 
আর কাব্য পাঁড়ত? 
শৃদ্ধতীয়, সকল বিষয়েই যত্রপৌনঃপ্যন্যে উতকর্ষের সম্ভাবনা । কিন্তু 
পরবর্তী কার্য পর্রবরর্ভাঁ কারের অনুকরণ মান্র হইলে, চেম্টা কোনপ্রকার 
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নৃতন পথে যার না ; সৃতরাং কার্ষোর উন্নাত ঘটে না। তখন ধারাবাহকতা 
প্রাপ্ত হইতে হন । ইহা কি শিল্প সাহত্য বিজ্ঞান, 'কি সামাজিক কার্ধা, 'কি 
মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য । 

মনৃষ্যের শারপীরক ও মানাসিক ব্যস্ত সকলেরই সমকালক যথোচিত স্ফা্ত 
এবং উন্নাত মনষ্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য । তবে যাহাতে কতকগ্যলির 
অধিকতর পাঁরপৃম্টি এবং কতকগাীলর প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মন.ষ্যের 
অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক এবং একজন মনৃষ্যের সুখও বহুবিধ । তত্তাবং 
সাধনের জন্য বহুবিধ 'ভিন্ন 'ভিন্ন প্রকারের কাব্যের আবশ্যকতা । ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের কার্ধয 'ভল্ন ভিন্ন প্রকীতির লোকের দ্বারা 'ভিন্ন সম্পল্ন হইতে পারে না। 
এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা, বহ্‌ প্রকারের কার্য সাধত হইতে পারে 
না। অতএব সংসারে চঁরিনবৌচত্র্য, কার্যযবৈচিন্য এবং প্রবৃত্তির বৌচন্রয 
প্রয়োজন ৷ তদ্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই । অন:করণপ্রব্াত্ততে 
ইহাই ঘটে যে, অন:কারীর চরিন্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কার্য, 
অনকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথাস্তরে গমন কারতে পারে না। যখন সমাজস্থ 
সকলেই বা আঁধকাংশ লোক বা কার্ধযক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যান্তগণ, একই আদর্শের 
অনকারী হয়েন, তখন এই বৌচত্র্যহান আত গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্য- 
চাঁরন্ের সব্বঙ্গীণ স্ফূর্ত ঘটে না; সব্ব্প্রকারের মনোবৃত্ত সকলের মধ্যে, 
যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সব্বপ্রকারের কার্যয সম্পাঁদত হয় না, মনুষ্যের 
কপালে সকল প্রকার সুখ ঘটে না- মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ 
থাকে, মনষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে । 

আমরা যে কয়টি কথা বাঁলয়াছ, তাহাতে নিম্নালাখত তত্ৰ সকলের 
উপলাব্ধি হইতে পারে__ 

১। সামাঁজক সভ্যতার আদি দূই প্রকার ; কোন কোন সমাজ স্বতঃ 
সভ্য হর, কোন কোন সমাজ অন্যন্ল হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোন্ত 
সভ্যতালাভ বহুকালসাপেক্ষ ; দ্বিতীয়োন্ত আশু সম্পন্ন হয় । 

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ 
করে তখন 'দ্বিতয় পথে সভ্যতা অতি দ্লুতগাঁততে আসিতে থাকে । সে চ্ছলে 
সামাজিক গাঁত এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের 
সব্বাঙ্গশণ তনুকরণে প্রবৃত্ত হয় । ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । 

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রব্ত্তি তজ্বাভাকি বা 
বাঙ্গালির চারন্রদোষজনিত নহে। 

৪) অনুকরণ মান্রই আনিম্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর 
সূফলও জন্মে; প্রথমাবদ্ায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ন্য আপনিই আসে । বঙ্গী 
সমাজের অবস্থা বিবেচনা কাঁরিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত; 
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নশ্চয় বলা ধাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার চ্ছলও আছে। 

&। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপয্যন্ত কাল উত্তীর্ণ 
হইলেও অনুকরপপ্রবাত্ত বলবতশী থাকলে অথবা অনহকরণের যথার্থ সময়েই 
অনুকরণপ্রবাঁতি অব্যবাঁহতর্‌পে স্ফ্র্ত পাইলে, সর্বনাশ উপাচ্হত হইবে । 


শকুস্তলা, মিরন্দা এবং দেসাদমোনা 


প্রথম, শকুষ্তলা ও মিরন্দা 


উভয়েই খাঁষকন্যা ; প্রস্পেরো ও 'বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজার্ধ। উভয়েই 
ধাঁধকন্যা বাঁলয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত ৷ মিরন্দা এঁরয়ল-রাক্ষিতা, শকুন্তলা 
জপ্সরোরক্ষিতা | 
উভগ়লেই খাঁষ-পাঁলতা | দুইটিই বনলতা-_দূুইটিরই সৌন্দর্যে উদ্যানলতা 
পরাভূতা। শক-ভ্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসনীগণের ম্লানীভূত রৃপ- 
লাবণ্য দুত্ন্তের স্মরণ-পথে আসিল ; 
শদ্ধান্তদুললভামদং বপুরাশ্রমবাঁসনো যাঁদ জনস্য। 
দৃরীকৃতাঃ খল. গ:ণৈর:দ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥ 
ফার্দনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরপে ভাবলেন, 
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উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা ) সরলতার যে কিছ মোহমল্ত আছে, 
উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ । কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস কাঁরয়া, সুন্দর, সরল, বিশহদ্ধ 
রমণীপ্রকতি, 'বিকীত প্রাপ্ত হয়-কে আমায় ভালবাসবে, কে আমায় সুন্দর 
বালবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা 'বলাস 
বিদ্রমাদিতে, মেঘাঁবলপপ্ত চন্দ্রমাবধ, তাহার মাধনর্ধয কালিমাপ্রাপ্ত হয় । শকুত্তলা 
এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই ; কেন না, তাঁহারা লোকালয়ে প্রাতপালতা 
নহেন। শকুস্তলা বকল পাঁরধান কাঁরয়া ক্ষদ্দ্র কলস হস্তে আলবালে _্বলাঁসঞ্ন 
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কারয়া, 'দনপাত কাঁরয়াছেন-+সাঁণচত জলকণা!বধোৌত নব মাল্পকার মত নিজেও 
শুভ্র, নিজ্কলব্ক, প্রফুল্প, দিগন্ত সুগন্ধাবকীর্ণকারণী । তাঁহার ভাগনীয়েহ, 
নব মাল্লকার উপর ; ভ্রাতপ়েহ, সহকারের উপর ; পূত্রপ়নেহ, মাতৃহীন হরিণ- 
শিশুর উপর ; পাঁতগৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, 
শকুন্তলা অশ্রুমূখী, কাতরা, িবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাঁদগ্ের 
সঙ্গে; কোন বক্ষের সঙ্গে ব্ঙ্গ, কোন বংক্ষকে আদর, কোন লতার পাঁরণর 
সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী । কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও আঁশাক্ষিতা 
নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ, তাঁহার লঙ্জা। লঙ্জা তাঁহার চাঁরন্রে বড় 
প্রবলা ; তিনি কথায় কথায় দ-জ্মন্তের সম্মুখে লঙ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন 
-লঙ্জার অনরোধে আপনার হৃদগত প্রণয় সথীদের সম্মূখেও সহজে ব্যক্ত 
কারতে পারেন না। 'মরন্দার সেরুপ নহে । 'মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার 
লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লঙ্জা হইবে ঃ তাহার জনক ভিন্ন অন্য 
পুরুষকে কখন দেখেই নাই । প্রথম ফার্দনন্দকে দোখয়া িরন্দা বুঝিতেই 
পারল নাষে, কিএ?ঃ 
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সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্ভলার তাহা সকলই আছে, মরন্দার 
তাহা কিছু নাই। পিতার সম্মুখে ফাঁদ্দনন্দের রুপের প্রশংসার কিছ:মান্ত 
সত্কোচ নাই-_ অন্যে যেমন কোন চিনা দর প্রশংসা করে, এ তেমান প্রশংসা ) 
[100151)6 ০911 10110 
4৯ 01106 01511068 101 0001)115102.0018] 
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অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্চরত্রের যে পাবত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লঙ্জা, তাহা 
মিবন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় 
নবীনত্ব এবং মাধূর্যয আঁধক। যখন পিতাকে কার্দনন্দের পাঁড়নে প্রবৃত্ত 
দোঁখয়া 'মরন্দা বাঁলতেছে, 
0০ 0621: 80061 
11222 1006 (009 1851) 2 6018] 0£ 10100) 001 
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যখন পিতৃমখে ফার্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মির্দা বালল, 
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তখন আমরা বুঝতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারাবহীনা, কিন্তু িরজ্দা 
"পরদ:ঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালনী ; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লঙ্জার 
সারভাগ যে পাঁবত্রতা, তাহা আছে। 

যখন রাজপযন্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়- 
সংস্পর্শ শূন্য ছল ; কেন না, শৈশবের পর পতা ও কালবন ভিন্ন আর কোন 
পুরুষকে তান কখন দেখেন নাই । শকুন্তলাও বখন রাজাকে দেখেন, তখন 
1তাঁনও শন্যহৃদয়, খাঁষগণ 'ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই । উভয়ই তপোবনমধ্যে__ 
এক চ্ছানে কন্বের তপোবন- অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন- অনুরূপ 
নায়ককে দেখিবামান্ প্রণয়শালিনী হইলেন । কিন্তু কাঁবাদগের আশ্চর্য কৌশল 
দেখ ; তাঁহারা পরামর্শ কাঁররা শকুগ্তলা ও মরন্দা-ঢারত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন 
নাই, অথচ একজনে দুহট চিত্র প্রণীত কাঁরলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরপ 
হইয়াছে । যাঁদ একজনে দুইটি চারন্র প্রণয়ন কাঁরতেন, তাহা হইলে কাঁব 
শকুম্তলার প্রয়ণলক্ষণে ও 'মরন্দার প্রণয়লক্ষণে 'কি প্রভেদ রাখতেন ? তিনি 
বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লঙ্জাশীলা, অতএব 
ভাহার প্রণয় মূখে অব্যক্ত থাকবে, কেবল লক্ষণেই ব্যস্ত হইবে ; কিন্তু মরন্দা 
সংস্কারশণ্যা, লৌকিক লঙ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ 
বাক্যে অপেক্ষাকৃত পারস্কুট হইবে । পৃথক পৃথক: ক'বপ্রণীত িন্রন্ধয়ে ঠিক 
তাহাই ঘাঁটয়াছে । দংজ্মন্থকে দোঁখিয়াই শকুন্তশা প্রণয়াসত্তা ; কিন্তু দ:জ্সস্তের 
কথা দুরে থাক, সখাদ্বয় যত "দন তাঁহাকে ক্িম্টা দেখিরা, সকল কথা অন:ভবে 
বাঁঝয়া পাড়াপনাড় করিয়া কথা বাহর কাঁরয়া না লইল, ততাঁদন তাহাদের 
লম্ম.খেও শকুন্থলা এই নতন 'বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল 
লক্ষণেই সে ভাব ব্যন্ত-_ 

স্নগ্ধং বীক্ষতমন্যতোহপি নয়নে ষৎ প্রেরয়ন্থ্যা তয়া, 
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গরুতয়া মন্দং গবলাসাদিব। 
মাগা ইত্যুপরদৃদ্ধয়া যদাপ তত সাসক্রমনন্তা সখা, 
সব্্বং তং কিল মংপরায়ণমহো ! কামঃ স্বতাং পশ্যাঁত ॥ 

শকুন্তলা দূজ্মন্তকে ছা'ঁড়য়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বন্কল বাঁধয়া যায়, 
পদে কুশাঞ্কুর বিধে । কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই-__-মিরন্দা 
সৈ সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শনকালে মরন্দা অসওকুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে 
আপন প্রণয় ব্যস্ত কারলেন, 
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এবং €পতাকে ফাঁদনন্দের পড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার 
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প্রয়জন বাঁলয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্প কারলেন। প্রথম অবসরেই 
ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ কাঁরলেন । 
দুত্সস্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচ্যার খেলা । 
“সাথ, রাজাকে ধাঁরয়া রাখিস্‌ কেন 2” তবে, আম উঠিয়া যাই”__“আমি 
এই গাছের আড়ালে লকাই”--শকুন্তলার এ সকল “বাহানা” আছে 7 িরন্দার 
সে সকল নাই। এ সকল লঙ্জাশশলা কুলবালার 'বাহত, কিন্ত মিরন্দা 
লঙজ্জাশীলা কুলবালা নহে--মরন্দ্া বনের পাখ- প্রভাতার্ণোদয়ে গাইয়া 
উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বক্ষের ফুল--সম্ঘার বাতাস পাইলে 
মুখ ফ:ুটাইয়া ফৃটিয়া উঠিতে তাহার লঙ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, 
1িরঙ্দার বাঁলতে লজ্জা করে না যে__ 
806 205 12009096505, 
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আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফাঁদনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, 
সমদ্দায উদ্ধৃত করি, কিল্তু নিম্প্রয়োজন । সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, 
সকলেই মূল গ্রন্থ খ্দালয়া পাঁড়তে পারিবেন । দোঁখবেন, উদ্যানমধ্যে 
রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সদ্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্বতন কালেজের 
ছান্রমান্ের কণ্ঠন্ছ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যনকজ্প নহে । যে ভাবে 
জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে,“আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা 
সেই সাগরতুল্য গভীর,” মিরন্দাও এই চ্ছলে সেই মহান চিত্ভভাবে পারপ্রুত। 
ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতা-মণ্ডপতলে দ:ত্ন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,_- 
যে আলাপে শকুম্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম আঁভমত সূর্যসমীপে ফ.টাইক্লা 
হাঁসপল-_-সে আলাপে তত গৌরব নাই-_মানবচারঘ্ের কৃলপ্রাস্তপর্যনন্তপ্রধাতশ 
সেরূপ টল টল চণ্ল বাঁচমালা তাহার হাদয়মধ্যে লাক্ষিত হয় না। যাহা 
বালয়াছি, তাই- কেবল 'ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচরি-_একটু 
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একটু চাতুরশী আছে- যথা “অদ্ধপধে সুমারঅ এদস্ম হখব্ভংাঁসণো মিণালবলঅস্ম 
কদে পাঁড়াণবৃত্তা্ধ |” ইত্যাঁদ। একট; অগ্রগ্গামিনীত্ব আছে, থা দক্মস্তের 
মুখে 

“নন; কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যাত গল্ধমান্রেণ ।” এই কথা শানয়া 
শকুন্তলার 'জিন্ঞ্রাসা, “অসন্তোসে উপ 'কিং করোদ ?”- এই সকল ছাড়া আর 
বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে--বরং কারব গুণ । দৃম্সন্তের 
চার্র-গৌরবে ক্ষদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পাঁড়য়া গিয়াছে । ফাঁদর্নন্দ 
বা রোমও ক্ষুদ্র ব্যান্ত, নায়কার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযষোগ্য অকৃতকণীর্ত-_ 
অপ্রাথতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পাঁথবীপাঁত মহেন্দ্রসখ দহত্মস্তের কাছে শক্যস্তলা 
কে? দুগ্সন্ত মহাবৃক্ষের ব্‌হচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে 
_-সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পাঁরিতেছে না। এ প্রণয়সহ্ভাষণ 
নহে- রাজক্লীড়া, পাথবীপাত কুঞ্জবনে বাসয়া সাধ কাঁরয়া প্রেম করারূপ 
খেলা খোঁলিতে ব সয়াছেন ; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শক.ন্তলা-নালনী-কোরককে 
শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্লীড়ার সাধ িটাইতেছেন, নাঁলনী তাতে ফ:টবে কি ? 

[যান এ কথাগ্ীল স্মরণ না রাখবেন, তান শকুন্তলা-চারন্র বুঝতে 
পারবেন না; যে জলানষেকে 1মরন্দা ও জ্নীলয়েট ফুটিল, সে জল'নষেকে 
শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসন্তা শকুন্তলায় বালিকার চাণল্য, বালিকার ভয়, 
বালিকার লজ্জা দোঁখলাম ; কন্তু রমণীর গ্রাম্ভীর্ধয, রমণীর পম্লেহ কই 2 
ইহার কারণ কেহ কেহ বাঁলবেন, লোকাচারের ভিন্নতা ; দেশভেদ । বস্তুতঃ 
তাহা নহে । দেশী কুলবধ্‌ বাঁলয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভায়া পাঁড়ল,_ আর 
মরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতন মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্হি খুলিয়া 'দিল, 
এমত নহে । ক্ষ,দ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে 
কেবল বাহ্যভেদ হয় মান্র ; মনুষ্যহদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে 
মনষ্যহ্দয়ই থাকে । বরং বালতে গেলে-াতন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই 
বেহায়া বলতে হয়-_-“অসন্তোসে উপ কিং করেদি ?* তাহার প্রমাণ। যে 
শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুত্সস্তকে 
1তরস্কার কারয়া বাঁলয়াছিল-_“অনার্যয ! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে 
দেখ £*-সে শকুন্তলা যে, লতামস্ডপে বালিকাই রাঁহল, তাহার কারণ, 
কুলকন্যাসূলভ লজ্জা নহে । তাহার কারণ- দুজ্সন্তের চরিঘ্লের বিস্তার । 
যখন শকুন্তলা সভাতলে পাঁরত্যন্তা, তখন শকুস্তলা পত্নী, রাজমাঁহষী, মাতৃপদে 
আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শক্াস্তলা রমণী; এখানে তপোবনে, 
--তপাস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত আভলাষণী,_এখানে শক্যস্তলা কে? 
কারশৃণ্ডে পদ্মমাত্। শক্ুস্তলার কবি যে টেম্পেন্টের কবি হইতে হানপ্রভ নহেন, 
ইহাই দেখাইবার জন্য এচ্ছলে আয়াস স্বীকার করলাম । 
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ছিতাীয়, শকুন্তলা ও দেসদিমোনা 

শক.ভ্তলার সঙ্গে মিরচ্দার তুলনা করা গেল--কল্তু ইহাও দেখান গিয়াছে 
যে, শকুন্তলা ঠিক মিবন্দা নহে'। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা- 
চারিররের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুস্তলা-চারব্ের আর এক ভাগ বুঝিতে বাঁক 
আছে। দেসদমোনার সঙ্গে তুলনা কাঁরয়া সে ভাগ বুঝাইব, ইচ্ছা আছে। 

শকুন্তলা এবং দেস:দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনায়া । 
তুলনীয়া-_কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমাঁতর অপেক্ষা না করিয়া আত্ম- 
সমর্পণ করয়াছিলেন। গৌতমী শক্ন্তলা সম্বন্ধে দুত্মন্তকে যাহা বাঁলয়াছেন, 
ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেসদমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে__ 

ণাবেকীখদো গঃরঃঅণো ইমিএ ণ তুঞব প্নীচ্ছদো বন্ধু । 
এককস্মঅ চরিএ ভণাদন কিং এক একাস্মং | 

ভুলনীয়া-_কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দোখয়া আত্মসমর্পধ করিয়াছেন-- 
উভয়েরই “দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরূহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল । 
গন্তু বীরমন্তের যে মোহ, তাহা দেসদিমোনায় যাদশ পাঁরস্ফুট, শকুন্তলার 
তাদশ নহে । ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতারাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার 
কাছে বিচার্যয নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্যের মোহ নারীহদয়ের উপর 
বলবন্তর | যে মহাকবি, পণপাঁতকা দ্রৌপদীকে অঞ্জদনে অধিকতম অন:ঃরন্তা 
কাঁরয়া, তাঁহার পশরণীরে স্বর্গরোহণপথ রোধ কাঁরয়াছিলেন, 'তাঁন এ তত 
জানতেন, এবং খান দেসাঁদমোনার স্ষ্ট কারয়াছেন, তান ইহার গড়ে তত্ত 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

তুলনীয়া-__কেন না, দুই নায়কারই “দুরারোহিণী আশালতা” পারশেষে 
ভগ্মা হইয়াছিল--উভয়েই স্বামিকন্তুক বিসাঁজ্জতা হইয়াছিলেন। সংসার 
অনাদর, অত্যাচারপারপূর্ণ। 'কন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে 
আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়ত হয়। ইহা 
মনূষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশৃভ নহে ; কেন না, মন_ষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশর 
মনোবাত্ত আছে, এই সকল অবস্হাতেই তাহা সম্যক প্রকারে স্ফ্যার্তপ্রাপ্ত হয়। 
ইহা মনৃষ্যলোকে সুশিক্ষার বীঁজ-_কাব্যের প্রধান উপকরণ । দেসূদিমোনার 
অদঘ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবাত্তি স্ফযৃর্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্হা তাহার 
ঘাঁটরা'ছিল, শক:ন্তলারও তাহাই ঘাঁটয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর 
তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে। 

এবং দুইজনে তুলনীয়া-_কেন না, উভয়েই পরম স্নেহশালিনী--উভয়েই 
সতী । স্নেহশালনী এবং সতী তষেসে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধ্‌, 
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বিধদ, যাদু, মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস গলিখিতেছেন, 
তাহার নায়িকামানেই স্নেহশালনী সতী । কন্ত এই সকল সতাঁদগের কাছে 
একটা পোষা বিড়াল আসলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পাঁতীচন্থা- 
মগ্না শকুন্তলা দুব্বসার ভয়ঙ্কর “অয়মহম্ভোঃ* শ্ানতে পান নাই ! সকলেই 
তা, কিন্তু জগংসংসারে অসতণী নাই বাঁলয়া, স্বীলোকে অসতণ হইতেই পারে 
না বাঁলয়া দেস:দিমোনার যে দ্‌় বিশ্বাস, তাহার মন্মের ভিতর কে প্রবেশ 
কাঁরবে 2 যাঁদ স্বামীর প্রাত আবচাঁলত ভাঁন্ত-_প্রহারে, অত্যাচারে, িসঙ্জনে, 
কল্কেও যে ভান্ত তাবচালত, তাহাই যাঁদ সতণত্ব হয়, তনে শক্যন্তলা অপেক্ষা 
দেস-দিমোনা গরীয়সন । স্বামকত্তক পাঁরত্যন্তা হইলে শকৃম্থলা দালিতফণা 
সর্পের ন্যায় মস্তুক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভঙ্সনা করিয়াছিলেন । যখন রাজা 
শক্ুন্তলাকে অশিক্ষা সত্বেও চাতুর্যযপটু বাঁলয়া উপহাস কাঁরলেন, তখন 
শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পৃব্বের বিনীত, লাঁজ্জত, দঃঁখত ভাব পারত্যাগ 
কাঁরয়া বললেন, “অনার্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ 2» যখন 
তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বাললেন, “ভদ্র! দহত্মস্তের চারন্র সবাই জানে,” 
তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন, 


তুদ্দে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মাথাঁদ€ লোঅস্ম। 
লঙ্জাবাণাজ্জদাও জাান্ত ণকাম্প মাহলাও ॥ 


এ রাগ আভমান, এ ব্যঙ্গ দেসাদমোনায় নাই । যখন ওথেলো 
দেসদমোনাকে সব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেসাদিমোনা 
কেবল বাঁললেন, “আম দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরন্ত করিব না।” বাঁলয়া 
যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই “প্রভু!” বাঁলয়া নিকটে আসিলেন। যখন 
ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বাঁলয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, 
তখনও দেস-দমোনা “আমি নিরপরাধিনন, ঈশ্বর জানেন,” ঈদৃশ ভীন্ত ভিন্ন 
আর দিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বাত হইয়া, পাাঁবী 
শূন্য দেখিয়া ইয়াগোকে ডাকিয়া বাঁলয়াছেন 
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ইত্যাঁদ। যখন ওথেলো ভাষণ রাক্ষসের ন্যাস নিশীথশয্যাশায়িনী স্প্তা 
সঞ্দরীর সম্মুখে “বধ কাঁরব !* বাঁলয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই__ 
আঁভমান নাই-_-আঁবনয় বা অস্নেহ নাই-_দেসৃদিমোনা কেবল বাঁললেন, “তবে 
ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন ।* যখন দেসূদিমোনা, মরণ-ভয়ে নিতাত্ত ভাতা 


৮৩ 


হইল্লা, একাঁদনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মূহূ্তজন্য জীবন [ভক্ষা 
চাহলেন, মন তাহাও শ্ানল না, তখনও রাগ নাই, আভমান নাই, অবিনয় 
নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন হীমালয়া আসয়া তাঁহাকে মমূর্যু 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কার্ধ্য কে কারল ?” তখনও দেস:দমোনা বাঁললেন, 
“কেহ না, আম নিজে । চলিলাম ! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও । 
আম চলিলাম |” তখনও দেস্‌দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, 
আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ কারয়াছে। 
তাই বাঁলতেছিলাম যে, শক্যন্তলা দেসদমোনার সঙ্গে তুলননয়া এবং 
তুলনীয়াও নহে'। তুলনীয়া নহে__কেন না, 1ভন্ন ভন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা 
হয় না । সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কা'লিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য । 
কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা পুদশ্য, যাহা সুগন্ধ, 
যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপধ্যাপ্ত, 
স্তুপীকৃত, রাশ রাশি, অপারমেয় । আর যাহা গভীর, দ.্তর, চগ্চল, ভীমনাদী, 
তাহাই এই সাগরে ॥ সাগরবধ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োখিত 
[বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দেষ ঈধ্যাঁদি বাত্যায় সন্ভাঁড়ত ; 
ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উদ্দ্মিলীলা-_-আবার ইহার মধুর 
নাঁলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূ্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতি, ইহার ছায়া, ইহার 
রত্বরাজ, ইহার মৃদু গীত-_সাহিত্যসংসারে দুললভ | 
তাই বাঁল, দেস-দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয় নহে । ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন 
জাতীয়ে তুলনীরা নহে । ভিন্ন জাতীয় কেন বাঁলতেছি, তাহার কারণ আছে । 
ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় 
দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্ত ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর 
একটু আঁধক বুঝেন । তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে-_যাহা 
দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে । নাটক নহে বাঁলয়া যে, 
এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে- তন্মধ্যে অনেকগ্দাল অততযুৎ- 
কৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফম্ট এবং বাইরণ-্রণীত মানক্রেড-_কিন্তব উৎকৃষ্ট 
হউক, নিকৃষ্ট হউক-_এঁ সকল কাব্য, নাটক নহে । সেক্ষপীয়রের টেম্পেম্ট এবং 
কাঁলদাসকৃত শক:ন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অতত্যুৎকৃম্ট উপাখ্যান 
কাব্য ; কিন্তু নাটক নহে । নাটক নহে বাঁললে এতদভয়ের নিন্দা হইল না; 
কেন না, এইরুপ উপাখ্যান কাব্য পৃথবীতে অতি বিরল-_-অতুল্য বাঁললেও 
হয় । আমরা ভারতবর্ষে উভক্নকেই নাটক বাঁলতে পারি ; কেন না, ভারতার 
আলঙ্কারিকাঁদগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে 
আছে। কিন্তু ইউরোপীয় ল্মালোচকাঁদগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, 
“ই দুই নাটকে তাহা নাই । ওথেলো নাটকে তাহা প্রচছছর পারমাণে আছে। 


৮৪ 


ওথেলো নাটক--শকুস্তলা এ 'ৃহসাবে উপাখ্যান কাব্য । ইহার ফল এই 
ঘাঁটয়াছে যে, দেস:দিমোনা-চারন্র বত পারস্ফ:ট হইয়্াছে--মিরন্দা বা শকৃম্তলা 
তেমন হয় নাই । দেসদিমোনা সজীব, শক্ুস্তলা ও িরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য | 
দেসদিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, 
চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বাহয়া বক্ষে পাঁড়তেছে দোখিতে পাই- ভূলগ্রজানু 
সুষ্দরশীর স্পান্দততার লোচনের উদ্ধর্ব দূম্ট আমা'দগের হৃদরমধ্যে প্রবেশ 
করে। শকুভ্তলার আলোহিত চক্ষুরাঁদ আমরা দ-ত্মন্তের মুখে না শুনিলে 
বুঝিতে পার না ষথা 

ন তির্যাগবলোকিতং, ভবাঁত চক্ষুরালোহতং, 

বচোহাতপর-যাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে । 

1হমার্ত ইব বেপতে সকল এব 'বিম্বাধরঃ 

প্রকামাবনতে ভ্রুবৌ যৃগপদেব ভেদং গতে ॥। 

শকন্তলার দএখের বিস্তার দৌখতে পাই না, গাঁত দেখিতে পাই না, বেগ 
দোঁখতে পাই না; সে সকল দেসদমোনায় অত্যন্ত পাঁরস্ফুট । শকুন্তলা 
িন্রকরের 'চন্র ; দেস:দমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রার গঠন | দেসাদমোনার 
হৃদয় আমাদগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মত্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত : শকুন্তলার 
হৃদয় কেবল হাঙ্গতে ব্যস্ত । 
সৃতরাং দেসদিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জবল বলিয়া দেসৃদিমোনার 

কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক । শকুন্তলা 
অঙ্ধেক মরন্দা, অর্জেক দেসদমোনা । পাঁরণীতা শকুম্তলা দেস:দিমোনার 
অনুরতীপণী, অপাঁরণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরুপিণী | 


বাঙ্গালির বাহুবল 


বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নাতির আকাক্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে । বাঙ্গাল 
সব্বদা উন্বাতর জন্য ব্যস্ত । অনেকে তিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন 
না। কেন না, বাঙ্গাঁলর বাহুবল নাই । বাহহবল ভিন্ন উন্নাতি নাই, ইহা 
তাঁহাদিগের বিশ্বাস । 

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা । কখন হইবে কি না, এ কথার 
মীমাংসা প্রবন্ধাস্তরে করা 'গয়াছে । থাক বা না থাক্‌, ইহা জানা আছে যে, 
মৌর্যবংশীয় ও গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা 'হিমাচল হইতে নর্্মদা পর্য্যস্ত একচ্ছন্রে 
শাঁসত কাঁরয়াছিলেন ; জানা আছে, 'দাঁপ্বজয়ী গ্রীক জাতি শতদ্ু আঁতিক্রম 
কারতে সক্ষম হয় নাই ; জানা আছে, সেই বীরেরা আসিয়ার মধ্যে ভারত- 
বাসীরই বীরদের প্রশংসা করিয়াছিলেন ; জানা আছে যে, তাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত 


৮৫ 
উত্তরচাঁরত-_৬ 


বারা ভারতভূমি হইতে উদ্মূলিত হইয়াছলেন ; জানা আছে,হর্যবঙ্ধনের পশ্চা 
পশ্চাৎ বহৃশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন ; জানা আছে, 'দাশ্বিজয়শী 
আরবেরা তিন শত বৎসরে পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই । 
এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে । পশ্চিম ভারতবষযাদগের 
বীর্ষযবন্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভুমে আছে । 

বাঙ্গালির পূ্‌ব্ববীরত্ব, পূর্বগৌরবের 'কি জানা আছে? কেবল ইহাই 
জানি যে, যখন পাশ্চমভারতে বেদ সম্ট ও অধীত হইতোঁছল, উপানষদ সকল 
প্রণীত হইতেছিল, অযোধ্যার ন্যায় সব্বসম্পদশালনশ নগরীসকল চ্ছাপতা 
এবং অলঙ্কৃতা হইতোছল- বাঙ্গালা তখন অনার্ধযভম, আর্যগণের বাসের 
অযোগ্য বলিয়া পাঁরত্যন্ত (১)। কেবল ইহাই জানি যে, যখন উত্তরভারতে, 
সমস্ত আর্ধ বাীরগণ একন্িত হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত রাজ্যখস্ডসকল বিভাগ 
কারতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাঁদ অমর অক্ষয় ধর্্মশাস্ত্রসকল প্রণীত 
হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌল্ড্রপ্রভৃতি অনার্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল 
দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৌনক পারব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ বঙ্গদেশপর্যযটনে 
আসেন, তখন দেঁখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গোৌরবশনন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভন্ত । বঙ্গদেশের পূর্বগৌরব কোথায় ? 

তবে, ইহার পরে শ্দনা যায় যে পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহত 
রাজ্য চ্ছাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরখ বড় সম্াদ্ধশালন" হইয়াছিল । 
কিন্তু এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে, তাঁহারা এই বাহুবলশন্য বাঙ্গালি- 
জাতি এবং তাঁহাঁদগের প্রাতবাসী তদ্রুপ দুক্বল অনার্ধজাতিগণ ভিন্ন অন্য 
কাহাকে আপন অধিকারভুন্ত কাঁরয়াছিলেন ৷ এই মান্র প্রমাণ আছে বটে যে, 
মৃঙ্গের পর্য্যন্ত তাহাঁদগ্ের আঁধকারভুত্ত 'ছল। অন্যত্র তাঁহাদিগেরর় অধিকার 
বস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমৃলক। 

প্রথম । কিদ্বদন্তী আছে যে, 'দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল । এ 
কথা একখান দেশ গ্রন্থে ?লাঁখত থাকলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল 
কনিঙহাম সাহেব তাহার অমৃলকতা প্রাতপন্ন করিয়াছেন । বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের 
আঁধকার দল পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে এর্‌প বৃহৎ ব্যাপার ঘাঁটিত যে, অবশ্য 
একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ 'ভন্ন তাহার অন্য প্রমাণ 'কিছন পাওয়া যাইত । 
বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহদাবস্তৃত প্রদেশ, তথায় বন্গপ্রতুত্বের কোন কিম্বদত্ধশ, 
কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছ নাই। 

দ্বিতীয় । ১৭৯৪ সালে গৌড়েশবর মহাঁপালরাজের একখানি শাসন 
কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল । তাহা হইতে কেহ অনুমান করেন, কাশাপ্রদেশ 


(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে “বঙ্গে ব্রা্মণাধিকার” দেখ । 


সহীপালের রাজ্যভুত্ত 'ছিল । এক্ষণে সে মত পারত্যন্ত হইতেছে (১)। 

তৃতীর । লক্ষ্ণসেনের দুই একখানি তান্রশাসনে তাঁহাকে প্রার সব্বদেশ- 
জেতা বাঁলরা বর্ণনা করা আছে । পাঁড়লেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা 
চাটুকার কবির কম্পনা মান । 

অতএব প্র্বকালে বাঙ্গাঁলরা যে বাহহবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ 
নাই । পুর্্বকালে ভারতবর্ষ্ছ অন্যান্য জাতি যে বাহবলশালী ছিলেন, 
এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালাদগের বাহ্‌বলের কোন প্রমাণ নাই। 
হোয়েম্খ সাঙ সমতট-রাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
পাঁড়িয়া বোধ হয়, পূর্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ খব্বকিত, দুব্বল-গঠন ছিল । 

বাঙ্গালাঁদগের বাহূবল কখন 'ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি? 

বৈজ্ঞানিক ভাঁবষ্যৎ ডীন্তর নিয়ম এই যে, যেরূপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই 
' অবদ্থায় সেইরূপ আবার হইবে । যে যেকারণে বাঙ্গাল চিরকাল দব্বল, 
' সেই সেই কারণ যত 'দিন বর্তমান থাকবে, তত 'দিন বাঙ্গালিরা বাহ্‌বলশনন্য ' 
' ধাকিবে । সে সকল কারণ কি? 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শীনকাঁদগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। 
বাঙ্গালির দুব্্বলতাও বাহ্য প্রকীতির ফল ॥ ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের 
ফলে বাঙ্গালিরা দুব্্বল, ইহাই প্রচগালত মত ॥ সেই সকল মতগলর সংক্ষেপতঃ 
উল্লেখ কারতোছ। 

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূঁম অত্যন্ত উব্বরা- অল্প পারশ্রমেই শস্যোৎ- 
পাদন হইতে পারে । সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পাঁরশ্রম করিতে হয় না। 
পারশ্রম আঁধক না কারলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভীমির উব্ররতা 
বঙ্গবাসীর দুর্বলতার কারণ । 

তাঁহার আরও বলেন যে, ভূঁম উব্বরা হইলে আহারের জন্য মগয়া 
পশুহননাদির আবশ্যকতা হয় না । পশুহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পাঁরশ্রমের 
কার্য, মন্‌ষ্যকে সব্বদা পাঁরশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে এ সকল গুণ, 
অভন্ত্য এবং স্ফরিপ্রাপ্ত হয় । 

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উব্বর দেশ আছে । ইউরোপ ও 
আমোৌরকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্থ্বরতায় ন্যন নহে । সে সকল' 
দেশের লোক দুব্বল নহে । 

অনেকে বলেন, জলবায়ূর দোষে বাঙ্গালিরা দৃব্বল | যে দেশের বার 
আর অথচ তাপযুস্ত্, সে দেশের লোক দব্বল । কেন হয়, তাহা শারীরতত্্- 
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িদেরা ভাল করিয়া বুঝান নাই । বান্গ:ন্ন আদ্রতা সম্বম্ধে নিয়াজাখিত টীকা 
পাঠ করিনেই সংশয় দূর হইতে পারে (১)। আর যাহারা আরব প্রভাতি 
জর্ীতর বীর্য জানেন, তাঁহারা তাপকে দোব্বল্যের কারণ বাঁলয়া স্বশকার 
করবেন না। 

অনেকে মোটামুটি বলেন যে, অলাসন্ত তাপধ্ুস্ত বার অত্যন্ত অস্বাচ্ছ্যকর, 
তান্নবজ্ধন বাঙ্গাঁলরা নিত্য রগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দবব্্বলতার কারণ । 

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল । এ দেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য 
চাউল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত । ভাত আত অসার খাদ্য, তাহাতেই 
বাঙ্গালির শরীর গঠে না। এজন্য “ভেতো বাঙ্গালি” বালয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক 
হইয়াছে। 

শরীরতত্বিদেরা বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন কারলে 
দেখা যায় ষে, তাহাতে জ্টার্চ, গ্রুটেন প্রভাতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্রটেন 
নাইভ্রোজেন-্রধান সামগ্রী । তাহাতেই শরীরের প্ুস্টি। মাংসপেশ প্রভৃতির 
প্নাম্টয় জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন । ভাতে ইহা আঁত অল্প পারিমাণে 
থকে । মাংসে বা গমে ইহা আঁধক পাঁরমাণে থাকে । এই জন্য মাংসভোজী 
এবং গ্রোধ্অভোজনীদিগের শরীর আধক বলবান--“ভেতো” জাতির শরীর 
দুর্বল । ময়দার গ্রুটেন শতভাগে দশভাগ থাকে (২); মাংসে (51৮02 বা 
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7105০011005 ) ১৯ ভাগ (১); এবং ভাতে ৭ কি৮ ভাগ মাত্র থাকে (২)। 
সুতরাং বাঙ্গালি দুর্বল হইবে বৈ কি! 

রেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশন্রু- বাল্যবিবাহের কারণেই 
বাঙ্গালির শরীর দুব্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অগ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের 
শরীর ও বল চিরকাল অসম্পূর্ণ থাঁকবে 'এবং যাহারা অজ্প বয়স হইতে 
ইন্দ্রিয়সখে 'নিরত, তাহারা বলবান: হইবার সম্ভাবনা কি? 

বাঙ্গালি মনুষ্যেরই ক, বাঙ্গালি পশুরই কি, দুব্বলতা যে জলবায়ু বা 
মাত্তকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কন্তু জলের বা বায়ুর বা মাত্তকার 
কোন দোষের এই কুফল, তাহা কোন পাণ্ডিতে অবধাঁরত করেন নাই । 

কভু এই দূব্বলতার যে সকল কারণ 'নাদ্দন্ট হইয়াছে বা ডীল্লাখত হইল, 
তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না যে, অজ্পকালে সে দূর্বলতা দূর হইবে । 
তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে 
এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যাঁদ এ দুব্বলতার 
কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে,সামাজক রীতির পাঁরবর্তনে 
এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে ; এবং বাঙ্গালর শরীরে বলসণ্ার হইবে । 
যদ চাল এ অনিম্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, 
গোধুমাদির চাষ এ দেশে বদ্ধ করাইলে, বাঙ্গাল ময়দা খাইয়া বাঁলম্ঠ হইবে । 
এমন ক, কালে জলবায়ুরও পাঁরবর্তন হইতে পারে । এক্ষণে মনুষ্যবাসের 
অযোগ্য যে সুন্দরবন, তাহা এককালে বহজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। 
ভূতত্ববিদেরা বলেন যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উতর 
ছিল, এবং তথায় 'সিংহ হস্তী প্রভাতি উফদেশবাসী জীবের আবাস ছিল । আবার 
এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল । সে সকল যুগান্তরের 
কথা-_সহম্্র সহম্ত্র যুগে সে সকল পরিবর্তন ঘাঁটতে পারে । কিন্তু এ্রাতহাসিক 
কালের মধ্যেও জলবায়ু শীততাপের পারবর্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 
পূৰ্বকালে রোমনগরণর নিয়ে টেবর নদের মধ্যে বরফ জিয়া বাইত । এবং 
এক সময়ে ব্লমাগত চল্লিশ দিন তাহাতে বরফ জাময়া ছিল । কৃষসাগরে (0106 
5০৪ ) আবিদ নামক কাঁবর জাবনকালে প্রীতি বংসর শীত খতুতে বরফ জমিয়া 
যাইত । এবং রণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এর:প গাঢ 
জাঁমত যে, তাহার উপর দয়া বোঝাই গাঁড় চাঁলত। এক্ষণে রোমে বা 
কফসাগরে বা উন্ত নদীদ্বয়ে বরফের নামমান্্ নাই । কেহ কেহ বলেন, কীষকায্যের 
আঁধিক্যে, বন কাটায়, মাতকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল শ:ম্ক করায় এ সকল 
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পরিবর্তন ঘাঁটয়াছে। যাঁদ কাষকার্ষেযর আঁধক্যে শীতপ্রদেশ উফ হর, তবে 
প্রদেশ শীতল হইবার কারণ 'কি? গ্রীনলপ্ড এককালে এরপ তাপয্ুস্ত 
প্রদেশ ছিল যে, ইহাতে ডীদ্ভদের বিশেষ আঁধক্য এবং শোভা 'ছিল, এবং সেই 
জন্য উহার নাম গ্রণনলগ্ড হইয়াছিল । এক্ষণে সেই গ্রীনলগ্ড সব্বর্দা এবং 
সব্বন্র 'হমশিলায় মন্ডিত! এই দ্বীপের পূর্ব উপকূলে বহদসংখ্যক 
ঁধবর্যযশালী উপানবেশ ছিল, এক্ষণে সে উপকুলে কেবল বরফের রাশ, এবং 
সেই সকল উপ্পানবেশের চিহ্মার নাই ৷ লাব্রাডর এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য 
বখ্যাত--কিম্তু যখন সহস্র খ্রীষ্টাব্দে নম্মানেরা তথায় গমন করেন, তখন 
ইহারও শীতের অজ্পতা দোঁখয়া তাহারা প্রীত হইল্লাছলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা 
জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম "দিয়াছেন (১)। 

এ সকল পাঁরবর্তনের আত দূর সম্ভাবনা । না ঘাঁটবারই সম্ভাবনা । 
বাঙ্গালির, শারীরক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার 'সিক্ধ ; 
কেন না, দুব্বলতার নিবার্ধ্য কারণ কিছ; দেখা যায় না। 

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই ? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে । 

প্রথম উত্তর । শারশীরক বলই অদ্যাপি পাঁথবী শাসন করিতেছে বটে । 
1কন্তু শ্রারীরক বল পশুর গুণ ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশ:প্রকাতিসম্পন্ন, 
এজন্য শারণীরক বলের আজও এতটা প্রাদুভবি । শারশীরক বল উল্লাত নহে । 
উন্নাতর উপায় মাত্র । এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্লাতর উপায় নাই £ 

বাহ্‌বলকে উন্নাতির উপায়ও বাঁলতে পার না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি 
হয় না। যে তাতার ইউরোপ আসিয়া জয় কাঁরয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় 
পদার্পণ কারল না। তবে বাহুবল উন্নাতর পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে 
সকল কারণে উন্নাতির হানি হয়, সে সকল উপদ্বব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই । 
সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন । কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে 
বাহুবল ব্যতশতও উন্নতি ঘটে । 

দ্বিতীয় উত্তরে আমরা যাহা বাঁলতেছি, বাঙ্গালার সব্বন্ত, সব্্ব নগরে, সর্্ব 
গ্রামে সকল বাঙ্গালর হাদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উঁচিত। বাঙ্গালি শারীরক 
বলে দুব্বল-_তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই--তবে কি বাঙ্গালির 
ভরসা নাই? এপ্রশ্নে আমাদগ্ের উত্তর এই যে, শারীীরক বব বাহুবল 
নে । 

মনষ্যের শারশীরক বল আত তুচ্ছ! তথাপি হস্ত অশ্ব প্রভাত মনষ্যের 
বাহুবলে শাসিত হইতেছে । মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা কারয়া দেখ । সে সকল 

পার্বত্য বন্য জাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পাাথবাঁতে তাহাদের 
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ন্যায় শারীরিক বলে বলবান কে? এক একজন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে 
অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণযমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পারত্যাগ্ কাঁরতে 
দেখা গিরাছে । তবে গোরা সমুদ্র পার হইয্লা আসিয়া ভারত অধিকার কারল 
_-কাব্লির সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্ুয়ের সম্বন্ধ রাহল কেন? অনেক 
ভারতীয় জাত হইতে ইংরেজরা শারীরক বলে লঘু । শারশীরক বলে শীকেরা 
ইংরেজ অপেক্ষা বালষ্ঠ। তথাঁপ শক ইংরেজের পদানত । শারীরক বল 
বাহুবল নহে । 

উদ্যম, এুক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চাঁরাঁট একান্রত কাঁরয়া শারশীরক 
বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল ৷ যে জাতির উদ্যম, এঁক্, 
সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরক বল যেমন হউক না কেন, 
তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য 
বাঙ্গালির বাহুবল নাই । 

কিন্তু সামাঁজ্রক গাঁতর বলে এ চাঁরাঁট বাঙ্গাঁলচারন্রে সমবেত হওয়ার 
অসম্ভাবনা 'কিছুই নাই । 

বেগবং আঁভলাষ হাদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। আঁভলাষ মান্রেই কখন 
উদ্যম জন্মে না। যখন আঁভলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপর্ণা 
বস্হা বিশেষ ক্রেশকর হয়, তখন আঁভলাষতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জদ্মে। 
আঁভলাষের অপবীর্তজন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহ যে, নিশ্চেম্টতা 
এবং আলস্যের যে সখ, তাহা তদভাবে সুখ বিয়া বোধ না হয়। এরমপ 
বেগয্ন্ত কোন আভিলাষ বাঙ্গালর হৃদয়ে স্হান পাইলে, উদ্যম জন্মিবে। 
গ্রীতহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুস্ত আঁভলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কথন 
গান পায় নাই। 

যখন বাঙ্গা'লর হৃদয়ে সেই এক আঁভিলাষ জাগ্গারত হইতে থাঁববে, যখন 
বাঙ্গাল মান্রেরই হ্বদয়ে সেই আভিলাষের বেগ এরুপ গঃরুতর হইবে যে, সকল 
বাঙ্গাঁলই তঙ্জন্য আলস্যসুখ তুচ্ছ বোধ কাঁরবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে এঁক্য 
মাঁলত হইবে। 

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীর সুখের আভলাষ 
আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ 1বসঙ্জনও শ্রেয়ঃ 
বোধ হইবে । তখন সাহস হইবে । 

যাঁদ এই বেগবৎ আঁভলাষ কিছ:কাল চ্ছারী হয্ন, তবে অধ্যবসায় জ্মিবে । 

অতএব যাঁদ কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সখের আভলাষ প্রবল 
হয়, (২) যাঁদ বাঙ্গালি মারের হাদয়ে সেই আঁভলাষ প্রবল হয়, (৩) যাঁদ সেই 
প্রবলতা এরংপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত, (9): যাঁদ সেই 
আভিলাষের বল চ্ছায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে। 


৯১ 


বাঙ্গালির এরপ মানাঁসক অবস্থা যে কখন ঘাঁটিবে না, এ কথা বাজতে পারা 
যার না। যেকোন সময়ে ঘাঁটতে পারে । 


ভাগবাপার অত্যাচার 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু, অথবা স্নেহ-দয়া-দাক্ষণ্যশন্য 
ব্যান্তই আমাদগের উপর অত্যাচার কারয়া থাকে । কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর 
অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের 
মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, সেই অত্যাচার করে ; ভালবাসিলেই অত্যাচার 
কারবার আঁধকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । আম যাঁদ তোমাকে ভালবাস, তবে 
তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে ; 
আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে । তোমার ইম্ট হউক, আনিষ্ট হউক, আমার 
মতাবলছ্বী হইতে হইবে । অবশ্য ইহা স্বীকার কারতে হয় যে, যে ভালবাসে, 
সে যেকার্যষো তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ 
কাঁরবে না। কিন্তু কোন: কার্য মঙ্গলজনক, কোন: কার্য অমঙ্গলজনক, তাহার 
মীমাংসা কঠিন ; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় 
যান কার্ধ্যকত্ত এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সস্পর্ণ আধিকার আছে 
যে, তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য করেন ; এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য 
করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই আঁধকারী নহেন। রাজাই কেবল আঁধকারী, এই 
জন্য যে, তান সমাজের হিতাহতবেত্তাস্বরূপ প্রাতাঁষ্ঠিত হইক্লাছেন ; কেবল 
তাঁহারই সদসং বিবেচনা অস্্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাঁদগের প্রব্ত্ত দমনের 
আধকার 'দিয়াছি ; যে আঁধকার তাঁহাকে 'দয়াছি, সে আধকার অনুসারে তিনি, 
কার্ধ্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল 
বিষয়ে আমা'দিগের প্রবৃত্তি দমন কারবার তাঁহারও অধিকার নাই; যেকার্েে 
অন্যের আনিষ্ট ঘাঁটবে 'বিবেচনা করেন, তপ্রাতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার 
অধিকার ; যাহাতে আমার কেবল আপনারই আঁনম্ট ঘাঁটবে বিবেচনা করেন, 
সে প্রবৃত্তি নিবারণে তানি আঁধকারশ নহেন। (১) যাহাতে কেবল আমার 
নিজের আনিম্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামশ দবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই 
অধিকারন ; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও 


(১) যাঁদ রাজার এমন আধকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার 
কারতে হয় যে, যে আপনার চাকৎসা কাঁরবে না বা যে অঙ্প বয়সে বা বুড়া 
বয়সে বিবাহ কাঁরবে, রাজা তাহার দণ্ড কারতে আঁধিকারী । আর রাজার যাঁদ 
এরুপ আধিকার স্বীকার করা না যায়, তবে চড়ক বন্ধ, সতটদাহ বষ্ধ প্রীতি. 
আইনের সমথ'ন করা যায় না। 


৯৭ 


পারে। কল্তু পরামর্শ ভিল্ন আমাকে তাঁন্বপরীত পথে বাধ্য কাঁরতে কেহই 
অধিকারী নছেন। সমাজচ্ছ সকলেরই আঁধকার আছে যে, সকল কার্যযই, পরের 
আনিষ্ট না কাযা আপনাপন প্রব্ণাত্তমত সম্পাদন করে । পরের আঁনজ্ট ঘাঁটলেই 
ইহা স্বেচ্ছাচারতা ; পরের অনিম্ট না ঘাঁটলেই ইহা স্বানুবার্ততা। যে এই 
গ্বান:বার্ততার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার হ্থানেও আমার মতের 
বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল কাঁরয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারশ। 
রাজা ও সমাজ ও প্রণরী, এই তিন জনে এরুপ অত্যাচার কারয়া থাকেন । 


রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উভুদ্ত হইয়াছে । সমাজের 
এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পর্ব পাঁণ্ডিত ধতাস্র হইয়াছেন, 
এবং তাঁদ্বষয়ে জন ছুুয়ার্ট মিলের যত ও 'বিচারদক্ষতা, তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় 
দিবে । কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্রশনীল 
হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কাঁবগণ সব্বতত্দদর্শ এবং 
অনন্ত ভ্ঞানাবাশম্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেক্লীর অত্যাচারে 
দশরথকৃত রামের 'নিব্বসিনে, দযযতাসন্ত ষ্াধাণ্ঠর কর্তক ভ্রাতৃগণের 'নিব্বসিনে, 
এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নশীতি প্রাতিপা'দিতা কাঁরয়াছেন । 
1কল্তু কাবরা নশীতবেন্তা নহেন ; নশীতিবেত্তারা এাবষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন 
নাই । 'যানই লোঁকিক ব্যাপার সকল মনোভনিবেশপব্বক পর্যবেক্ষণ 
কাঁরবেন, 'তানই এ তভ্তের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাদিষয়ে 
নিঃসংশয় হইবেন । কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক । পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পত্র, কন্যা, ভার্যযা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুদ্ব, সূহৎ, 
ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং আনম্ট করে । তুমি 
স.লক্ষণান্বিতা, সদ্ধংশজা, সচ্চারন্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাঁণগ্রহণ করিবে 
বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে তোমার 'পিতা আ'সয়া বাঁললেন, অমুক 'বিষয়াপন্ন 
লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার 'বিবাহ দিব । তুমি যাঁদ বন্রঃপ্রাঞ্ত হইয়া 
থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আল্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু 'পিতৃপ্রেমে 
বশীভূত হইয়া, সেই কালকুটরঁপণী ধাঁনকন্যা গববাহ কাঁরতে হইল । মনে কর, 
কেহ দারিপ্র্যপশীড়ত, দৈবান্‌কম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দ্‌রদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য 
মোচনের উদ্যোগ কাঁরতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দরদেশে রাখিতে 
পারিবেন না বাঁলয়া কাঁদয়া পাঁড়লেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃ- 
প্রেমে বন্ধ হইয়া নিরন্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে 
চিরদারিদ্র্যে সমপর্ণ কাঁরল। কৃতী সহোদরের উপাজ্জিতি অথ, অকম্মা 
অপদাথ" সহোদর নম্ট করে, এট নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দ;- 
সমাজে সর্বদাই প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে | ভার্ধযার ভালবাসার অত্যাচারের 
ফোন উদাহরণ নববঙ্গবাসপাঁদগের কাছে প্রয্যস্ত করা আবশ্যক ক? আর 
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স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্মতঃ এটুকু বলা কর্তব্য যে, কতকগুলি 
ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেকগুলিই বাহ্‌বলের অত্যাচার । 


যাহা হউক, মনুষ্যজীবন ভালবাসার অত্যাচারে পারিপূর্ণ । চিরকাল 
শ্লনদষ্য ' অত্যাচার পশীড়ত । প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার ; অসভ্য 
জাতাঁদগের মধ্যে যেই বাঁলম্ঠ, সেই পরপাড়ন করে । কালে এই অত্যাচার, 
রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পাঁরণত হয় ; কোন সমাজে কখন 
একেবারে লুপ্ত হর নাই। 'ছ্িতীয়াবস্থায় ধর্মের অত্যাচার ; তৃতীয়াবস্থায় ' 
সামাজিক অত্যাচার ; এবং সকল অবচ্ছাতেই ভালবাসার অত্যাচার । এই 
চতু্বধ পীঁড়নের মধ্যে, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা 
অল্পপানিষ্টকারী নহে । বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা 
ধর্্মবেত্তা, কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান নহেন বা কেহ তেমন সদাসব্বক্ষণ 
সকল কাজে আ'সয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না--সতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে 
সব্বাপেক্ষা আনিম্টকারণ, ইহা বলা যাইতে পারে । আর অন্য অত্যাচারকারীকে 
নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে । কেন-না, অন্যান্য 
অত্যাচারকারীর ঠবরোধী হওয়া যায় । প্রজা, প্রজাপশীড়ক রাজাকে রাজচ্যুত 
করে ; কখনও মন্তকচ্যত করে । লোকপণড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। 
কিন্তু ধর্মের পীঁড়নে এবং স্নেহের পাঁড়নে নিত্কীত নাই-__কেন না, ইহাঁদগের 
বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হাঁরদাস বাবাজ পাঁটার বাট দোঁখলে 
কখন কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংস- 
ভোজনের ওঁচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না--কেন না, জানেন যে, 
ইহলোকে যতই কন্ট পান না কেন, বাবাঁজ পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন । 
মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিতিমূল মনুষ্যের 
প্রয়োজনে । জড়পদার্থকে আয়ত্ত না কারতে পাঁরিলে মনুষ্যজীবন 'িব্বাহ হয় 
না, এজন্য বাহবলের প্রয়োজন । এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও 
আছে । বাহদবলের ফল বদ্ধ কারবার জন্য সমাজের প্রয়োজন ; এবং সমাজের 
অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে । যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনহষ্য- 
জীবনের উদ্দেশ্য সংসম্পন্ন হয় না, তেমাঁন পরস্পরে আস্তারক বন্ধনে বদ্ধ না 
হইলে, মনুষ্যজশীবনের সানিব্বহি হয় না ॥। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, 
প্রণয়েরও তদ্রুপ বা ততোধিক প্রয়োজন ।॥ এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার 
আছে বাঁলয়াই যেমন বাহ্‌বল বা সমাজ মনৃষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণনয় হইতে 
পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বাঁলয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণায় 
হইতে পারে না । আঁপচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দোঁখয়া 
তাহাকে পারত্যন্ত বা অনাদূত না করিয়া, মনুষ্য ধর্মের দ্বারা তাহার শমতার 
“চৈজ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্মের দ্বারা শাঁমত কারতে যত্ধ 
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করা কর্তব্য । ধম্মেরও অত্যাচার আছে বটে, এবং ধর্মের অত্যাচার শমতার 
জন্য যাঁদ আরও কোন শান্ত প্রযুস্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘাঁটবে ; কেন না, 
অত্য।চার শান্তর স্বভাবাঁসদ্ধ। যাঁদ ধর্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন 
শান্ত থাকে, তবে ভ্রোন সেই শান্ত । কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে । তাহার 
উদাহরণ, 'হতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ । এতদুভয়ের বেগে মনহব্যহৃদরসাগরে 
অনজ্প ভাগ চড়া পাঁড়য়া যাইতেছে । বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতঈত জ্ঞানের অত্যাচার 
শাসনের জন্য অন্য কোন শান্ত যে মনযষ্যকর্তুক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন 
বিবেচনা হয় না। 

সেইর্‌প ইহাও বলা যাইতে পারে ষে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচ্চার 
শামত হওয়াই সম্ভব | এ কথা যথার্থ, স্বীকার কার | ঘ্নেহ যাঁদ স্বার্থপরতা- 
শূন্য হয়, তবে তাহা ঘাঁটতে পারে । কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকীতি এইরূপ 
যে, স্বার্থপরতাশন্য ঘ্নেহ দুর্লভ । এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ না 
কাঁরয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রাতবাদ করিতে পারেন । তাঁহারা বাঁলভে 
পারেন যে, যে মাতা প্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দল না-সে কি 
স্বার্থপর ? বরং যাঁদ স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অরান্বেষণে 
দূরদেশে ষাইতে নিষেধ কারত না ; কেন না, পুত্র অথেপার্জন কাঁরলে কোন্‌ 
না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন ?-_অতএব এরূপ দর্শনমাত আকাক্ক্ষী 
ঘ্লেহকে অনেকেই অস্বার্থপর ম্নেহ মনে করেন । বাস্তাবক সে কথা সত্য নহে 
_এস্নেহ অফ্বার্থপর নহে । যাহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাহারা 
অথ পরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন ; যে ধনের কামনা করে না, তাহাকে 
স্বার্থপরতাশন্য মনে করেন । ধনলাভ ভিন্ন পাাঁথবীতে যে অন্যান্য সুখ 
আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর 
বেগবতণী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না । যে মাতা অর্থের মায়া পারত্যাগ 
কারয়া পান্রমুখদর্শনসুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্ে সমর্পণ কাঁরল, সেও 
আত্মসৃখ খধা্ল। সে অর্থজানত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজানত 
সুখ চাক । সে পুখ মাতার, পুনের নহে ; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যাঁদ সুখ 
থাকে, থাক ;- সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃতিদায়ক, মাতার নহে । মাতা এখানে 
আপনার একটি সুখ খখাঁজল-_নিত্য পন্রমুখদর্শন ; তাহার আভিলাষিণী হইয়া 
পন্রকে দারদ্যদঃখে দুঃখী কাঁরতে চাহল ; এখানে মাতা স্বার্থপর ;) কেন 
না, আপনার সখের আঁভপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী কারল। 

মনুষ্যের স্নেহ আধকাংশই এইরূপ প্রণয় প্রণরভাজন উভয়েরই 'চত্তসৃখকর, 
কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সখাপেক্ষা প্রণয়সখের 
আঁভলাষা, এই জন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। 'কিস্তু স্পেহের 
যে সুখ, সে স্নেহযান্তের ; স্নেহয্যস্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষণ বালরা, সাধারণ 
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মনষ্যস্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বালতে হইবে । 

'কন্তু স্বার্থসাধন জনা স্নেহ মনহয্যহৃদর়ে চ্ছাঁপত নহে । মানুষের বতগাঁল 
বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সব্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর । মনুষ্যের চারনর 
এ পর্য্যন্ত তাদ্‌শ উৎকর্ষ লাভ করে নাই বাঁলয়াই মনহষ্যস্নেহ অদ্যাপি পশুবত । 
পশুবধ, কেন না, পশ্যাঁদগেরও বংসস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য, দাম্পত্য 
ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমাঁট মানুষের অপেক্ষা অজ্প 
পারমাণে নহে । 

স্নেহের ষথাথ" স্বর:পই অস্বার্থপরতা | যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, 
পূত্রমুখদর্শন কামনা পাঁরত্যাগ কারলেন, তানই যথার্থ স্নেহবতী ॥ যে প্রণয়, 
প্রণয়ের পান্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ কাঁরতে 
পারিল, সেই প্রণয়ী ৷ 

বত দিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম, এইর্‌প বিশহদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তত 
দিন মানুষের ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের 
যথার্থ স্কৃর্তি ঘাঁটবে না। যেখানে ভালবাসা এইরপ বিশ্াদ্ধ প্রাপ্ত হইবে 
বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার 
নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে । এরপ বিশুদ্ধ প্রণয়াবাশস্ট মনবষ্য 
দুললভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাঁদগের কথা বালতোছি না- তাঁহারা 
অত্যাচারীও নহেন । অন্যন্র, ধন্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার 
অত্যাচার নিবারণের একমান্ন উপায় ৷ সে ধর্ম কি? 

ধন্মের 'যান যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম এক | দুইটি মানত মলসূত্রে 
সমস্ত মনুষ্যের নীতিশান্র কত হইতে পারে । তাহার মধ্যে একাঁটি আত্ম- 
সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয় ৷ যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কার- 
নীতির মূল বলা যাইতে পারে, এবং আত্মীচত্তের স্ফ্র্ত এবং 1নর্মলতা 
রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য । দ্বিতীয়টি, পরসম্বন্ধীয় বালয়াই তাহাকে যথার্থ: 
ধম্মনশীতির মূল বলা যাইতে পায়ে । “পরের অনিম্ট করিও না ; সাধ্যানূসারে 
পরের মঙ্গল কারও ।”' এই মহতাঁ ভীন্ত জগতায় তাবদ্ধদ্মশাস্ত্ের একমান্র মূল, 
এবং একমান্র পাঁরণাম। অন্য যে কোন নোতক উীন্ত বল না কেন, তাহার আদ 
ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে । আত্মসংস্কারনশীতির সকল তত্রদের সাঁহত, এই 
মহানবীতিতত্দের এঁক্য আছে । এবং পরাহতনীত এবং আত্মসংস্কারনশীত 
একই তত্রদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মান । পরাহতরাঁতি এবং পরের আঁহতে 
বরাত, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ের সার উপদেশ । 

অতএব এই ধর্মনশীতর মূল সংব্রাবলম্বন কারলেই ভালবাসার অত্যাচার 
নিবারণ হইবে । যখন স্নেহশালণ ব্যান্ত স্নেহের পাত্রের কোন কার্ষেো হস্তক্ষেপ 
কারতে উদ্যত হয়েন, তখন তাঁহার মনে দঢ় সঞ্কজ্প করা ডাঁচত ষে, আমি 
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কেবল আপন সখের জন্য হস্তক্ষেপ কারব না; আপনার ভাবয়া, যাহার প্রাত 
স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার আনন্ট কারব না। আমার যতটুকু কম্ট সহ্য 
করিতে হয়, কাঁরব ; তথাপি তাহার কোন প্রকার আঁহতে তাহাকে প্রবত্ত 
করিব না। 

একথা শুনিতে আত ক্ষ: এবং পুরাতন জনশ্র£ীতর পুনরযান্ত বাঁলয়া 
বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। 
উদাহরণ স্বরূপ, দশরথকৃত রামানব্বসিন মীমাংসার্থ গ্রহণ কারব ; তথ্ারা এই 
সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । এস্থলে 
কৈকেয়ণী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত ; কৈকেয়শ দশরথের 
উপরে ; দশরথ রামের উপরে ॥ ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং 
নৃশংস বাঁলয়া 'চিরপাঁরাচত । কৈকেয়ণীর কার্য স্বার্থপর ও ন:শংস বটে, তবে 
তৎপ্রাত যতটা কটটীন্ত হইয়া আসতেছে, ততটা 'বাঁহত কি ন। বলা যার না। 
কৈকেযী আপনার কোন ইন্ট কামনা করে নাই ; আপনার পত্রের শুভ কামনা 
কাঁরয়াছিল । সত্য বটে, পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল ; কিন্তু যেবঙ্গীয় 
পিতা-মাতা স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে প্রকে 'শিক্ষার্থ ইংলন্ডে যাইতে দেন 
না, কৈকেয়ীর কার্য তদপেক্ষা যে শতগণে অস্বাথপির, তাঁঘষয়ে সংশয় নাই। 

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নাহ । দশরথ 
সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ কাঁরয়া ভরতকে রাজ্যাভাষন্ত কাঁরলেন। 
তাহাতে তাঁহার 'নজের প্রাণ্ণাবয়োগ হইল । 'তাঁন সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ 
বিয়োগ এবং প্রাণাধক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবষয় 
সাহিত্যেতিহাস তাঁহার ষশঃকীর্তনে পরিপূর্ণ ॥ কিন্তু উৎকৃম্ট ধর্মনতির 
চারে ইহাই প্রাতিপন্ন হয় যে, দশরথ পনন্রকে স্বাধিকারছ্যুত এবং নিব্বাসিত 
কাঁরয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর্্ম কাঁরয়া'ছলেন। 

[জিজ্ঞাসা কার, সত্যমান্ন 'কি পালনীয় ঃ যাঁদ সতী কুলবতা, কুচারঃ 
পুরুষের কাছে ধর্মত্যাগে প্রাতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয় 2 যাঁদ 
কেহ দস্য্যর প্ররোচনায় সুহদ্‌কে বিনাদোষে বধ কাঁরতে সত্য করে, তবে সে সত্য 
কি পালনীয়? যেকেহ ঘোরতর মহাপাতক কাঁরতে সত্য করে, তাহার সত্য 
কি পালনীয় ? 

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষার অধিক আনম্ট, সেখানে সত্য 
রাখবে, না সত্য ভঙ্গ কারবে ঃ অনেকে বাঁলবেন, সেখানেও সত্য পালনীয় ; 
কেন না, সত্য নিত্যধঙ্্ম, অবচ্ছাভেদে তাহা পৃণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না॥। যাঁদ 
পাপ পৃণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন যাহা করঙ্্সকত্তরি বিবেচনায় ইম্টকারক, 
তাহাই কর্তব্য ; যাহা তাঁহার তৎকালিক বিবেচনায় আঁনম্টকারক, তাহা 
'অবর্তব্য, তবে পণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না--লোকে পণ্য বাঁলয়া 
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ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে । আমরা এ তত্রের মীমাংসা এ চ্ছলে। 
কারব না_ কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা কারয়া রাখিয়াছেন * 
কুল কথার উত্তর দিব । 

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্মনীতর যে মূল সূত্ত 
সং্ছাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরাক্ষা কর। 

সত্য কি সর্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা কারবার আগে জিজ্ঞাস্য, 
ভাহা পালনীয় কেন? সত্যপালনের একটি মূল ধর্্মনীতিতে, একটি মূল 
আত্ম-সংস্কারনীতিতে। আমরা আত্ম-সংস্কারনীতকে ধঙ্মনীতর অংশ 
বাঁলয়া পারগগণিত কাঁরতে অস্বীকার করিয়াছি ; ধর্মনশীতর মূলই দোঁখব ॥ 
[শেষ উভয়ের ফল একই ॥ ধন্মনশীতর মূল সূত্র, পরের আনিষ্ট যাহাতে 
হয়, তাহা অবর্তব্য । সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয় ৷ 
কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর আনম্ট, সত্য ভঙ্গে তত 
দূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে । দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর 
আশনঙ্ট ; সত্য ভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদশ কোন আনম্ট নাই। দ্টান্তজানত 
জনসমাজের যে আনিম্ট, তাহা রামের স্বাঁধকারচ্যু তিতেই গুরুতর ॥ উহা 
দসয্যতার রূপান্তর । অতএব এমত ম্লে দশরথ সত্যপালন কারক্লাই মহাপাপ 
কাঁরয়াছলেন । 

এখানে দরশরথ স্বারপরতাশ.ন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক 
ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে আঁধকারচ্যুত এবং বাঁহম্কৃত কাঁরলেন ; 
অতএব যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট কারলেন। সত্য 
ৰটে, তান আপনার প্রাণহানিও স্বীকার কারয়াছলেন ; কিন্তু তাঁহার কাছে 
প্রাণাপেক্ষা যশ প্রি, অতএব আপনার ইন্টই খাঁজয়াছিলেন । এজন্য তিনি 
স্বার্থপর । স্বার্থপরতা-দোষয্ন্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ। 

অস্বাথপর প্রেম, এবং ধর্ম, ইহাদের একই গ্রাত, একই চরম । উভয্নের 
সাধ্য, অন্যের মঙ্গল ॥ বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম একই পদার্থ । সর্ব সংসার 
জ্রমের 'বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম নাম প্রাপ্ত হয় । এবং ধর্ম যত দন না সর্্ব- 
জনীন প্রেমস্বরপ হয়, তত 'দন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনষ্যগণ, 
কার্যতঃ স্নেহকে ধর্ম হইতে পৃথগ্ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার 
ভত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক । 
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তান 


ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে 2 ইহার উত্তর 'দিতে গেলে প্রথমে ব্ঁঝাতে 
হইবে যে, ইউরোপে যে অর্থে পফলসাফি” শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অথে' 
ব্যব্ধত হয় না। বাস্তাবক ফিলসাফ শব্দের অথের চ্ছিরতা নাই, _-কখন 
ইহার অথ অধ্যাত্মতত্তব, কখন ইহার অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার 
অর্থ ধর্মমনীীত, কখন ইহার অর্থ 'বিচারাবদ্যা। ইহার একটিও দর্শনের 
ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ ; তদাতারন্ত অন্য 
উদ্দেশ্য নাই | দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানের উদ্দেশ্য আছে । 
সেই উদ্দেশ্য 'নঃশ্রেরস, মণাস্ত, নিব্বণি বা তদ্বং নামান্তরাবিশিম্ট পারলৌকিক 
অবস্থা । ইউরোপীয় ফিলসাঁফতে জ্ঞানই সাধনণীয় ; দর্শনে জ্ঞান সাধন মান্ন। 
ইহা ভিন্ন আর একাট গুরুতর প্রভেদ আছে । িলসাঁফর উদ্দেশ্য, জ্ঞানাবশেষ, 
- কখন আধ্যাত্মক, কখন ভৌতিক, কখন নোতিক বা সামাজিক জ্ঞান । 
কভু স্বপন পদার্থ মান্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য । ফলতঃ সকল প্রকার 
ছ্হানই দর্শনের অন্তর্গত । 

সংসার দুঃখময় । প্রাকৃতিক বল, সব্বদা মনযষ্য-স্দখের প্রতিদ্বন্বী। তুমি 
যাহা কিছ সুখভোগ কর, সে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিরা লাভ কর। 
মনুষ্যজবন, প্রকাতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মান্র-_যখন তুমি সমরজয়ণ হইলে, তখনই 
কা সুখলাভ কাঁরলে । কিন্তু মন:ষ্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে 
গুরুতর । অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিং-_প্রকীতর জয়ই প্রাতানিয়ত ঘাঁটয়া 
থাকে | তবে জীবন ন্ত্রণাময় । আর্ধমতে ইহার আবার পৌন্যঃপুন্য আছে । 
ইহজন্মে, অনন্ত দ,্$খ কোনরপে কাটাইয্লা, প্রাকীতিক রণে শেষে পরাস্ত হইব্লা, 
যাঁদ জীব দেহত্যাগ কারল-_তথাপি ক্ষমা নাই--আবার জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে, আবার সেই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে- আবার মরিতে হইবে, 
- আবার জণ্মিতে হইবে,_আবার দুঃখ । এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি 
নাই? মনষ্যের নিস্তার নাই ? 


ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপাঁয়, আর এক উত্তর ভারত- 
বাঁ । ইউরোপাীয়রা বলেন, প্রকৃতি জেন ; যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে 
পার, সেই চেষ্টা দেখ । এই জীবন-রণে প্রকীতিকে পরান্ত কারবার জন্য আয়ুধ 
সংগ্রহ কর। সেই আল্লংধ, প্রকাঁতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তান নিজেই বালা 
দিবেন। প্রাকাতিক তত অধ্যয়ন কর-_প্রকাঁতির গপ্ত তত্র সকল অবগত হইয়া, 
তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, মননষ্যজীবন সুখময় কর ॥ এই উত্তরের 
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ফল- ইউরোপার বিজ্ঞানশাস্ত । 

ভারতববাঁয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়-_-যত 'দিন প্রকীতর সঙ্গে সম্বন্ধ 
থাকিবে, তত দিন দুঃখ থাকিবে । অতএব প্রকাতির সঙ্গে সম্বন্ধাবচ্ছেদই দুঃখ 
নিবারণের একমান্র উপায় । সেই সম্বন্ধাবচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে 
পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবষায় দর্শন । 

সেই জ্ঞান'ক ? আকাশকুসমম বাললেও একটি জ্ঞান হয়-__কেন না, আকাশ 
ক, তাহা আমরা জান, এবং কুসুম কি, তাহাও জানি, মনের শান্তর দ্বারা 
উভয়ের সংযোগ কাঁরতে পার | কিন্তু সেজ্জান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে । তাহা 
শ্রমভ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য । এই ষথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা 
প্রমা প্রতীত বলে । সেই যথার্থ জ্ঞান 'কি 2 

যাহা জান, তাহাই জ্ঞান । যাহা জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছ ? 

কতকগ্রুল 'বিবর হীন্দ্রয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পাঁর। এঁগ্‌হ, 
এই বক্ষ, এ নদী, এই পর্বত আমার সম্মুখে রাহয়াছে ; তাহা আম চক্ষে 
দোঁখতে পাইতোছি, এজন্য জান যে, এ গৃহ, এই বৃক্ষ, এ নদী, এই পর্বত 
আছে । অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষরান্দ্রয়ের সংযোগে আমাদিগের 
এই জ্ঞান লব্ধ হইল (১) । ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে । এইরূপ, গৃহমধ্যে 
থাঁকরা শুনিতে পাইলাম, মেঘ গাঁজ্জতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে ; এখানে মেঘের 
ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম । ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ । 
এইর্‌প চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ এবং রাসন, পণ্টোন্দ্রয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ । 
মনও একটি হীন্দ্িয় বাঁলয়া আর্য দার্শীনকেরা গাঁণকা থাকেন, অতএব তাঁহারা 
মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বাহরিন্দ্রিয় নহে। অস্তীরিন্দ্িয়ের সঙ্গে 
বাঁহ্র্্বিষয়ের সাক্ষাংসংযোগ অসম্ভব । অতএব মানস প্রত্যক্ষে বাহাব্বিষয় 
অবগত হওয়া যায় না; কিন্তু অক্তঙ্ঞনি, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে। 

যে পদাথ" প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তত্ব্যাতিরিন্ত 
বিষয়ের ভ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রহদ্ধদ্ধার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, 
এমত সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল । কিন্তুসে 
প্রত্যক্ষ ধ্াঁনর, মেঘের নহে । মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । 
অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। ধনর প্রত্যক্ষে 
মেঘের আম্তত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে 2 আমরা পর্বে পূর্বে দেখিয়াছি, 
আকাশে মেঘ ব্যতীত কথন এরুপ ধ্বাঁন হয় নাই । এমন কখনও ঘটে নাই যে, 





(১) গৃহ, পৰ্্বতাদি দূরে রাহয়াছে-_আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে 
ইন্দ্িয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে 2 দন্ট পদার্থাবাক্ষত রশ্মির দ্বারা । এ 
রশ্মি আমাঁদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃঘ্টি হয়। 
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মেঘ নাই, অথচ এরপ ধ্বান শৃনা গিল্লাছে। অতএব রা্ধদ্বার গৃহমধ্যে 
থাকিরাও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে । ইহাকে 
অনুমাত বলে । মেঘধবনি আমরা প্রত্যক্ষ জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমতির 
দ্বারা । 

মনে কর, এ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। 
এমত কালে তোমার দেহের সাঁহত মনষ্যশরণীরের স্পর্শ অনুভূত কারলে । তুঁম 
তখন কছ? না দোঁখয়া, কোন শব্দও না শুনিরা জানিতে পারিলে যে, গৃহমধ্যে 
মনুষ্য আসিয়াছে । সেই স্পশজ্ঞান ত্বাচ প্রত্যক্ষ ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য- 
জ্ঞান অনুর্মীত। এ অন্ধকার গৃহে তুম যাঁদ ঘূথিকা পুজ্পের গন্ধ পাও, 
তবে তুঁমি কুঝিবে যে, গহে পাম্পাদি আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয় , 
পুষ্প অনুমাঁতর বিষয় । 

মনৃষ্য অজ্প 'বিষয়ই স্বরং প্রত্যক্ষ কাঁরতে পারে । আঁধকাংশ জ্ঞানই 
অন্মাতর উপর ভর করে ॥। অন্নামাঁত সংসার চালাইতেছে । আমাদিগের 
অনুমানশান্ত না থাকিলে আমরা প্রায় কোন কার্ধযই কারতে পারতাম না। 
বিজ্ঞান, দর্শনাঁদ অনুমানের উপরেই নির্মিত । 

কিন্তু যেমন কোন মনষ্যই সকল বিষয়ে স্বয়ং প্রত্যক্ষ কারতে পারেন না, 
তেমাঁন কোন ব্যাস্ত সকল তত্তও স্বয়ং অনুমান কাঁরয়া সিদ্ধ কারতে পারেন না। 
এমন অনেক বিষর আছে যে, তাহা অনমান করিয়া জানিতে গেলে ষে পারশ্রম 
আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে । এমন অনেক 
বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের দ্বারা 'সদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা বাবে 
জ্ঞান বা যে বাদ্ধ বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহা আঁধকাংশ লোকেরই 
নাই। অতএব এমন অনেক 'িতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যে, তাহা অনেকে 
স্বরং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন হ্ছলে 
আমরা কি কাঁরয়া থাকি? যে স্বরং প্রত্যক্ষ কারয়াছে বা যে স্বয়ং অনুমান 
করিয়াছে, তাহার কথা শ্বানয়া বিশ্বাস করি । ইতালীর উত্তরে যে আল্প 
নামে পর্ব তশ্রেণী আছে, তাহা তুম স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কন্তু যাহারা 
দেখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রণীত প্;স্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ কারলে । 
পরমাণমান্র ষে অন্য পরমাণনমান্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় 
হইতে পারে না এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা 'সিদ্ধ কারতে পার নাই, এজন্য 
তুঁম নিউটনের কথায় বিশ্বাস কাঁরয়া সে জ্ঞান লাভ কাঁরলে। 

ন্যায়, সাংখ্যাঁদ আর্ধদর্শনশাস্মে ইহা একট তৃতীয় প্রমাণ বালয়া গণ্য 
হইয়াছে । ইহার নাম শব্দ । তাঁহাঁদগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের 
উপর নিভর করে। আগ্তবাক্ বা গুরপদেশ, হ্থুলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য; 
তাহার উপদেশ,-_-আর্যমতে ইহা একাট স্বতন্থ প্রমাণ । তাহারই নাম শব্দ । 
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কন্তু চাব্বগাঁদ কোন কোন আর্ধয দার্শনিক ইহাকে প্রমাণ বাঁলয়াই- 
স্বীকার করেন না । ইউরোপীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ প্রমাণ বাঁলয়া স্বীকার 
করেন না। 

দেখা যাইতেছে, নকলের কথায় বিশ্বাস অবর্তব্য । যাঁদ একজন বিখ্যাত 
মথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে আগ্মি জাঁলতে দেখিয়া আসিরাছে, তবে 
এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে ন্না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপা্তি 
নাই। ব্যান্তবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বাঁলয়া গ্রাহ্য ॥ তবে সেই জ্ঞানলাভের 
পৃক্র্ে আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে, কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে। কোন: 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা কাঁরব ঃ কোন: প্রমাণের উপর 
নিভ'র কাঁররা, মন্বাদর কথা আপ্তবাক্য বালিয়া গ্রহণ কাঁরব, এবং রামু 
শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে যে, অনুদানের দ্বারা ইহা সচ্ধ 
কারতে হইবে । মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদার সাহেবের মতভেদ ॥। তুঁম চিরকাল 
শুনিয়া আসয়াছ যে, মনু অস্রান্ত ধাঁষ, এবং পাদার সাহেব স্বাথপর সামান্য 
মনুষ্য ; এজন্য . তুমি অনুমান কারলে যে, মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদারর কথা 
অগ্রাহ্য । মনবর ন্যায় অভ্রান্ত ধাঁষ গোমাংসভোজন গনষেধ কারয়াছেন বাঁলয়া 
তুঁম অনুমান কারলে গোমাংস অভক্ষ্য । অতএব শব্দকে একাঁট স্বতন্্ প্রমাণ, 
না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন? 

শুধু তাহাই নহে। যেব্যান্তর কতকগ্াল উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই 
আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, 
তাহা তুমি শিরোধার্ধযয কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা 
পারত্যাগ কারয়া তম ক্ষদ্রুতর বদ্ধজীবী ইয়ঙও ও ফ্লেনেলের মত গ্রহণ কর, 
ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সম্ধান কারলে, তলে অনমাঁতকেই পাওয়া ' 
যাইবে ॥ অন:মানের দ্বারা তুমি জানয়াছ যে, মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে, নিউটনের 
যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা অসত্য । যাঁদ শব্দ 
একটি পৃথক: প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুম গ্রাহ্য কারতে। 

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটয়া থাকে । ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বাঁলয়া 
চ্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য । ইহার কারণ, শব্দ একট স্বতন্ম প্রমাণ, 
বাঁলয়া গণ্য--আপগ্তবাক্য মান গ্রাহ্য, ইহা আর্ধয দর্শনশাস্মের আজ্ঞা । এইরচপ 
[বিশেষ বিচার ব্যতীত খাঁষ ও পশ্ডিতাঁদগের মতমানই গ্রহণ করা, ভারতবে'র 
অবনাঁতর একটি যে কারণ, ইহা বলা বাহল্য। অতএব দাশশনকাঁদগের এই 
একাট ক্ষুদ্র ভ্রান্ততে সামান্য কুফল ফলে নাই। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতল্্ 
প্রমাণ বিবেচনা করেন । বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপামাত। 
অন্নামাতির প্রকারভেদ মানত, এবং সেই জন্য সাংখ্যা'দি দর্শনে উপাঁমাত স্যতগ্ঘ 
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প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই । অতএব উপ্ামাতর বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনণয় 
বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ এবং অনমানই জ্ঞানের মূল । 
তাহার পর দোঁখতে হইবে যে, অনমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতশয় 
প্রত্যক্ষ কখন হর নাই, সে বিষয়ে অননমান হয় না। তুমি যাঁদ কখন পর্বে 
মেঘ না দেখিতে বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুম রুদ্ধদ্বার গাহমধ্যে 
মেঘগজ্জন শ্দনিয়া কখন মেঘানমমান করিতে পারিতে না। তুমি যাঁদ কখন 
ফাঁথকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না কারতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যাঁথকা-ঘ্রাণ 
পাইয়া তুমি কখন অনুমান কাঁরতে পারিতে না যে, গৃহমধ্যে ফুথিকা আছে। 
এরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে । তবে অনেক সময়ে দেখা 
যাইবে যে, একটি অন্দমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পৃব্বপ্রত্যক্ষ। এক 
একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহম্্ জাতী প্রত্যক্ষের ফল । 
অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমান্র মূল- সকল প্রমাণের মূল (১)। অনেকে 
দেঁখিরা বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশাস্ত দুই তিন সহম্্র বংসরের পর, ঘুরিয়া 
ঘ্যারয়া আবার সেই চাব্বাকের মতে আসিয়া পাঁড়তেছে। ধন্য আর্ধযব্্ধ ॥ 
যাহা এত কালে হুম, মল, বেন প্রভাতির দ্বারা সংচ্ছাপিত হইব্লাছে--দুই 
মহম্রাধক বৎসর পূব্রধে বৃহস্পাঁত তাহা প্রাতপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ না 
ভাবেন যে, আমরা এমন বলতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই--আমরা 
বাঁলতোছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ । বৃহস্পাঁতি ঠিক তাহাই বাঁলয়া- 
ছিলেন 'কি না, তাহার গ্রন্থ সকল লংস্ত হওয়ায় নিশ্ম্ন করা কঠিন । 
প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমান্র মূল, কিন্তু এই তত্দের মধ্যে ইউরোপ 
দার্শীনকাঁদগের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, 
আমাঁদগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যার 
না। যথা, কাল, আকাশ, ইত্যাদি । 
| কথাটি বুঝা কাঠন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ কয়া যাউক, 
যথা, দুইটি সমানান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, 
ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম 2 
দী বাঁলবেন, 'প্রত্যক্ষের দ্বারা! আমরা যত সমানাস্তরাল রেখা 
াছ, তাহা কখন 'মাঁলত হয় নাই।” তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন 
৯৮৮ যত সমানাস্তরাল রেখা হইক্লাছে, সকল তুমি দেখ নাই,-_ তুমি 
যাহা দোঁখয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুম ক প্রকারে জানিলে যে, 
ন কালে কোথায় এমন দুহীঁট সমানাস্তরাল রেখা হয় নাই বা হইবে না যে, 
হা টানিতে টানিতে এক চ্ছানে মিলিবে না £ যাহা মনষ্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, 
হা হইতে তুমি ক প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে 2' অথচ আমর 


9 এই সকল মত আমি এক্ষণে পারত্যাগ করিরাছি। 
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জানিতোছ যে, তুমি যাহা বাঁলভে, তাহা সত্য ;-_কাঁস্মন কালে কোথাও 
এমন দুইটি সমানাস্তরাল রেখা হইতে পারে না যে, তাহা মালবে । তবে 
প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে-_াঁহলে তুম এই প্রত্যক্ষের 
আতাঁরন্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে ?” 

এই কথা বাঁলপা, 'বখ্যাত জম্মনি দার্শানক কান্ত), লক ও হূমের প্রত্যক্ষ- 
বাদের প্রাতবাদ করেন । এই আঁতারন্ত জ্ঞানের মূল 'তানি এই নিদ্দেশ করেন যে, 
যেখানে বহর্্ববয়ের জ্ঞান আমাদগের হীন্দ্রয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে 
বাহার্্বষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত 
হইলেও, আমাদিগের হীন্দ্রিয় সকলের প্রকতির নিত্যত্ব আমা দিগের জ্ঞানের আক্রত্ত 
বটে। আমাদগের হীন্ড্রিয় সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বাহার্বষয় 
কতকগুল নার্দষ্ট অবস্থাপন্ন বালয়া পারজ্ঞাত হই ॥ হীন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সব্বন্ত 
একর, এজন্য বাহ্ব্রিষয়ের তত্বৎ অবস্থাও আমাদগের 'নিকট সব্বত্র একর্‌প । 
এই জন্য আমাঁদগের কাল, আকাশাঁদর সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পাঁর। 
এই জ্ঞান আমাদগেতেই আছে-_ এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তারক 
জ্ঞান বলেন । 

পাঠক আবার দোখবেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিরা ফিরিয়া 
সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে 'মিলিতেছে । যেমন চাব্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, 'মিল 
ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের 
সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রাতবাদের সাদশ্য দেখা যার । আধ্যাত্মিক তত্র, 
প্রাচীন আর্ধগণ কর্তৃক সৃচিত হয় নাই, এমত তত্ৰ অজ্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । 

কান্তীয় আভ্যন্তুরক মতের প্রধানতম প্রাতদ্বন্ব জন ঝ্টুয়াট মিল । তিনি 
কার্ধাকারণ-সম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন । তিন বলেন যে, আমরা 
প্রত্যক্ষের দ্বারা একাঁট অকাট্য সংস্কার এই লাভ কাঁরয়াছ যে, বেখানে কারণ 
বর্তমান আছে, সেইখানেই তাহার কার্ধয বর্তমান থাকবে । যেখানে পূর্বে 
দোঁখয়াছি যে, ক বর্তমান আছে, সেইখানে দেখিয়াছি যে, খ আছে । পুনব্বরি 
যাঁদ কোথাও ক দোৌঁথ, তবে আমরা জানতে পারি যে, খও এখানে আছে ; কেন 
না, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানয়াছি, যেখানে কারণ থাকে, সেইখানেই তাহার 
কার্ধ্য থাকে । সমানান্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনাবরহ তাহার কার্য ; 
কেন না, আমরা যেখানে যেখানে সমানাস্তরালতা প্রত্যক্ষ কারয়াছি, সেইথানে 
সেইখানে দোঁখয়াছি, মিল হন্ন নাই, অতএব পমানাস্তরালতা, সংমলনাঁবরহের 
নিয়ত পূর্বববর্তা। কাজেই আমরা জানিতেছি যে, যখন যেখানে দুইটি 
সমানান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। 
অতএব এ ভান প্রত্যক্ষমূলক ॥ 


১9৪ 


শেষ মত হর্যট স্পেম্সরের ৷ তিনিও প্রত্যক্ষবাদশ কিল্তু তান বলেন যে, 
এই প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আনাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে । প্রত্যক্ষ- 
জাত সংস্কার পুরুষানক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্বপৃরুযাঁদগের 
যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আম তাহা করদংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আম যে সেই 
সকল সংস্কার লইয়া জাঁষ্ময়াছি, এমন নহে তাহা হইলে সদ্যঃপ্রসৃত শিশুও 
সংস্কারবিশিম্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে (মন শরীরের অন্তর্গত) 
আছে; প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পাঁরণত হইবে । এইর:পে, যাহা কান্তীর 
মতে আভ্যন্তীরক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পর্বপুর্ষপরম্পরাগত 
প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান । 

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাঁণক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সর এরপ 
দক্ষতার সাহত ইহার সমর্থন কাঁরয়াছেন ষে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচাঁলত 
হইয়া উঠিতেছে (১)। 


সাংখ্যদশ'ন 
প্রথম পরিচ্ছেদ- উপক্রমাণকা 


এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য । দেশীয় 
পাণ্ডতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদ্‌শ মনোধাগ করেন না। কিন্তু 
ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্ত করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য 
কোন শাস্ের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ । বহুকাল হইল, এই দর্শনের 
প্রকাশ হয় । কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা মার্ত বিরাজ 
করিতেছে । "যান 'হন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন 
না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না, হিন্দুসমাজের 
পর্ববকালাীয় গাত অনেক দ্‌ব সাংখ্যপ্রদার্শত পথে হইয্লাছিল। 'যান বর্তমান 
হিন্দুসমাজের চাঁরন্র বুঝিতে চাহেন, 'তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন । সেই চারন্রের 
মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন । সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমা্ত 
আমাদিগের পৃরুষার্থষ এ কথা যেমন 'হন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ 
করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পাঁথবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই । তাহার 


(১) অনেকের কোমতের “চ50510155 01110959015” নামক দর্শনশাস্তের 
নামানৃবাদে প্রত্যক্ষবাদ 'লাঁখয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনার সেঁট ভ্রম। 
যাহাকে “500011168] 19151105001)” বলে, অথাঁ লক, হম: মল ও বেনের 
মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায় । আমরা সেই অথেহি প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে 
ব্যবহার কারয়াছ। 


১০৬ 


বাঁজ সাংখ্যদর্শনে 1 তান্নব্ধন ভারতবর্ষে যে পারমাণে বৈরাগ্য বহুকাল 
হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে । সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল 
বর্তমান 'হন্দূচাঁরন্র। যে কার্ধযপরতচ্ঘতার অভাব আমাদগের প্রধান লক্ষণ 
বাঁলয়া বিদেশীয়েরা নিদ্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মান্ন। 
যে অদন্টবাঁদত্ব আমা'দিগের "দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের 
ভিন্ন ম্ার্ত মানত! এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদ্টবাঁদত্বের কৃপাতেই 
ভারতববায়াদগের অসীম "বাহুবল সত্বেও আর্ধভূঁমি মুসলমান-পদাতন 
হইয়াছিল। সেইজন্য অদ্যাঁপি ভারতবর্ষ পরাধীন । সেইজন্যই বহ্‌কাল 
হইতে এ দেশে সমাজোন্নাীতি মন্দ হইয়া শেষে অবরহদ্ধ হইয়াছল । 

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্দের স্বাম্ট । সেই তাচ্নিককাণ্ডে 
দেশ ব্যাপ্ত হইক্লাছে। সেই তন্দের কপার বিরুমপুরে বাসয়া 'নিচ্ঠ ব্রাহ্ষণ ঠাকুর 
অপারমিত মাঁদরা উদরচ্ছ কাঁরিয়া, ধম্মচিরণ কাঁরলাম বাঁলরা পরম পাঁরতোষ 
লাভ করিতেছেন । সেই তন্দের প্রভাবে প্রায় শত যোজন দরে, ভারতবর্ষের 
পাঁশ্মাংশে কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্যয উৎসব কাঁরতেছে । সেই 
তন্দের প্রসাদে আমরা দুগ্েিসব কারয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক 
জীবন সার্থক কারিতোছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালর, 
কালীর মান্দর দেখ, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে ; যখন দুগ্াঁ কালী জগগ্ধানী 
পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্য-দর্শন মনে পড়ে। 

সহম্র বংসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষের 
পরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়াঁট সব্বপেক্ষা 'বাঁচত্ত এবং সৌম্ঠব-লক্ষণযুস্ত, সেই 
সময়াটতেই বৌদ্ধধর্্ এই ভারতভৃমর প্রধান ধর্ম ছিল । ভারতবর্ষ হইতে 
দূরীকৃত হইয়া িংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, বন্ধে, শ্যামে এই ধর্ম্ম 
অদ্যাপি ব্যাপিয়া রাহয়াছে । সেই বৌদ্ধধর্মের আঁদ এই সাংখ্দর্শনে । বেদে 
অবজ্ঞা, 'নিব্বণি, এবং নিরশশবরতা, বৌদ্ধধর্ম এই গিতনাট নূতন ; এই 'তিনাঁটই 
এ ধন্মমের কলেবর । উপাস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কালকাতা রবিউতে 
“বৌদ্ধধর্ম এবং সাংখ্যদর্শন* হীতি প্রবন্ধে প্রীতপন্ন করা হইয়াছে যে, এই 
1তনাঁটরই মূল সাংখ্যদর্শনে । নিব্বণি, সাংখ্যের ম্যান্তর পাঁরমাণ মানত । বেদের 
অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৌদকতার আড়ম্বর অনেক । কিন্তু 
সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই 'দিয়া শেষে বেদের মলোচ্ছেদ করিয়াছেন ।% 

কাথত হইয়াছে ষে, যত লোক বৌদ্ধধন্মবিলম্বী, তত সংখক অন্য কোন 
ধম্মবিলম্বী লোক পাঁথবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশষ্টধন্মবিলম্বীরা 
তৎপরবত্তাঁ । সূতরাং ধাঁদ কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনষ্যমধ্যে 
কে সব্বাঁপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রুত্ব কারয়াছেন, তখন আমরা 


* বোদ্ষধন্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সাঁবষ্তারে 'দিবার চ্ছান এ নহে । 
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প্রথমে শাক্যসিংহের। তৎপরে প্রণন্টের নাম কারব। কিন্তু শাক্যাসংহের সঙ্গে 
সঙ্গে কপিলেরও নাম কারতে হইবে । 

অতএব স্পচ্টাক্গরে বলা যাইতে পারে যে, পাঁথবীতে যে সকল দর্শনশাস্ 
অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহ্‌ ফলোংপাদক হর নাই। 

সাংখ্যের প্রথমোৎপাত্ত কোন: কালে হইয়াছিল, তাহা "স্থির করা আঁত 
কিন । সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্মের পাব্বে প্রচারিত হইয়াছিল । কিম্বদন্তর 
আছে যে, কাঁপল উহার প্রণেতা । এ কিদ্বদন্তীর প্রাত আব্বাস কারবার কোন 
কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন- কালে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছলেন, তাহা 
জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাদ্‌শ 
ব্দাদ্ষশালী ব্যান্ত পশ্রথবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন। পাঠক স্মরণ 
রাখিবেন যে, আমরা “নরাশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বালতোছ। পতঞ্জাল- 
প্রণীত যোগশাস্কে সে"্বর সাংখ্য বালয়া থাকে । এ প্রবন্ধে তাহার কোন 
কথা নেই । 

- সাংখ্যদর্শন আত প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা যায় 
না। সাংখ্যপ্রবচনকে অনেকেই কাপিল সূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই 
কঁপিলপ্রণীত নহে । উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভাত দশশনের প্রচারের 
পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এ গ্রন্থমধ্যে আছে । এ সকল দর্শনের 
মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায় । তদ্ভিল্ন সাংখ্যকারকা, তত্তরসমাস, 
ভোজবার্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যতত্প্রদশপ ইত্যাঁদ গ্রন্থ এবং 
এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীকা প্রভাতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আভিনব । কাঁপল 
অথাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণণীয় 
ও সমালোচ্য ; এবং যাহা কাঁপল সূত্র বাঁলয়া চাঁলত, তাহাই আমরা অবলম্বন 
কারয়া, আঁতি সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের চ্ছুল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ব করব । 
আমরা যাহা িছন বাঁলতোছ, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ 
নাকরেন। যাহা কিছ বাঁললে সাংখ্যের মত ভাল কাঁরয়া বুঝা যায়, আমরা 
তাহাই বালব । 

কতকগর্ঠীল বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার সখের সংসার । আমরা সুখের 
জন্য এ পাঁথবাতে প্রোরত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখ, জীবের সুখের জন্য 
সম্ট হইয়াছে । জীবের সুখ বিধান কারবার জন্যই সৃম্টিকর্তা জীবকে সৃজ্ট 
কারয়াছেন। সম্ট জীবের মঙ্গলা্থ সঘ্টিমধ্যে কত কৌশল কে না দোঁখতে 
পায় ? 

আবার কতকগ্যাল লোক আছেন, তাঁহারাও বিজ্ঞ-_তাঁহারাও বলেন, 
সংসারে সুখ ত কই দোঁখ না-_দ:ঃখেরই প্রাধান্য । সন্টিকর্তা কি আভপ্রায়ে 
জাবের সাম্ট কারয়াছেন, তাহা বাঁলতে পার না-_তাহা মননষ্যব্যাক্ধর বিচার্ষয 
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নহে-_কিল্তু সে আভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের সখের অপেক্ষা অসংক্য 
অধিক । তুঁম বাঁলবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া 'দিয়াছেন, 
সেগদাল রক্ষা কাঁরয়া চাললেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপন্যেই 
এত দুঃখ । আমি বাঁল, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম কাঁরয়াছেন যে. তাহা 
আতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিত আতি বলবতা 
করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাঁহার আঁভিপ্রায়, 
একথা কে বাঁলবেঃ মাদকসেবন পাঁরণামে মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখদার়ক-_ 
তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং 
মাদকসেবন এত সূসাধ্য এবং আশুসৃখকর কেন 2? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে 
লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন কারবার সময় কিছুই জানতে পারা যায় না। 
ডান্তার আঙ্গস স্মিথের পরণক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহৎ 
অনিম্টকারণ কাব্বাণক আসিডপ্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ কারলে আমাদের 
কোন কষ্ট হয় না। বসন্তাঁদ রোগের বিষবীজ কখন আমাদিগের শরীরে 
প্রবেশ করে, তাহা আমরা জানিতেও পার না। অনেকগ্াল নিয়ম এমন 
আছে ষে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সর্বদা কম্ট পাইতোছ; 'কন্তু সে নিয়ম 
1ক, তাহা আমাদিগের জানিবার শান্ত নাই । ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা 
আমরা এ পর্্যস্ত জানিতে পারিলাম না । অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রাতি বংসর 
ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যাঁদ নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা 'দিয়া নিয়মাঁট 
জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র 
গণ্ডমূর্খ ; তাহার মুর্খতার যন্ধরণায় 'পতা রান্রাদন যন্তণা পাইতেছেন । 
মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই । পাট স্থুলব্াদ্ধ লইয়াই 
ভূমিষ্ট হইয়াছিল । কোন নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক অসম্পূর্ণ, এ 
নিয়ম 'কি কখন মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত হইবে 2 মনে কর, ভাবষ্যতে হইবে । তবে 
যত দন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, তত দিন যে মনষ্যজাতি দুঃখ পাইবে, 
ইহা সৃম্টিকত্তরি আভপ্রেত নহে, কেমন কারয়া বালব ? 

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও দুঃখ পাইব না, এমত 
দোঁখ না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন কাঁরতেছে, আর একজন দুঃখভোগ কারতেছে । 
আমার প্রিযরব্ধ; আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, 
আমি তাঁহার বিরহষন্্রণা ভোগ করিলাম । আমার জন্সিবার পঞ্চাশ বংসর 
পূব্রে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয্লাছে, আম তাহার ফলভোগ 
কারতোছ । কাহারও পিতামহ ব্যাঁধপ্রন্ত ছিলেন, পৌর কোন নিয়ম লঙ্ঘন না 
কারয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে ॥ 

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিরমানুবর্তাঁ 
হওয়াতেও দূঃথ । লোকসংখ্যাব্দ্ধি বিষয়ে মাল্‌থসের মত, ইহার একাঁটি 
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প্রমাণ । এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ- 
নৈসার্গক নিয়মানুসারে আপন আপন স্বভাবের পাঁরতোষ করিলেই লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধি ইন্না মহৎ আঁনম্ট ঘাঁটয়া থাকে। 

অতএব সংসার কেবল দহুঃখময়, ইহা বাঁলবার যথেন্ট কারণ আছে। 
সাংখ্যকারও তাহাই বলেন । সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল । 

কিন্তু পৃঁথবাঁতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্ধ্য নহে । সাংখ্যকার 
বলেন যে, সুখ অজ্প। কদাচ কেহ সুখী (৬ অধ্যায়, ৭ সূত্র), এবং সুখ, 
দুঃখের সহিত এরপ 'মীশ্রত যে, বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন 
(&,৮)। দুঃখ হইতে তাদৃশ সুখাকাত্ক্ষা জন্মে না (8,৬)। অতএব 
দুঃখেরই প্রাধান্য । 

সুতারাং মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন । এই জন্য সাংখ্য- 
প্রবচনের প্রথম সূত্র “অথ 'ত্রীবধদহঃখাত্যন্তনিবৃক্িরত্যন্তপুরূাথণ।” 

এই পরুষার্থ কি প্রকারে 'সিদ্ধ হয়, তাহারই পধ্যলোচনা সাংখ্যদর্শনের 
উদ্দেশ্য । দুঃখে পাঁড়লেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। 
ক্ষুধায় কম্ট পাইতেছ, আহার কর। পূত্রশোক পাইয়াছ, অন্য 'বিষয়ে চিত্ত 
নাবম্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে দুঃখানবৃন্তি নাই ; 
কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের অনুব্ধত্ত আছে । তুমি আহার কাঁরলে, 
তাহাতে তোমার আ'জকার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল, কিন্তু আবার কাল ক্ষুধা 
পাইবে । ববিষরাস্তরে চিত্ত রত কাঁরয়া, তুমি এবার পুত্রশোক নিবারণ করিলে, 
স্তু আবার অন্য পত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেইর্‌প শোক পাইতে হইবে । 
পরস্তু এর উপায় সব্বন্র স্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে আর লগ্ন 
হইবে না । যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে 
না। অন্য 'বষয়ে নিরত হইলেই পদন্রশোক বস্মৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, 
৪ সত্র)। 

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে । আধুঁনক 'বচ্ছানাবৎ 
কোমৃতের শিষ্য বাঁলবেন, তবে আর দ:ঃখ নিবারণের কি উপায় ত্াছে ? 
আমরা জানি যে, জলসেক কারলেই আগ্নি নিব্বণি হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন 
পৃনজ্জদলিত হইতে পারে বাঁলয়া যাঁদ জলকে আগ্মিনাশক না বল, তবে কথা 
ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধৰংস ভিন্ন আর জীবের দঃখনিবৃত্তি নাই । 

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তান জল্মানস্তর মানেন, এবং লোকান্তরে 
জক্মপৌনঃপৃন্য আছে ভাঁবয়া, এবং জরামরণাঁদজ দুঃখ সমান ভাঁবয়া তাহাও 
দুঃখ নিবারণের উপায় বাঁলয়া গণ্য করেন না (৩ অধ্যায়, &২-৫৩ সত্তর )॥ 
আত্মা বিশ্বকারণে বিলশন হইলেও তদবন্থাকে দুঃখানবাত্ত বলেন না ; কেন না, 
যে জলমঞ্স, তাছাযর় আবার উত্থান আছে ( এ; ৫9)। 
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তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বাল? অপবর্গই দুঃখানবাতি। 

অপবর্গই বা 'কি? দদ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ।* (তৃতীয় 
অধ্যায়, ৬৫ সূন্র)। সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া 
বায়, তাহা পরপরিচ্ছেদে সাঁবশেষ বালব । “অপবর্গ” ইত্যাঁদ প্রাচীন কথা 
শুনিয়া পাঠক ঘ্‌ণা করিবেন না| যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্্ম কলাঁঞ্কত 
-বা সর্বজনপারিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না । বিবেচক দোঁখবেন, সাংখ্যদর্শনে 
একটু সারও আছে । অসার বৃক্ষে এমন চ্ছায়ী ফল ফাঁলবে কেন ? 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ- বিবেক 


আম যত দুঃখ ভোগ কাঁর--ফিল্তু আম কে ঃ বাহ্যপ্রকৃতি ভিন্ন আর 
কিছুই আমাদের হন্দ্িয়ের গোচর নহে । তুম বাঁলতেছ, আঁম বড় দুঃখ 
পাইতেছি, আম বড় সুখী । কিন্তু একি মনষ্যদেহ 'ভন্ন “তুঁমি* বালব, 
এমন কোন সামগ্রী দোখতে পাই না। তোমার দেহ এবং দোহক প্রাক্রয়া, 
ইহাই কেবল আমার ্কানগোচর । তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ-দুঃখ 
ভোগ বালব ? 

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পাঁড়গ়া থাকিবে ; কিন্তু তৎকালে 
তাহার সুখ দঃরখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, 
কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে ; তাহাতে দেহের কোন বকার নাই, তথাপি 
তুমি দুঃখী । তবে তোমার দেহ দ$খভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, 
সে স্বতল্ম। সেই তুমি। তোমার দেহ তুম নহে। 

এইর:প সকল জীবের । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিযদংশ 
অনুমেয় মান্ন, ইন্দ়্িগোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকত্তা। যেসুখ 
দুঃখাঁদর ভোগকর্তা, সেই আত্মা । সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ । পুরুষ 
[ভন্ব জগতে আর যাহা কিছ আছে, তাহা প্রকৃতি । 

আধুনিক মনন্তত্থাবদেরা কছেন যে, আমাদিগের সুখ দ:ঃখ মানাঁসক বিকার 
মান্ত। সেই সকল মানাঁসক বিকার কেবল মীন্তচ্কের ক্রিয়া মাত্র । তুমি আমার 
অঙ্গে কণ্টক 'বিদ্ধ কারলে, বিদ্ধ চ্ছানাচ্ছত স্নায়্‌ তাহাতে বিচালত হইল- সেই 
1বচলন মান্তৎ্ক পর্যাস্ত গেল। তাহাতে মীন্তচ্কের যে 'বিকৃতি হইল, তাহাই 
বেদনা । সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, “মানি, তাহাই ব্যথা । কিচ্তু 
র্যথা ভোগ করিল সেই অবত্মা |” এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের মনম্তত্বাবদেরাও 
প্রায় সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, শীন্তষ্ষের 'রকারই, দুখ: দুঃখ বটে, 
“কল্তু মান্তত্ক আত্মা নহে । ইহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত । এ দেশীর দার্মীনকেরা 
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বাহাকে অস্তারাক্দুয় বলেন, উ“হারা মান্তি্ককে তাহাই বলেন । : 

শরীরাদ ব্যাতীরন্ত পুরুষ । কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদক । শারীরাঁদতে 
যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই । যাহাকে মানাঁসক দুঃখ বাল, বাহ্য 
পদাথই তাহার মূল ॥। আমার বাক্যে তুম অপমানিত হইলে ; আমার বাক্য 
প্রাকীতক পদার্থ । তাহা শ্রবণোল্দুয়ের দ্বারা তুঁম গ্রহণ কারলে, তাহাতে 
তোমার দুঃখ । অতএব প্রকাতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। 'কল্তু প্রকাতি-ঘাঁটিত 
দুখ পুর;যকে বর্তে কেন? “অসঙ্গোহরম্পুরুষঃ 1৮ পুরুষ একা, কাহারও 
সংসর্গাবাশম্ট নহে (১ অধ্যায়, ১৫ সূত্র )। অবস্থাদি সকল শরীরের, আত্মার 
নহে (এ, ১৪ সূত্র)। “ন বাহ্যান্তরয়োর্পরজ্যোপরগকভাবোহপ দেশ- 
ব্যবধানাত শ্রুরনস্থপাটলিপনস্থয়োরিব ।” বাহ্য এবং আন্তারকের মধ্যে উপরাজ্য 
এবং উপরঞ্জক ভাব নাই ;) কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ নহে ; দেশব্যবধান- 
'বািশম্ট । যেমন একজন পাটলীপূত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রুঘানগরে 
থাকে, ইহাঁদগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রুপ । পুরুষের দুঃখ কেন 2 

প্রকীতির সাহত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ । বাহ্যে আন্তারকে 
দেশব্যবধান আছে বটে, 'কল্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে । যেমন 
স্কাটকপান্রের নিকট জবা কুসুম রা'খিলে, পানর পুষ্পের বর্ণাবাঁশত্ট হয় বাঁলয়া, 
পুজ্প এবং পারে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ ॥ 
পৃজ্প এবং পান্রমধ্যে ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও 
লেইর্প ॥। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে । সুতরাং তাহার উচ্ছেদ 
হইতে পারে । সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনাীত হইল । 
অতএব এই সংযোগের ডীঁ্ছান্তই দুঃখাঁনবারণের উপায় । সুতরাং তাহাই 
পূরুষার্থ। “যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছাত্ত পদুর-ষার্থন্তদচ্ছাত্তি পুরনষার্থঃ (৬, ৭০) । 

সাংখ্যের মত এই । যাঁদ আত্মা শরীর হইতে পৃথক হয়, যাঁদ আত্মাই 
সুখ-দৃঃখভোগী হয়, যাঁদ আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যাঁদ দেহ হইতে 
বধৃন্ত আত্মার সুখ-দুঃখাঁদ ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ 
সকল কথা যথাথ" বাঁলয়া স্বীকার কারতে হইবে । কিন্তু এই “যাঁদ"গ্ালন 
অনেক । আধুনিক পাঁজটাবষ্ট এখনই বাঁলবেন-_ 

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক: কিসে জাঁনিতেছ? শারীর তত্র 
প্রাতপন্ন হইতেছে ষে, শরীরই বা শরীরের অংশাঁবশেষই আত্মা । 

ইয়। আত্মাই ষে গুখদঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকাতি সুখ- 
দুঃখভোগাী নহে কেন ? 

ওয়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাঁকবে, তাহা ধর্্মপস্তকে বলে ; কিন্তু 
তাঁদ্ভব অণ্‌মান্র প্রমাণ নাই । আত্মার 'নিত্যত্ব যাঁদ মানতে হয়, তবে ধর্ম্স- 
ান্তকের আজ্ঞান্‌সারে ; দর্শনশাস্তের আজ্ঞান;সারে মানিব না। 
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৪থ | দেহধবংসেক্ন পর আত্মা থাকলে, তাহার ষে আবায় জরামরণাঁদিজ- 
দধঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাঘ প্রমাণ নাই। 

অতএব যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য 
মানবেন না। এবং এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনা 
আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, 
দুই সহম্র বংসর পূৰ্বর তাহা আশ্চর্য্য আবাক্কয়া । সেই আশ্চর্য আবাক্কস়া 
কি, ইহাই বুঝান আমাঁদগের আভপ্রায় । 

্রকীত-প্রমষের সংযোগের উচ্ছিতিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে 
প্রাপ্ত হওয়া বায় ? 

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা ॥। কিন্তু কোন: প্রকার বিবেকের দ্বারা 
মোক্ষ লাভ হয়? প্রকাতাঁবষয়ে ষে আববেক, সকল আঁববেক তাহার অন্তর্গত ॥ 
অতএব প্রকৃতি-পুরুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হক । 

অতএব ভ্ঞানেই ম্ান্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, “জ্জানেই শীত” 
(15005715086 15 0০৬2 ) 3 হভ্দুসভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই মুক্তি” । 
দুই জাতি দুইটি পৃথক উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাবা কারলেন। 
পাশ্চাত্যেরা শাস্ত পাইয়াছেন-_আমরা কি মনুন্তি পাইরাছি? বস্তুতঃ এক 
যাত্রার যে পৃথক ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ইউরোপনয়েরা শীস্ত-অনহসারশ, ইহাই তাঁহাঁদগের উন্বাতর মূল । আমরা 
শন্তির প্রাত যত্রহীন, ইহাই আমাঁদগের অবনাতর মূল । ইউরোপায়াঁদগের 
উদ্দেশ্য এরাহক ; তাঁহারা ইহকালে জয়ী । আমাদিগের উদ্দেশ্য পারনিক-_ 
তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তাঁছিষয়ে 
মতভেদ আছে । 

কিন্তু জ্ঞানেই মস্ত, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম 
লাভ হইয়াছে বালতে হইবে । প্রাচীন বোদক ধর্ম্ম ক্রিরাত্মক ; প্রাচীন 
আধেরা প্রাকৃতিক শান্তর পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানতেন । 
প্রাকৃতিক শান্তমকল আত প্রবল, চির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন 
মহৎ অমঙ্গলের কারণ দোয়া প্রথম জ্ঞানীরা তাহাঁদগকে ইন্দু, বরুণ, মরহং, 
অগ্নি প্রভাতি দেবতা কজ্পনা কাযা তাঁহাদিগের স্তুতি এবং উপাসনা করেন । 
ক্রমে তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদর বড় প্রবলতা হইল । অবশেষে সেই 
সকল যাগ যজ্ভাদিই মনষ্যের প্রধান কার্য এবং পারাক সখের একমান্ উপায় 
বলিয়া, লোকের একমান্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পাঁড়ল। শাস্মসকল কেবল 
তৎসমূদায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল-_প্রকৃত জ্ঞানের প্রাত আর্ধজাতির তাদশ 
মনোযোগ হইল না । বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষং, আরণ্যক এবং সতগ্রচ্ছ- 
সকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথার পারপূর্ণ 1 যে কিছ প্রকৃত জ্ঞানের চচ্চ 
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হইত তাহা কেবল বেদের আন্যাঙ্গক বাঁলয়াই । সেসকল শাঙ্ম বেদাঙ্গ 
বাঁলযা খ্যাত হইল । জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খল বন্ধ হওয়াতে ভাহার 
উন্নতি হইল না। কম্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই 
এরুপ ঘাঁটয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভন্তি আরও প্রবলা 
হইল । মন্ব্যচিত্তের স্বাধীনতা একেবারে লঃধ হইতে লাগল । মনষ্য বিবেক- 
শুন্য মল্্মৃগ্ধ শঞ্খলাবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল । 
সাংখ্যকার বাঁললেন, কর্ম অথাঁধ হোম যাগাঁদর অনুষ্ঠান পুরুষাথ" 


নহে । জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানই মানত । কর্্মপণাঁড়ত ভারতবর্ষ সে কথা 
'শ্নিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ সৃষ্টি 


আঁত প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশাস্তের উদ্দেশ্য, জগতের আঁদ কি, তাহা 
'নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপাঁয় দাশশনকেরা সে তত্ব নিরপণপয় নহে 
বাঁলয়া এক প্রকার ত্যাগ কারয়াছেন। 

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রন এই যে, জগৎ সূম্ট, কি নিত্য। 
অনাঁদকাল এইরূপ আছে, না কেহ তাহার সৃজন কাঁরয়াছেন ? 

আঁধকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সন্ট, জগৎকত্তা একজ্রন আছেন। 
সামান্য ঘট-পটাদি একটি কর্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসাম জগতের কর্তা 
নাই, ইহা কি সম্ভবে 2 

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন ; তাঁহারা বলেন যে, এই জগং যে সৃষ্ট 
বা ইহার কেহ কর্তা আছেন, তাহা গববেচনা করিবার কারণ নাই । ইহাদের 
সচরাচর নাস্তক বলে; কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূ বুঝায় না। তাঁহারা 
1বচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন কাঁরতে চেম্টা করেন । সেই বিচার অত্যন্ত 
দুরূহ, এবং এ স্থলে তাহার পারচন্ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। 

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের আস্তদ্ব একটি পৃথক 
তন, সাম্পপ্রাক্রয়া আর একটি পৃথক তত্ব । উশ্বরবাদীও বাঁলতে পারেন 
যে, “আমি ঈশ্বর মান, 1কন্তু সাঁষ্টীক্রিয়া মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, 
ভাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতোঁছ, নিয়মাতরিস্ত সৃন্টির কথা আম বাঁলতে 
পারি না।” 

এক্ষণকার কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান এই মতাবলদ্বী। ইহার মধ্যে কোন: 
মত অযথার্থ, কোন: মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বালতোছি না । যাঁহার 
যাহা বিশ্বাস, তাঁদ্বরদ্ধ আমাদের কিছুই বন্তব্য নাই । আমাদের বালবার 
বকেবল এই উদ্দেশ্য ষে, সাংখ্যকারকে প্রায় এই মতাবলম্বী বাঁলয়া বোধ হয়। 
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সাংখ্যকার ঈশ্বরের আন্তত্ব মানেন না, তাহা পশ্চাং বলিব । কিচ্তু তিনি 
“সব্বাবৎ সব্বকর্ত* পুরুষ মানেন, এইরুপ পন্রহষ মানিয়াও তাঁহাকে 
সৃষ্টিকর্তা বলেন না) সষ্টই মানেন না । এই জগৎ প্রাকীতক ক্রিয়ামার বাঁলয়া 
স্বীকার করেন। 

(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ); (গ)র কারণ (ঘ); এইরূপ কারণ- 
পরম্পরা অনুসন্ধান কারতে করিতে অবশ্য এক চ্ছানে অন্ত পাওয়া যাইবে ? 
কেন না, কারণশ্রেণী কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলাট ভোজন 
কারতেছি, ইহা অমুক বূক্ষে জন্মিয়াছে ; সেই বৃক্ষ একটি বাঁজে জন্মিয়াছে ; 
সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল ; সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে 
জান্ময়াছল । এইরপে অনন্তানুসম্ধান কারলেও অবশ্য একাঁটি আদিম কীঁজ 
মানিতে হইবে । এইর্‌প জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসম্ধান 
বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকঁত বলেন (১৭৪)। 

জগদুংপাত্ত সম্বন্ধে 'দঘিতণয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই' হউক, সেই 
কারণ হইতে এই বিশবসংসার 'কি প্রকারে এই রূপাবয্নবাদ প্রাপ্ত হইল ? সাংখ্য- 
কারের উত্তর এই; 


এই জাগাঁতক পদাথ* পণ্চাবংশাঁত প্রকার,__ 
১। পুরুষ । 

২। প্রকাত। 

৩। মহধ। 

৪1 অহঙ্কার । 


&, ৬, ৭, ৮,১। পণ তন্মান্। 

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশোন্দুয় ৷ 

২১ ২২) ২৩, ২৪, ২৬ । চুল ভূত। 

ক্ষিত, জল, তেজ, মরু এবং আকাশ চ্ছুল ভূত। পাঁচটি কম্মোন্দ্রয ; 
পাঁচটি জ্ঞানোন্দুয় এবং অন্তারান্দ্ুয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয় । শব্দ স্পর্শ রূপ রস 
গ্রজ্ধ পাঁচটি তন্মান্ত । “আম” জ্ঞান অহঙ্কার । মহৎ মন ।% 

চ্ছুল ভূত হইতে পণ তন্মান্রের জ্ঞান । আমরা শুনিতে পাই, এ জন্য শব্দ 
আছে। আমরা দৌঁখতে পাই, এই জন্য দৃশ্য অথাধ রূপ আছে, ইত্যাদি । 

অতএব শব্দস্পর্শাদর আস্তত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি 
দেখি। তবে “আমিও” আঁছ। অতএব তন্মান্ত হইতে অহচ্কারের আন্তিত্ব 


অনুভূত হইল । 
আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্যে & 
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তবে মনও আছে (0০98160 6:8০ 9807. ) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব 
শ্ছিরীকৃত হইল । 

মনের সুখ-দুঃখ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ,' 
প্রকাত আছে। 

সাংখ্যকার বলেন, প্রকতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার 
হইতে পণ তন্মাত্ত এবং একাদশোন্দিয়, প€ তন্মান্র হইতে চ্ছুল ভূত । 

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা 
অর্থয্যন্ত বালয়া বোধ হয় না। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় পুরাণসকলে সে সৃচ্টিক্রিয়া 
বার্ণত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে ব্র্ধাণ্ডের কথার সংযোগ মান্র। 

বেদে কোথাও সাংখ্যদর্শনানহযায়ী স্বান্ট কাঁথত হয় না । খগ্বেদে, অথর্্ব- 
বেদে, শতপথ ব্রা্ধণে সাঁন্টকথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহদাঁদর কোন উল্লেখ 
নাই । মনুতেও সৃম্টিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও এরপ । কেবল 
পুরাণে আছে । অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিফ, ভাগবত 
এবং 'লঙ্গপরাণের পূর্বে সাংখ্যদর্শনের সাষ্টি। মহাভারতেও সাংখ্যের 
উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন- অংশ নূতন, কোন অংশ পুরাতন, 
তাহা িশিত করা ভার। কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্গপ্তোন আছে, 
তাহা সাংখ্যানুকারী। 

সাংখ্য-প্রবচনে বিফ, হরি, রদ্রাদর উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, 
পৌরা ণিকেরা 'নিরঈ*বর সাংখ্যকে আপন মনোমত করিয়া গাঁড়য়া লইয়াছেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_নিরীশ্বরতা 


সাংখ্যদর্শন নিরণশ্বর বলিয়া খ্যাত ; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্য 
নিরীশ্বর নহে । ডান্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলর এই 
মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মত পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে । 
কুসুমাঞ্জালকর্তা উদয়নাচার্য্য বলেন যে সাংখ্যমতাবলম্বীরা আদাঁবদ্ধানের 
উপাসক। অতএব তাঁহার মতেও সাংখ্য নিরী*বর নহে। সাংখ্যপ্রবচনের 
ভাষ্যকার 'বিচ্ঞানাভক্ষ£ও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাপিল সুত্রের 
উদ্দেশ্য নহে । অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেন নিরীশ*বর বলা যায়, তাহার কিছ; 
বিস্তারিত লেখা যাউক। 

সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল । সেস্‌ত্র 
এই---“ঈশ*বরাসিছেঃ1” প্রথম এই সূ বুঝাইব। 

সূত্রকার প্রমাণের কথা বাঁলতোছলেন। তান বলেন, প্রমাণ 'ন্রাবধ ; 
প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। ৮৯ সংত্রে প্রত্ক্ষের লক্ষণ বাঁললেন, “যং 
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-সম্বম্ধাসদ্ধং তদাকারোল্লোখ বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম।” অতএব রাহা সমকধ 
নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণ প্রাত দুইটি দোষ পড়ে। 
যোঁগগণ যোগবলে অসম্বন্ধও প্রত্যক্ষ কারতে পারেন । ৯০/৯১ সূত্রে সত্রকার 
সে দোষ অপন*ত কারলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্চ্ধে 
সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সংন্রকার তাহার এই উত্তর দেন যে, 
'ঈীশ্বরই সিদ্ধ নহেন-_ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই ; অতএব তাঁহার 
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বার্তলে এই লক্ষণ দঙ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার 
বলেন যে, দেখ, ঈশ্বর আ'সন্ধ, ইহা উত্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বক্প নাই, এমত কথা 
বলা হইল না। 
না হউক, তথাঁপ এই দর্শনকে নিরীশ্বর বাঁলতে হইবে । এমত নান্তক 
বিরল, যে বলে যে, ঈশ্বর নাই। যে বলে যে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন 
' প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক বলা যায়। 
যাহার আম্তত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনান্তত্বের প্রমাণ আছে, এই 
দুইটি পৃথক বিষয় । রন্তবর্ণ কাকের আন্তত্বের কোন প্রমাণ নাই, 'ফিল্ভু তাহার 
অনান্তত্বেরও কোন প্রমাণ নাই । কিন্তু গোলাকার ও চতুম্কোণের অনাস্তিত্বের 
প্রমাণ আছে । গোলাকার চতুজ্কোণ মানব না, ইহা নিশ্চিত ; কিন্তু রন্তব্ণ 
কাক মানব'ক না? তাহার অনান্তত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহার 
আস্তত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে আস্তত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। 
অনাস্তত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ আস্তত্বের প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ মানিব 
না। আঁন্তত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নরম । 
ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহা ভ্রান্ত । “কোন পদার্থ আছে, এমত কোন 
প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে,” ইহা ভাবিয়া যে টি পদার্থের 
আস্তত্ব কঙ্পনা করে, সে ভ্রান্ত । 
অতএব নাস্তিকেরা দুই শ্রেণীতে বভন্ত হইলেন । যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের 
আস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী, _তাঁহারা বলেন, ঈশবর থাকিলে থাকিতে পারেন__, 
1কল্তু আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই । 
অপর শ্রেণীর নান্তিকেরা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণা- 
ভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক 
ইউরোপায়েরা কেহ ফেহ এই মতাবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বাঁলয্নাছেন, 
তোমরা বল, ঈশ্বর নিরাকার, অথচ চেতনাঁদ মানাঁসক বৃত্বিবিশিম্ট । কিন্তু 
কোথায় দোখয়াছ যে, চেতনাদ মানাঁসক ব্ত্তসকল শরীর হইতে বধান্ত ? 
যাঁদ তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, নয় 'তিনি নাই। সাকার 
ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানতে হইবে । 
"হীন 'দবিতীয় শ্রেণীর নাস্তক। 
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“ঈীশবরাসিদ্ধেঃ |” শুধু; এই কথার উপর নিভ'র করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম 
শ্রেণীর নাস্তিক বলা যাইত? কিন্তু তান অন্যান্য প্রমাণের দারা প্রতিপলপ 
কাঁরতে যত্ন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নাই । 

সে প্রমাণ কোথাও দই একাঁটি সুত্রের মধ্যে নাই ॥ অনেকগর্দাল সূত্র একত্র 
কারয়া, সংখ্যাপ্রবচনে ঈশবরের অনান্তত্বসম্বন্ধে যাহা কিছ পাওয়া যায়, তাহার 
গর্ সাবস্তারে বঝাইতোছ ॥ 

[তাঁন বলেন যে, ঈশ্বর আসিদ্ধ (১, ৯২) প্রমাণ নাই বালয়াই আসিঙ্ 
(প্রমানাভাবাৎ ন তথাসাদ্ধঃ &, ১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার-- প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, শব্দ । প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই । কোন বস্তুর সঙ্গে যাঁদ অন্য বস্তুর 
নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটিকে দোখলে আর একাঁটকে অনুমান করা যায়। 
কিন্তৃ কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই ; অতএব 
অন্হমানের দ্বারা ঈশ্বরের সাধ হয় না ( সম্বন্ধাভাবাল্লানুমানমূ। 
&, ১১)। 

যাঁদ এই স্র পাঠক না বাঝয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই । 
পর্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধ কর যে, তথায় আগ্র আছে । কেন এ সিদ্ধান্ত 
কর ঃ তুম যেখানে যেখানে ধূম দৌঁখয়াছ, সেইখানে আগ দেঁখিয়াছ বাঁলয়া। 
অর্থাৎ আগ্রর সাহত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বাঁলয়া । 

যাঁদ তোমায় জিচ্ভাসা কার, তোমার প্রাপতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত 
ছিল, তুমি বাঁলবে দূহাঁট । তুম তাঁহাকে কখন দেখ নাই-_তবে কি প্রকারে 
জানলে তাঁহার দুইটি হাত ছিল? বাঁলবে, মানুষমাত্রেরই দুই হাত, এই 
জন্য। অথ মনুষত্বের সাহত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে এই জন্য । 

এই' নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যপ্তিই অনুমানের একমান্র কারণ । যেখানে এ সম্বন্ধ 
নাই, সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের 
সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশবরানমান করা যাইতে 
পারে? সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই সঙ্গে না। 

ততনর প্রমান- শব্দ । আপ্তবাক্য শব্দ । বেদেই আপ্তোপদেশ । সাংখ্য- 
কার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, সযষ্ট 
প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত নহে €শ্রাতিরাঁপ প্রধান-কার্যত্বস্য ॥ ৬১২) 
কিন্তু যনি বেদ পাঠ করিবেন, 'তাঁন দেখিবেন, এ অতি সঙ্গত কথা । এই 
আশঙ্কায় সাংখ্কার বলেন যে, বেদে ঈশবরেব যে উল্লেখ আছে, তাহা হয় 
মস্তাত্বার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (সন্ধস্য) উপাসনা (দ্বস্তাত্বনঃ প্রশংসা 
উপাসা 'সিঙ্ধস্য বা । ১, ৯৬)। 

ঈশবরের আস্তত্বের প্রমাণ নাই, এইরুপে দেখাইয়াছেন। ঈশবরের অনাস্তিসথ 
সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, 'নচ্মে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল। 


১১৭ 
উত্তরচরিত--৮ 


ছটনর কাছারে ঘল? ধিনি লম্টকর্তা এবং পাপপহণ্যের ফলাবধাতা ৯ 
'য়ান সুষ্টিকততাঁ, তান মন্ত নাবদ্ধ?ঃ যাঁদ মৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহার সংজগনের 
প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মৃস্ত নহেন--বন্ধ, তাঁহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান 
ও শান্ত সম্ভবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, ইহা অসম্ভব ॥ 
মৃস্তবন্ধরোরন্যতরাভাবামন তথসাঙ্গঃ (১, ৯৩); উভগথাপ্যসংকরত্বম 
(১,৯১৪ )। 

সৃষ্টিকর্ত্ত্ব সম্বন্ধে এই । পাপপদণ্যের় দশ্ডবিধাতৃত্ব সম্বষ্ধে মীমাংসা 
করেন যে, যাঁদ ঈশ্বর কম্মফলের 'বিধাতা হয়েন, তবে তান অবশ্য কম্মনি 
যায় ফলানিষ্পাত্ত কারবেন, পণ্যের শুভ ফল,পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান 
কাঁরবেন । ঘযাঁদ তিনি তাহা না করেন, স্বেচ্ছামত ফল-নিষ্পাত্ত করেন, তবে কি 
প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন ? যাঁদ সুবিচার কাঁরয়া ফল বিধান না 
করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব । তাহা হইলে 'তান সামান্য 
লৌকিক রাজার ন্যাপ আত্মোপকারী, এবং সখ দুঃখের অধীন । যাঁদ 
তাহা না হইরা কর্্মানুষারী ফলানম্পাত্ত করেন, তবে কেন কর্মকেই ফল- 
বধাতা বল নাঃ ফলান্পাত্তর জন্য আবার কর্মের উপর ঈশবরানূমানের 
প্রয়োজন কি ? 

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক । অথচ তিনি বেদ 
মানেন । 

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পরপারিচ্ছেদে 
দেখাইব । সাংখ্যের এই 'নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্মের পূ্্বসচনা বাঁলরা বোধ হয় । 

ঈশবরতত্ৰ সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একি কথা বাকি রাহল? পূব্বেই 
বাঁলরাছি, অনেকে বলেন, কার্পিল দর্শন নিরীশ্বর নহে । এ কথা বালবার 
(কিছ; একট কারণ আছে । তৃ, অঃ &৭ সত্রে সন্রকার বলেন, “ঈদ্‌শেশ্বর দিচ্ছি 
সন্ধা ।” সে কিপ্রকার ঈশ্বর 2 “সহ ব্বাবৎ সর্্বকত্” ৩, &৬। তবে 
সাংখ্য নিরী*্বর হইল কই £ 

বাস্তাঁবক এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উত্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই 
ম্দান্ত, আর 'কছন্তেই ম্দান্ত নাই । পণ্যে, অথবা সত্তাবশাল উদ্র্বলোকেও 
মৃন্তি নাই ) কেন না, তথা হইতে পনক্জজদ্ম আছে এবং জরামরণাঁদি দুঃখ 
আছে। শেষ এমনও বলেন যে, জগধকারণে লয় প্রা হইলেও মযান্ত নাই ; কেন 
না, তাহা হইতে জলমগ্নের পণনরদ্ধ্থানের ন্যায় পদ্নরদখখান আছে (৩, &৪)। 
সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তান “সব্বশবং এবং 
স্্বকর্তা * ইহাকে যাঁদ ঈশবর বালিতে চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর সি্ধ। কিন্তু 
ইনি জগৎ্রত্টা বা বিধাতা নহেন। “সব্বকিভণ অর্থে সব্বশীক্সমান,, 
সর্্থসুম্টকারক নহে ॥ 
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পণ্ম পারচ্ছেদ- বেদ 


আমরা পূর্ত বাঁলরাছি, সংখ্যাপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। 
বাধ হয়, পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাঙ্ম নাই, যাহাতে ধর্ম - 
[স্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে অথচ ধর্্মপদস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা 
গাদস*্বরের আত্তত্ব স্বীকার করে না। এই বেদভীন্ত ভারতবর্ষে আতগ় ; 
বন্ময়কর পদার্থ । আমরা এ বিষয়াট িৎ সাঁবস্তারে 'লাখতে ইচ্ছা 
চার । 

মন বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, বদ্্ম এবং অবশ্থা নির্মিত 
ছইয়াছল। বেদ, পিতৃ, দেবতা এবং মননষ্যের চক্ষ, ১ অশক্য, অপ্রমের ; 
যাহা বেদ হইতে 'ভিন্ন, তাহা পরকালে নিক্ষল, বেদ "ভিন্ন গ্রন্থ 'মখ্যা। ভূত 
ভাঁবষ্যৎ বর্তমান, শব্দ স্পর্শ রুপ গন্ধ, চতুব্বণ', ন্রলোক, চতুরাশ্রম, সকলই 
বেদ হইতে প্রকাশ ; বেদ মনুষ্যের পরম সাধন ; যে বেদজ্র, সেই সৈনাপত্য, 
রাজ্য, দন্ডনেতৃত্ব এবং সর্্বলোকাধপত্যের যোগ্য । যে বেদ, সে যে আশ্রমেই 
থাকুক না কেন, সেই ব্রচ্ভে লীন হওয়ার যোগ্য ॥ যাহারা ধর্দ্মজজ্ঞাস,, 
(বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ । বেদ অঙ্ছের শরণ, চ্ঞানীদেরও শরণ । 
যাহারা ক্র্গ বা আনজ্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যেব্রাহ্দণ 
তন লোক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার ঘাঁদ খখ্বেদ মনে থাকে, 
। তবে তাহার কোন পাপ হয় না। 

শতপথ ব্রা্দণ বলেন, বেদান্তর্গত সব্বভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ সোম, 
প্রাণ এবং দেবতাগণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমত। যাহা সত্য 
। তাহাও বেদ । 
1 বিফুপুরাণে আছে, দেবাঁদয় রুপ, নাম, কম্ম? প্রবর্তন, বেদশব্দ হইতে 
' সু্ট হইয়াছিল। অন্যন্ এঁ পুরাণে বিষ্ুকে বেদময় ও খগৃযজ,ঃসামাত্মক 
বলা হইয়াছে । 

মহাভারতে শাস্তিপর্রবেও আছে যে, বেদ শব্দ হইতে সব্ব ভুতের রুপ 
নাম কর্মমাদির উৎপাত্ত। 

খাক্সর্ধীহতার ও তৌত্িরা সংহতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্ধয ও মাধবাচাষ্য 
[লাখয়াছেন, “বেদ হইতে আঁখল জগতের নিম্মাণ হইয়াছে।' 

এইরুপ' সর্ব বেদের মাহাত্ম্য । কোন দেশে কোন ধর্ম প্রম্থের, বাইবল, 
কোরাণ প্রীত কিছুরই ঈদশ মাহমা কাঁর্তিত হয় নাই। ূ 

এখন (জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরংপ সকলের গর্বগামী বা উৎপাত 
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মূল। তাহা কোথা হইতে আসল ? এ বিষয়ে মতভেদ আছে । কেহ কেহ 
বলেন, বেদের কর্তা কেহ নাই ।- এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এব। 
অপৌরুষেয় । অন্যে বলেন যে, ইহা ঈশ্বরপ্রণীত, স্মতরাং সৃষ্ট এব। 
পৌরষের । কিন্তু 'হন্দুশাস্ত্ের ক আশ্চর্য বোন ! সকলেই.বেদ মানেন, 
কিন্তু বেদের উৎপাত্ত সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্বীয় গ্রন্থের এঁক্য নাই। 
থা" 

(১) খগ্বেদের পদরদষস্যন্তে আছে, বেদপদরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন । 

(২) অর্থব্্ববেদে আছে, স্তদ্ভ হইতে খগ্‌ যজুষূ সাম অপাক্ষিত 
হইয়াছিল । 

(৩) অথব্্ববেদে অনন্প আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম । 

(৪) এঁবেদের অন্যত্র আছে, খণ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন । 

(৪) এ বেদের অন্যন্র আছে, বেদ গায়ন্িমধ্যে নাহত । 

(৬) শতপথ ব্রা্ধণে আছে যে, আঁগ্ন হইতে খচ্‌, বায়ু হইতে বজুষ- এবং 
সুর্ধয হইতে সামবেদের উৎপাত ; ছান্দোগ্য উপাঁনষদেও এরূপ আছে এবং 
মনতেও তদ্রুপ আছে । 

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপাঁত কর্তক সন্ট 
হইয়াছিল । 

(৮) শতপথ ব্রাঙ্ধণের সেই চ্ছানেই আছে যে, প্রজাপাঁত বেদসাঁহত জলমধ্যে 
প্রবেশ করেন। জল হইতে অশ্ডের উৎপাত্ত হয় । অণ্ড হইতে প্রথমে [তন 
বেদের উৎপাত্ি। 

(৯) শতপথ ব্রা্ধণের অন্যন্ত আছে যে, বেদ মহাভূতের (ব্রহ্মার) নিষ্বাস। 

(১০) তোত্তিরীয় ব্রাঙ্ধণে আছে, প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া তিন বেদের 
সৃষ্টি করিয়াছেন । 

(১১) বৃহদারণ্যক উপানিষদে আছে, প্রজাপ্পাতি বাক সাষ্ট কাররা তদ্দবারা 
বেদাঁদ সকল সৃষ্ট করিয়াছেন । 

(১২) শতপথ ব্রা্ষণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমদদ্র হইতে বাক্রূপ 
পাবলের দ্বারা দেবতারা বেদ খাড়য়া উঠাইয়াশছলেন । 

(১৩) তোততিরীয় ব্রা্ষণে আছে যে, বেদ প্রজাপাতির মমশ্রু। 

(১৪) উন্ত ব্রাহ্ধণে প?নশ্চ আছে, বাগদেবী বেদমাতা । 

(১৫) বিষপরাণে আছে, বেদ ব্রদ্ধার মুখ হইতে উৎপন্ন । ভাগবত 
প্রাণে ও মাকণ্ডেয় পুরাণেও এরুপ | 

(১৬) হরিবংশে আছে, গারঘ্ীসম্ভূত ্রদ্দতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে 
খাচ্‌ ও যজনব্‌, 1জহবাগ্র হইতে সাম এবং শ্ৃদ্া হইতে অথব্বের সৃজন 
হইরাছিল। 
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(১৭) মহাভারতের ভীব্সপর্ষর্বে আছে যে, সরস্বতী এবং বেদ, বিষ মন 

ইতে সুজন করিয়াছিলেন । শ্াঁস্তপব্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে । 
। (১৮) অথর্ববেদাস্তর্গত আয়হব্বেদে আছে যে, আয়ব্েদ ব্রহ্ধা মনে মনে 
দ্ানিয়াছিলেন । আয়ব্বেদে অর্ত্ববেদান্তর্গত বাঁলয়া অথব্্বদের এরুপ 
পাত বুঝিতে হইবে । 
: বেদের মন, ত্রাঙ্ধণ, উপনিষদ এবং আরণ্যকে এবং স্মৃতি, পুরাণ ও 
চাতহাসে বেদোৎপাঁত্ত বিষয়ে এইরুপ আছে । দেখা যাইতেছে যে, এ সকলে 
বেদের স্টত্ব এবং পৌরুষেয়ত্ প্রায় সব্বঘ স্বীকৃত হইয়াছে__কদাচিৎ অপৌর- 
বেয়ত্বও কথিত আছে। কিন্তু পরবর্তী টীকাকার ও দাশশনকেরা প্রায় 
মপোরুষেয়ত্ব-বাদী ॥ তাঁহাঁদিগের মত নিয়ে লিখিত হইতেছে। 

(১৯) সায়নাচার্যয বেদাথপ্রকাশ নামে ধগ্বেদের টীকা কারয়াছেন ॥ 
তাহাতে তিনি বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয় ॥ কিন্তু বেদ মনৃষ্যকৃত নহে বাঁলিয়াই 
মপোৌরুষেয় বলেন । 

(২০) সায়নাচার্ষ্যের ভ্রাতা মাধবাচার্যযও বেদার্থ প্রকাশ নামে তৌত্তরীয় 
ঘজুব্ব্দের টীকা করিয়াছেন । তিনি বলেন, বেদ 'নিত্য। তবে তান এই 
শর্থে নিত্য বলেন যে, কাল আকাশা'দ যেমন নিত্য, সেইর্‌প বেদ । ব্যবহার- 
ফালে কালিদাসাদিবাক্যবৎ পুরুষাঁবরচিত নহে বাঁলয়া নিত্য এবং তান 
্ধাকে বেদবন্তা বালয়া স্বীকার কারয়াছেন। 

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় ॥। শব্দ নিত্য 
বালয়া বেদ নিত্য ৷ শত্করাচার্যয এই মতাবলম্বী । 

(২২) নৈয়ায়কেরা তাহার প্রতিবাদ কাযা বলেন, বেদ পৌরুষেয় ।-- 
মঙ্গ ও আয়ুব্বেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যান্তর কথা প্রামাণ্য বালয়াই বেদও প্রামাণ্য 
বোধ হয়। গৌতমসূন্রের ভাবে বেদকে মনষ্যপ্রণীত বালা নিদ্দেশ করা 
তাঁহার ইচ্ছা ক না, নিশ্চিত বুঝা যায় না। 

, (২৩) বৈশোষকেরা বলেন, বেদ ইশ্বরপ্রণীত। কুস্মমার্জালকত্ব 
টয়নাচাষেতর এই মত । 

এই সমস্ত শাস্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন, বেদ নিত্য 
এবং অপৌরুষেয্ন ; কেহ বলেন, বেদ সম্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত । ইহা 'ভিন্ন তৃতীয় 
সন্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকারের মত সৃম্ট্ছাড়া। তিনি 
থমতঃ বলেন যে, বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না ) কেন না, বেদেই তাহার 
কার্ধযত্বের প্রমাণ আছে--যথা ““স তপোহতপ্যত ত্স্মাং তপন্তেপানা ঘয়ো বেদা 

।* যেখানে বেদেই বলে যে, এই এই রুপে বেদে জন্ম হইব্লাছল, 
নেবেদ কদাপ নিত্য এবং অপোরুষেয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহা 
মপৌর্ষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে 
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বেদ অপৌরষের় নহে, পৌরষের়ও নহে । পরব অথাৎ ঈশ্বর নাই' খাল 
তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্কার আরও বলেন যে, বেদ কারিতে যোগ? 
পুরুষ তান হয় মত্ত, নয় বন্ধ । যান মৃত্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজ 
কারবেন না ; যিনি বন্ধ, তানি অসব্্বজ্ঞ বাঁলয়া তৎপক্ষে অক্ষম ৷ 

তবে পৌর_ষেয় নহে, অপৌরুযষেয্সও নহে । তাহা 'কিকখন হইতে পারে 
সাংখ্যকার বলেন, হইতে পারে, যথা- অঙ্কুরাদ (৫, ৮৪)। যাহারা "হন্দ; 
দর্শনশাস্তের নাম শুনলেই মনে করেন, তাহাতে সব্ব্ই আশ্চর্য ্ 
কৌশল, তাহা দিগের ভ্রম 'নিবারণার্থ এই কথার 'বিশেষ উল্লেখ করিলাম । সাংখা 
কারের বাদ্ধর তীক্ষ)তাও 'বাচন্রা, ভ্রান্তও 'বাচন্রা। সাংখ্যকার যে এজ 
রহস্যজনক হ্রান্ততে অনবধানতা প্রয্ন্ত পাঁতিত হুইয়াছলেন, আমরা এ 
বিবেচনা কার না । আমাঁদগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতে 
না, িল্তু তাংকালিক সমাজে ত্রান্ধণে এবং দাশশনকে কেহ সাহস কাঁরিয়া বেদে 
অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না । এজন্য তিনি মৌখক বেদভান্ত প্রকাশ কাঁরয়া 
ছিলেন এবং যাঁদ বেদ মানতে হইল, তবে আবশ্যকমত প্রাতবাদীদগকে নির৷ 
কারবার জন্য চ্ছানে চ্ছানে বেদের দোহাই দিয়াছেন ৷ কিন্তু তান অন্তরে বে 
মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, এ কং 
কেবল ব্যঙ্গ মান্র। সূত্রকারের এই কথা বাঁলবার আভপ্রায় বুঝা যায় 
“দেখ, তোমরা যাঁদ বেদকে সর্ব্বন্ানযুস্ত বাঁলতে চাহ, তবে বেদ না পোরুষে 
না অপোরহষের হইয়া উঠে । বেদ অপোরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে 
তবে ইহা যাঁদ পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বাঁলতে হইবে যে, ইহা মননষ্যকৃত 
কেন না। সব্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রাতিপন্ন করা গিয়াছে ।” যাঁদ 
সকল সনের এর:প অর্থ করা যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শীনক সাংখ 
কারকে অল্পব্াদ্ধ বাঁলতে হয় । তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না। 

বেদ যাঁদ পৌরষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব কেন 
সাংখ্যকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন । আ 
কালিকার কথা ধারতে গেলে বোধ হয়, এত বড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে 
কিছুই নাই । এক দল বাঁলতেছেন, সনাতন ধর্্ম বেদমূলক, তোমরা এ 
ধর্ম্মে ভান্তহীন কেন 2? তোমরা বেদ মান না কেন? আর এক দল বাঁলতেছেন 
আমরা বেদ মানিব কেন? সম্দয় ভারতবর্য এই দুই দলে বিভন্ত। এই? 
প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে । ভারতবষে'র ভাবা মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নে 
মীমাংসার উপর নির্ভর করে । হিন্দগণ সকলেরই কি স্বধর্ম্মে থাকা উীঁচত! 
না সকলেরই স্বধর্ম ত্যাগ করা উচিত? অরাঁথ আমরা বেদ মানিব? না 
মানিব না? যাঁদ মানি, তবে কেন মনিব ? 

আক্ম একধার এই প্রন উত্থাপিত হইয়া ছিল । বখন খন্সশাদ্সের অহ্যাচারে 
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পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ তাহ ঘ্রাহ কাঁরয়া ভাঁকতোছল, তখন শাক্যাসংহ 
বদন্ধদেব বালরা ছিলেন, “তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানও না।” এই 
কথা শুনিয়া বেদাবৎ, বেদভন্ত, দাশশীনকমণ্ডলশী এই প্রশ্নের উত্তর 'দিয়াছলেন । 
জৈৌমনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, কাঁপল, যাহার যেমন ধারণা, 'তাঁন তেমাঁন 
উত্তর 'দিয়াছিলেন । অতএব প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে 
দূহাট কথা জানা যাইতেছে । প্রথম, আজ কালি ইংরেক্ছি শিক্ষার দোষেই 
লোকে বেদের অলঙ্বনীয়তার প্রাত নূতন সন্দেহ কাঁরতেছে, এমত নহে । এ 
সন্দেহ অনেক 'দিন হইতে । প্রাচীন দাশশীনকদিগের পরে শঙ্করাচার্য, 
মাধবাচার্যয, সায়নাচার্ধয প্রভীত নব্যেরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যন্ত 
হইয়াছিলেন ॥ দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, এ প্রশ্ন বৌছ্ধেরা প্রথম উত্থাঁপত করেন 
এবং প্রাচীন দার্শীনকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন । অতএব বৌদ্ধধর্ম ও 
দর্শনশাস্্ের উৎপাত্ত সমকালিক বলা যাইতে পারে । 

বেদ মানিব কেন 2 এই প্রশ্নের বিচারসমরে মহারথী মীমাংসক জোমান । 
তাঁহার প্রাতদ্বন্দবী নৈয়ায়িক গৌতম ॥ নৈয়ায়কেরা বেদ মানেন না, এমত নহে । 
কিন্তু যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈরায়িকেরা তাহা অগ্রাহ্য 
করেন ৷ মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় ॥ নৈয়ায়িকেরা 
বলেন, বেদ আগুবাক্য মান্র। নৈয়ায়কেরা মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্য যে 
সকল আপাতত উত্থাপন কাঁরয়াছেন মাধবাচার্য-প্রণীত সব্্বদর্শনসংগ্রহ হইতে 
তাহার সারমধ্ম নিয়ে সংক্ষেপে নেখা গেল । 

মীমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়াবচ্ছেদে বেদকর্তা অস্ম্যমান। সকল 
কথা লোকপরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই ষে, 
কেহ বেদ করিয়াছেন ॥। ইহাতে নৈয়ায়কেরা আপাতত করেন যে, প্রলয়কালে 
সম্প্রদায় [বাচ্ছন্ন হইয়াছিল । এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই, ইহাতে এমন 
প্রমাণ হইতেছে না যে, প্রলয়পব্রে বেদ প্রণীত হয় নাই । আর ইহাও তোমরা 
প্রমাণ করতে পারবে না যে, বেদকর্তা কাহার কর্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। 
নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, বেদবাক্যসকল, যেমন কাঁলদাসাদবাক্য, তেমান 
বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য । বাক্যত্বহেতু, মন্বাদির বাক্যের 
ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বাঁলতে হইবে । আর মীমাংসকেরা বাঁলয়া 
থাকেন যে, যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার প্‌ব্ৰে তাহার গর; অধ্যয়ন কাঁরয়া- 
ছিলেন, তাঁহার পূব্রধে তাঁহার গুরু অধ্যয়ন কারয়াছিলেন, তাঁহার পর্ব 
তাঁহার গুর্‌ ; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্যয আছে, সেখানে বেদ অনাঁদ। 
নৈয়ায়ক বলেন যে, মহাভারতাঁদ সম্বচ্ধেও এর্‌প বলা যাইতে পারে। বাঁদ 
বল যে, মহাভারতের কর্তা যে ব্যাস, ইহা স্মর্যমান, তবে বেদ সম্বজ্ধেও বলা 
যাইতে পারে যে, “খচঃ সামানি যাঁজেরে | ছন্দাংসি যাঁজরে তঙ্মাং যজদ্তস্মাদ- 
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জায়ত ।” ইতি প্রুষসন্তে বেদকত্াও নার্দঘ্ট আছেন । আর মামাংসকেরা 
বলেন যে, শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য । কিন্তু শব্দ নিত্য নহে ; কেহ না, 
শব্দসামান্যত্বশতঃ ঘটবৎ অস্মদাদির বাহ্যোন্দিরগ্রাহ্য । মীমাংসকেরা উত্তর 
করেন যে, গকারাদর শব্দ শীনতে পাইলেই আমাদিগের প্রত্যাভিজ্ঞান জন্মে 
যে, ইহা গকার, অতএব শব্দ নিত্য । নৈয়ায়িক বলেন যে, সে প্রত্যভিজ্ঞা 
সামান্য বিষয়ত্ববশতঃ, যেমন 'ছন্ন, তৎপরে পুনজ্জতি কেশ এবং দাঁলত কুন্দ। 
মীমাংসকেরা আরও বাঁলিয়া থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ 
যে, পরমেশ্বর অশরণীরী, তাঁহার তাঞ্গবাদি বণেচ্চারণ-্ছান নাই । নৈয়ায়কেরা 
উত্তর করেন যে, পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানগ্রহার্থ তাঁহার 
শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে । 

মীমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর দিয়াছেন, 'িস্তু তাহার িববরণ [লাঁখতে 
গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানবেকেনঃ এই 
তের তিনাঁট মান্র উত্তর প্রাচীন দর্শনশাস্ হইতে পাওয়া যায় 

প্রথম। বেদ নিত্য এবং অপোৌরুষেয়, সৃতরাং ইহা মান্য । কিন্তু বেদেই 
আছে যে, ইহা অপৌরহষেয় নহে । যথা “ঝচঃ সামানি যাঁজ্ঞরে” ইত্যাদ। 

দ্বতীর । বেদ ঈশ্বরপ্রণত, এই জন্য মান্য ৷ প্রাতবাদীরা বাঁলবেন যে, 
যেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই । বেদে আছে, বেদ ঈশ্বর- 
সম্ভূত, কিন্তু যেখানে তাঁহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাঁহারা বেদের কোন 
কথা মানবেন না। এাঁবষয়ে যে বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহা সহজেই 
অনুমেয় এবং তাহা সাবস্তারে লাখবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা ঈশ্বর 
মানে না তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণীত বাঁলরা যে স্বীকার কারবেন না, তাহা বলা 
বাহ্‌ল্য। 

ততীয়। বেদের নিজ শান্তর আঁভব্যান্তর দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য 'সিদ্ধ 
হইতেছে । সাংখ্যকার এই উত্তর 'দিয়াছেন। সায়নাচার্যয বেদার্থপ্রকাশে 
এবং শ্ুঙ্করাচার্ধ্য ব্রদ্ধসূন্রের ভাষ্যে এরুপ নির্দেশ কারয়াছেন । এ সম্বন্ধে 
কেবল ইহাই বন্তব্য যে, যাঁদ বেদের এরপে শান্ত থাকে, তবে বেদ অবশ্য 
মান্য । কিন্তু সে শান্ত আছে ক না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে । 
অনেকে বাঁলবেন যে, আমরা এরংপ শান্ত দেখিতেছি না। বেদের অগোরব 
হন্দুশাস্েও আছে । বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন 
[ববেচনামত মীমাংসা কাঁরবেন, 'কন্তু আমরা পক্ষপাতশন্য হইল্লা যেখানে 
[লাখিতে প্রবৃত হইয়াছি এবং যখন বেদের গৌরব নিব্বচিনাত্বক ততু্ 'লাখয়াছি, 
তখন 'হন্দুশাস্তে কোথায় কোথায় বেদের অগৌরব আছে, তাহাও আমাদিগকে 
নিন্দেশ কারতে হয়। 

১। মুণ্ডকোপাঁনষদের আরচ্ভে “দ্বে বিদ্যে বোঁদতব্যে ইীতিহ স্ম যদব্রদ্ষ- 
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বিদো বদাস্তি পরা চৈবাপরা চ। তন্রাপরা খাগ্বেদো বজহব্বেদঃ সামবেদোহ- 
থ্ববেদঃ শিক্ষাকজ্পব্যাকরণং 'নিরুস্তং ছন্দো জ্যোতিযামাঁত। অথ পরা যয়া- 
তদক্ষরমধিগম্যতে |” 


অথাৎ বেদাদ শ্রেষ্ঠেতর বিদ্যা । 

২। শ্রীমদ্ভগবগ্গীতায়, ২৪২, বেদপরায়ণাঁদগের নিন্দা আছে, যথা 
যমমাং প্যা্পতাং বাচস্প্রবদস্তাবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তত বাঁদনঃ ॥ 


কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্্মফলপ্রদাম্‌ । 
ক্রিয়াবশেষবহূলাং ভোগৈম্বর্যগাঁতিং প্রাত || 
ভোগৈশ্বর্ষ-প্রসন্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌ । 
ব্যবসায়াত্িকা বাঁছ্ধঃ সমাধো ন বিধীয়তে । 
নিগরণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিদ্বৈগণ্যো ভবাজ্জ্ন ॥ 
৩। ভাগবতপুরাণে নারদ বাঁলতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনগগ্রহ 
করেন, সে বেদ ত্যাগ করে । ৪1 ২৯, ৪২। 
শব্দব্রদ্ণি দুত্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে ॥ 
মন্ঘালঙ্গব্যবাচ্ছলং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম ॥ 
যদা যস্যানূগহনতি ভগবানাত্মভাবিতঃ | 
স জহাতি মাঁতং লোকে বেদে চ পাঁরানাষ্ঠতাম্‌ ॥। 
৪॥ কঠ্টোপাঁনষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না।--যথা 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন |» 
শাস্লানুসম্ধান কারলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দোঁখবেন, 
বেদ মানিবে কেনঃ এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর 'দিই নাই ॥। 'দিবারও 
আমাদের ইচ্ছা নাই । যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা সে মীমাংসা কারবেন । আমরা 
পর্বগামী পাণ্ডত'দিগের প্রদর্শত পথে পাঁরভ্রমণ কাঁরয়া যাহা দৌখয়াছি, 
তাহাই পাঠকের 'নকট 'নিবোঁদত হইল ।* 


ভারত-কলঙ্ক 
ভারতব্ পরাধীন কেন ? 
ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন 2 এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বাঁলয়া 
থাকেন, ভারতবরঁয়েরা হীনবল, এইজন্য । 45665001096 চ3100005” 
ইউরোপণয়াঁদগের মুখাগ্রে সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিল 
* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাঁদ হইতে যাহা উদ্ধৃত কারয়াছ, তাহা মরু; 
সাহেবকৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হইতে নীত হইয়াছে ॥ 
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আবার ইউরোপীয়াঁদগের মুখেই ভারতবধাঁয় সিপাহশীদগের বল ও সাহসের 
প্রশংসা শুনা যায় । সেই স্মীস্বভাব বিন্দাদগের বাহ্‌বলেই কাবুল জিত" 
হইল । বাঁলতে গেলে সেই স্মীস্বভাব 'হন্দযাদগের সাহায্যেই তাহারা ভারতবর্ষ 
জয় কারয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্্ীস্বভাব 
হন্দ্যাদগের কাছে-মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাহারা 
পরাস্ত হইয়াছেন । 

আধ্দনিক 'হন্দুদিগের বলবীর্যয এখন বাহাই হউক, প্রাচীন 'হিন্দদিগের 
অপেক্ষা যে তাহা নন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । শত শত বংসরের অধীনতায় 
তাহার হ্রাস অবশ্য ঘাঁটয়া থাকিবে | প্রাচীন ভারতববাঁয়গণ পরজাতি কর্তৃক 
বিজিত হইবার পূৰ্রে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা কারিবার 
অনেক কারণ আছে- দব্বল বালা তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই । 

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে এবং এতাদ্বিষয়ে 
পধ্যপ্তি প্রমাণপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য । এই তর্ক কেবল পরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া 
মীমাংসা করা সম্ভব, কিন্তু দুভগ্যিক্রমে অন্যান্য জাতীয়াদগ্গের ন্যায় ভারত- 
বষায়েরা আপনাঁদগের কীর্তকলাপ 'লাপবদ্ধ কারয়া রাখেন নাই । প্রাচীন 
ভারতবষী়্ পুরাবৃত্ত নাই । সুতরাং ভারতবষন্মীদিগের ষে শ্লাঘনীয় সমর- 
কীর্ভ ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে । যে গ্রন্থগ্দীলন “পরাণ” বাঁলয়া খ্যাত 
আছে, তাহাতে প্রকৃত পদরাবৃত্ত কিছুই নাই । যাহা কিছু আছে, তাহা 
অনৈসার্গক এবং অতমানূষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি, 
তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না। 

ভাগ্যক্রমে ভিল্লদেশীর হীতহাস-বেত্তাদগের গ্রন্থে দুই চ্ছানে প্রাচীন 
ভারতবঝীর্াদগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । প্রথম, মাকিদনীয় 
আলেকজণ্ডর বা সেকন্দর 'দিগ্বিজয়ে যান্রা কাঁরয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । রচনাকুশল যবন-লেখকেরা তাহা পাঁরকীর্তত কাঁরয়াছেন। 
দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়াথ" যে সকল উদ্যম কাঁরয়াছিলেন তাহা 
মুসলমান হাতবৃত্তলেখকেরা 'ববাঁরত কারপলাছেন ৷ কিন্তু প্রথমেই বন্তব্য যে, 
এর্‌প সাক্ষীর পক্ষপাতত্বের গুরুতর সম্ভাবনা ॥। মনুষ্য চিন্রকর বাঁলয়াই 
[চত্রে সিংহ পরাজিতস্বরপ 'লাখত হয় । যে সকল হীতিহাসবেত্তা আত্মজাতির 
লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শনুপক্ষের যশঃকীর্তন করেন, 
তাঁহারা আত অঙ্পসংখ্যক । অপেক্ষাকৃত ম্‌, আত্ম্গারমাপরায়ণ মুসলমান- 
দগের কথা দূরে থাকুক, কৃতাবদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপণীয ইতিহাস- 
বেন্তারা এই দোষে এরূপ কলাঁঙ্কত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ কারতে কখন 
-কখন ঘৃণা করে। এইজন্য দেশীয় এবং 'বিপক্ষদেশীয়, উভরাবিধ ইতিহাসবেত্বা- 
শ্দগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটমারই যথার্থ নিত হয় না। 
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কেবল আত্মগ্াঁরমাপরবশ, পর-্ধর্মঘেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকাদগের 
কথার উপর নির্ভর কাঁরয়া, প্রাচঈীন ভারতবধীয়াদগের ঘণনৈপৃণ্য মীমাংসা 
করা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নিম্নালখিত দুইটি কথা মূসলমান 
পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে । 

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার 'দাশ্বিজয়ী । যখন যে দেশ আকুমণ 
করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় কারয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য 
স্হাপন করিয়াছিল । তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বাহক্কৃত 
হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, প্‌ব্ৰরে ভারতবর্ষ । আরব্যেরা মিশর ও শারয় দেশ 
মহম্মদের মূত্যুর পর ছয় বংসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন 
এক এক বৎসরে, কাবুল অজ্টাদশ বংসরে, তৃকচ্ছান আট বৎসরে সম্পর্পরূপে 
আঁধকৃত করে । কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তন শত বৎসর পর্যযস্ত 
যত্ন কারয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত কাঁরতে পারে নাই । মহম্মদ বনকাসম সম্ধ- 
দেশ অধিকৃত কাঁরয়াছিলেন বটে, কিন্তু তান রাজপুতানা হইতে পরাভূত 
হইয়া বাঁহজ্কৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর 'কছুকাল পরে 'সম্ধ্‌ রাজ- 
পূৃতগ্রণ কত্তুক পুনরাঁধকৃত হইয়াছিল । ভারতজয় 'রাঁপ্বজয়ী আরব্যাঁদগের 
সাধ্য হয় নাই। এলাফনজঝ্টোন বলেন যে, হিন্দ্যাদগের দেশীয় ধম্মেরি প্রতি 
দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ । আমরা বাল রণনৈপ.ণ্য, -যোধশান্ত। 
খহন্দীদগের আত্মধম্মনিরাগ অদ্যাঁপ ত বলবং। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত 
বংসর পরা'জত- -পদানত ? 

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়াবাঁশন্ট এবং 'বিজয়া- 
খভলাষী জাত অবাস্হীত করে, তখন প্রাচীন জাত প্রায় নবীনের প্রভৃত্বাধীন 
হইক্লা যায় । এইরপ সব্বান্তকারী বিজয়়াভলাষী জাত প্রাঈীন ইউরোপে 
রোমকেরা, আঁসয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাত ইহাদগের 
সংম্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাঁদগের অধীন হইয়াছে । কিন্তু 
তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুজেয় হইন্লাছিল, এতাদশ আর কোন জাতিই হর 
নাই। আরব্যগ্ণ কর্তক ঘত অঙ্কালমধ্যে মিশর, উত্তর আঁফ্রুকা, স্পেন, 
পারস্য, তরক এবং কাবলরাজ্য টীচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা প্‌ব্রেই কাঁথত 
হইয়াছে । তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে । রোমকেরা প্রথম ২০০ খশম্ট-পৃব্বন্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবাধ 
২ বৎসর মধ্যে এ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ 'বাঁজত হয় । সুবিখ্যাত কার্থেজ 
রাজ্য ২৬৪ খান্টপৃব্বান্দে প্রথম রোমকদিগের সাঁহত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। 
১৪৬ খান্ট পর্র্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ 
কত্ত্ক ধ্বংাঁসত হয় ৷ পর্বরোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুদ্দ'শ শতাব্দীর প্রথম " 
বভাগে তুরকীররগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ প্রীন্টাব্দে, অথধি পণন্টাশং বংসর 
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মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিল হয় । পশ্চিম রোমক, যাহার নাম 
অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বর্‌প, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় 
বর্্বরজাত কর্তক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ ধ্রীষ্টাব্দে, অথাৎ প্রথম বব্বর 
বিপ্রবের ১৯০ বংসর মধ্যে ধংসপ্রাপ্ত হয় । ভারতবর্ষ ৬৬৪ প্রীষ্টাব্দে আরব্য 
মুসলমানগণ কর্তক প্রথম আক্াস্ত হয় । তদব্দ হইতে পাঁচ শত উন্নান্শ বংসর 
পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরণী কত্তৃক উত্তরভারত আঁধকৃত হয় । শাহাব্দ্দীন বা 
তাঁহার অনুচরেরা আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরপ বিফলযতু 
হইয়াছিল, গজনশী নগরাঁধজ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রুপ । যাহারা পৃথবীরাজ, 
জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভাতি হইতে উত্তরভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা 
পাঠান বা আফগ্রান। আরব্যাদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের &২৯ বধসর ও 
তুরকীদগের প্রথম ভারতারুমণের ২১৩ বৎসর পরে, তওঙ্থানীয় পাঠানেরা 
ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল ॥ পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকীবংশীয়- 
দিগের ন্যায় সমদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে । তাহারা কেবল পূ্‌ব্বগত 
আরব্য ও তুরকাীদগ্ের সূচিত কার্য সম্পন্ন কারয়াছিল ॥। আরব্য, তুরকঈ 
এবং পাঠান এই তিন জাতির হত্র-পারম্পর্ষেয সাঙ্ধ' পাঁচ শত বংসরে ভারত- 
বের স্বাধীনতা লহস্ত হয় ।*% 

মুসলমান সাক্ষীরা এইর্প বলে । ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইহাদের 
নিকট হিন্দুরা যখন পাঁরিচিত হইয়়াছিলেন, তখন হিন্দুদগের সুসময় প্রায় 
অতাঁত হইয়াছিল,-_রাজলক্ষনী ক্রমে কলমে মালনা হইয়া আসিয়াছিলেন । 
প্রীষ্টীর অন্দের পর্ববগত হিন্দুরা আঁধকতর বলবান: ছিলেন, তাদিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পাঁরচয় । তাহারা নিজে আদ্িতীয় 
বলবান্‌ । তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবষাঁয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা 
কারয়াছে । মাকিদনীর 'বিপ্রব বর্ণনকালে তাহারা এইর্‌প পুনঃ পৃনঃ 
নির্দেশ কাঁরয়াছে যে, আঁসয়া প্রদেশে এইবূপ রণপান্ডিত দ্বিতীয় জাতি 
তাহারা দেখে নাই এবং হিন্দ্গণ কর্তৃক যেরূপ গ্রীকসৈন্যহান হইয়াছিল, 
এরুপ অন্য কোন জাতি কত্ত্তক হয় নাই । প্রাচীন ভারতীয়াদগের রণদক্ষতা 
সম্বন্ধে যদ কাহারও সংশয় থাকে, তবে 'তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তাস্তলেখক গ্রীক- 
1দগের গ্রম্থ পাঠ কারবেন। 

ভারতভুঁম সর্ত্বরত্বপ্রসবিনী, পররাজগরণের নিতাস্ত লোভের পানী । এই 
জন্য সর্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পাব্বত্যদ্বারে প্রযেশলাভ 
পূবর্বক ভারতাধিকারের চেম্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাক, শক, 


* পাশ্চমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছ ভূঁম আঁধকার কারয়াছিল মান ৯ 
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শ্হদন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে এবং সিম্ধৃপারে বা তদৃভয় তীরে 

স্ব্প প্রদেশ কিছ; দিনের জন্য আঁধকৃত কাঁরক্লা, পরে বাঁহচ্কৃত হইয়াছে । পঞ্দদশ 
শতাব্দী কাল পর্য্যস্ত আর্ষ্েরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত 
কারয়া আত্মদেশ রক্ষা কারয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্যন্ত প্রবল জাতি 
মাত্রেরই আক্রমণ চ্ছলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্্তা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ 
অন্য কোন জাতি পৃথবীতে নাই এবং কখন 'ছিল ক না সন্দেহ । আত 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত যে 'হন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহৃবলই 
ইহার কারণ, সন্দেহ নাই । অন্য কারণ দেখা যায় না। 

এই সকল প্রমাণ সত্বেও সব্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে 
অপরাগ ॥ অদরদর্শীদগের 'নিকট ভারতবর্ষের এই িরকলঙ্কের 'তিনাঁট কারণ 
আছে। 

প্রথম, হন্দ ইতিবৃত্ত নাই ;-আপনার গুণগান আপাঁন না গাঁয়লে 
কেগায়? লোকের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বাঁলয়া পাঁরাচিত 
না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না । কোন জাতির সৃখ্যাঁত 
কবে অপর জাতি কর্ত্যক প্রচারত হইয়াছে? রোমকাঁদগের রণ-পাঁন্ডিত্যের 
প্রমাণ- রোমকলাখিত ইতিহাস । গ্রীকাঁদগের যোদ্ধগুণের পরিচয়, গ্রীক- 
1লাঁখত গ্রন্থ । মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের 
কথাতেই 'বি*বাস কাঁরয়া জানিতে পাঁরতোছ। কেবল সে গুণে 'হন্দাদগের 
গৌরব নাই- কেন না, সে কথার 'হন্দু সাক্ষী নাই। 

[দ্বিতীয় কারণ-_-যে সকল জাতি পরাজ্যপহারণ, প্রায় তাহারাই রণপান্ডত 
বাঁলয়া অপর জাতির 'নিকট পাঁরচিত হইয়াছে । যাহারা কেবল আত্মরক্ষা 
মান্রে সম্ভৃষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই 
বীরগোৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়ানজ্ঞা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর 
ঘটে না। অদ্যাঁপ এ দেশীয় ভাষায় “ভাল মানুষ" শদের অর্থ -ভীরু- 
ঞ্বভাবের লোক, অকর্মা। “হরি নিতান্ত ভাল মানুষ |” অর্থ--হরি নিতান্ত 
অপদার্থ । 

হন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা 
বাল না। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ভরাট করিতেন না। 
[িন্ত ভাতবর্ষ, 'হন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ডলে 'বিভন্ত ছিল । ভারতবর্ষ 
এতাদশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষব্র মপ্ডলাধকারণী রাজগণ কখন কেহ তাহার 
-বাঁহরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা কারতেন না; কোন হিন্দ রাজা কাঁস্মন:- 
কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যতুতন্ত কারতে পাল্পেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা 
ঘবন ঘ্নেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধম্মবিলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা কাঁরতেন ; 
খতাহাঁদগের উপর প্রভুত্ব করবার কোন প্রয়াস কারিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; 
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বরং হজেদশল্জয়েম্যান্লা ফাঁরলে 'আপম জাতি-ধম্ম" নিাশেয়, শঙ্কা কারিবারই 
সম্ভাবনা । অরঞজব সঙ্গম হইলেও হিন্দুর ভারতবষের বাহিরে ধিজয়াফান্দার 
যাইবার ফোন সম্ভাবনা ছিল না! নত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজোর, 
অধিকাংশ'পূর্বকালে 'হন্দুরাজ্যভুন্ত ছিল, বিস্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারত- 
বর্ষের একাংশ বালয়া গণ্য হইত । 

প্রাচীন 'হন্দাদগ্গের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ- হিন্দুরা বহুদিন হইতে 
পরাধীন । যে জাতিবহ?কাল পরাধান,তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি ? কিন্তু 
এক্ষণকার 'হন্দুদিগের বীর্যয-লাঘব, প্রাচীন হিন্দ্াদগের অবমাননার উপঘ্স্ত 
কারণ নহে । প্রায় অনেক দেশেই দেখা বায় যে, প্রাচীন এবং আধ্বানক লোকের 
মধ্যে চরিন্রগত সাদৃশ্য আঁধক নহে । ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই 
কথার উদাহরণচ্ছল । মধ্যকালিক ইটালীয় এবং বর্তমান গ্রণকাঁদগের চারু 
হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকাঁদগকে কাপুরুষ বালয়া 'সদ্ধ করা যাদ্‌শ অন্যায়, 
আধুনিক ভারতবধায়াদিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ 
করা তাদ্‌শ অন্যার। 

আমরা এমতও বাল না যে, আধুনিক ভারতবষায়েরা নিতান্ত কাপুরুষ 
এবং সেই জন্য এতকাল পরাধীন । এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে ॥, 
আঙ্করা তাহার দুইটি কারণ সাবস্তারে এ চ্ছলে 'না্দন্ট করি। 

প্রথম, ভারতবষাঁয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্কারহিত । স্বদেশীয়, 
স্বজাতীর লোকে আমাদিগকে শাসিত কর;ক, পরজাতীয়াদগের শাসনাধান 
হইব না, এরূপ আভিপ্রায্র ভারতবধাঁয়াদগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের 
রাজশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজ্াতীয়ের রাজদশ্ড পাঁড়াদায়ক বা 
লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হুদরঙ্গত নহে ॥ পরতন্ত্রতা অপেক্ষা 
স্বতল্মতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু 
সোৌঁট বোধমান্র_ সে জ্ঞান আকাক্ক্ষায় পারণত নহে । অনেক বস্তু আমাদগের 
ভাল বাঁলয়া ভ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু সে জ্কানে ততপ্রাত সকল চ্হানে 
আকাক্ক্ষা জন্মে না । কে না হরিশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কাশিয়সের দেশবাৎসল্যের 
প্রশংসা করে 2 কিন্তু তাহার মধ্যে কজন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সব্বত্যাগী বা 
কাশিঘ্নসের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত £ প্রাচীন বা আধ্দানক ইউরোপায় 
জাতশয়াদগের মধ্যে স্বাতন্ধ্যাপ্রয্নতা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত ॥ তাহা দিগের 
বিশ্বাস যে, স্বভচ্ঘতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সব্বস্ব ত্যাগ কর্তব্য । 
হন্দুদের মধ্যে তাহা নহে । তাঁহাদিগের বিবেচনা “ষে ইচ্ছা রাজা হউক, 
আমাদের কি ?* স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান । স্বজাতাঁয় 
হউক, প্রজাতীয় হউক, সুশাসন কাঁরলে দুই সমান। জ্বজাতীয় রাজ 
সুশাসন,কারিবে, পরজাতীয় সগ্গামন করিবে না, তাহার চ্থিরতা কি? মাছ 
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চাহার স্ছিক্কতা নাই, তবে কেন চ্বজ্ধাতীর রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য 
জার সম্পন্ভি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন । আমাদিগের পক্ষে উত্তর 
মান। কেহই আমাঁদগের ষ্ঠ ভাগ ছা়িবে না, কেহই চোরকে পূরজ্কত 
[রবে না। যে রাজা হয হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গাল ক্ষত 
চীরব না।» 

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ন্যপর ইংরেজদিগের 'নিকট 'শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল 
চথার ভ্রম দেখিতে পাইতোছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার 
্ান্ত সহজে অনমেয়ও নহে'। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই 
দ্বাতন্ল্য প্র় ; স্বতাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তত্প্রাত আস্থাশন্য । 
এই সংসারে অনেকগ্ালন স্পৃহনী্ন বস্তু আছে ; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর 
ঈন্য যতবান হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা 
সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যান্ত ধনস্গয়েই রত, যশের প্রাত তাহার অনাদর ১ 
অন্য ব্যান্ত ষশোলিপ্সু, ধনে হতাদর । রাম ধনসগয়ে একব্রত হইয়া কার্পণ্য, 
নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহান কাঁরতেছে ; যদ আঁমত ধনরাশ নষ্ট 
কয়া দাতৃত্বাদ গুণে যশঃ সপ্চয় কারতেছে। রাম ভ্রান্ত, কি যদ: ভ্রাস্ত, 
তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে । অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহারও 
কার্ধয স্বভাবাবরদদ্ধ নহে। সেইর্‌প গ্রীকেরা স্বাধীনতা প্রিয় ; হিন্দুরা 
স্বাধীনতাপ্রয় নহে, শাস্তসগখের অভিলাষী ; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাব- 
বোচল্লযের ফল, বিস্ময়ের বষয় নহে । 

[কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতা- 
লাভের জন্য উৎসক নহে, ইহাতে তাঁহারা অননমান করেন যে, হিন্দুরা দৃক্বল, 
রণভীরহ, স্বাধীনতা লাভে অক্ষম ; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে নাষে, 
হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে আভলাবী বা যক্পবান নহে । আভলাষা 
বা যত্ববান হইলেই লাভ করিতে পারে । 


ঞ আমরা এমত বাল না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ম্যভন্ত জাত 
ছিল না। মীবাররাজপ[তাঁদগের অপূর্ব কাঁহনশ যাঁহারা টডের গ্রন্থে অবগত 
হইর্লাছেন, তাঁহারা জানেন যে, এঁ রাজপুতগণ হইতে স্বাতল্প্যোন্মত জাতি 
কখন পাঁথবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতল্ত্যাপ্ররতার ফলও চমৎকার । 
মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্যযস্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যচ্ছলে 
স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে ! আকবর বাদসাহের বাহুবলও 
মীবার ধৰংসে সক্ষম হয় নাই । অদ্যাঁপি উদয়পরের রাজবংশ পাথবাঁর মধ্যে 
প্রান রাজবংশ বাঁলয়া বিখ্যাত । কিন্তু এক্ষণে আর সে 'দিন নাই। সে 
রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই । উপরে আমরা যাহা বাঁলয়াছি, তাহা 
সাধারণ পহল্দুসম্ষম্থে বাথ" । 
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স্বাতল্ঘ্যে অনাচ্ছাঃ কেবল আধ্মনিক "হচ্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা 
-বাঁল না; ইহা হিন্দুজাতর 'চিরস্বভাব বোধ হয়। যান এমত বিবেচনা 
করেন যে, 'হম্দুরা সাত শত বংসর স্বাতল্স্যহশীন হইয়া, এক্ষণে তাঁিষয়ে 
আকাঙ্ক্ষাশ্‌ন্য হইয়াছে, তান অযথার্থ অনুমান করেন । সংস্কৃত সাহত্যাঁদতে 
কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না ষে, তাহা হইতে পর্ববতন হিন্দুগণকে 
স্বাধীনতাপ্রয়াসী বাঁলয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে । পুরাণোপপুরাণ কাব্য 
নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই । মীবার 'ভিল্ন কোথাও দেখা 
যায় নাষে, কোন 'হিন্দঃসমাজ স্বাতন্ব্যের আকাঙ্ক্ষার কোন কার্ষে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । রাজার রাজ্য সম্পাস্তি রক্ষার যত্র, বীরের বীরদর্প, ক্ষাঁতয়ের য্চ্ধ- 
প্রয়াস, এ সকলের ভূঁরি ভূরি উল্লেখ দোঁখতে পাওয়া ধার । কিন্তু স্বাতন্ত্য 
লাভাকাঞ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে । স্বাতন্ন্য, স্বাধীনতা, এ সকল নূতন 
কথা । 

ভারতবষাীাদগের এইর্‌প স্বভাবাঁসদ্ধ স্বাতন্ত্যে অনাচ্ছার কারণানুসন্ধান 
কাঁরলে তাহাও দুজ্ৰ্বেয় নহে । ভারতবর্ষের ভূমির উর্্বরতাশান্ত এবং বায়ুর 
তাপাঁতশষ্য প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ । ভূমি উব্বরা, দেশ সর্্বসামগ্রী- 
পরিপূর্ণ, অন্পায়াসে জীবনযাত্রা 'নিব্বহি হয় । লোককে অধিক পারিশ্রম 
কাঁরতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেস্ট। শারীরিক পারশ্রম হইতে আধক 
অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গাঁত আভ্যন্তীরক হয় ; ধ্যানের বাহুল্য ও 
চিন্তার বাহুল্য হয় । তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্ত্দে পাশ্ডিত্য । এইজন্য 
হন্দরা অন্পকালে আদ্ধতীর় কাব এবং দার্শীনক হহয়াছিলেন। কিন্তু মনের 
আভ্যন্তারক গাঁতর দ্বিতীয় ফল বাহ্য সুখে অনাচ্ছা । বাহ্য সুখে অনান্থা 
হইলে সুতরাং নিশ্চেম্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্যে অনাচ্ছ্া এই স্বাভাবিক 
িশ্চেম্টতার এক অংশ মান্র। আর্ধত ধম্মতত্েরে, আর্ধা দর্শনশাস্তে এই 
অচেস্টাপরতা সব্ব্ন বিদ্যমান । কি বোদক, কি বৌদ্ধ, ফি পৌরাণিক ধর্ম, 
সকলেই এই নিশ্চেমন্টতারই সম্বদ্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদাস্ত সাংখ্যাদ 
দর্শনের উৎপাত্ত ; তদনুসারে লয্ম বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ ; নিম্কামত্বই পুণ্য । 
বৌদ্ধধর্মের সার, _নিব্বণিই ম্যান্ত । 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যাঁদ চিরকাল স্বাতল্য্যে 
হতাদর, তবে মসলমানকৃত জয়ের পূব্রে সাচ্ধ' সহম্র বৎসর তাহারা কেন যত 
-কাঁরয়া পুনঃ পুনঃ পরজাত বিমুখ পূর্বক স্বাধীনতা রক্ষা কারয়াছিল ? 
পরজাতগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কম্টে হইয়া থাকবে । যে 
সুখের প্রাত আচ্ছা নাই, সে সুখের জন্য 'হন্দঃসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার 
"কারর়াছিল ? 

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবন প্রভাতিকে বিমূখীকরণ জন্য বিশেষ 
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য্রবান্‌ হইঙ্লাছল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই ॥। শাহন্দুরাজগণ আপনার 
রাজ্যসম্পাঁত্ত রক্ষার জন্য যত কাঁয়়াছিলেন, তাঁহাদগের সংগৃহীত সেনায় 
যুদ্ধ কারিত ; যখন পারত, শত্রু বিমুখ কাঁরত, তাহাতেই' দেশের স্বাতন্্য রক্ষা 
হইত ? তাঁম্ভিন্ন যে “আমাদের দেশে 1ভন্নজাতীয় রাজা হইতে 'দিব না” বাঁলয়া 
সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহয্ন্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ 
কোথাও নাই । বরং তাঁদ্পরঈতই প্রকৃত বাঁলয়া 'বিবেচনা হয় । যখনই সমর- 
লক্ষনীর কোপদবাম্টপ্রভাবে 'হিন্দ; রাজা বা হিন্দু সেনাপাত রণে হত হইয়াছেন, 
তখনই 'হন্দুসেনা রণে ভঙ্গ 'দিয়া পলায়ন কাঁরয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় 
নাই । কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ কারবে 2 যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত 
বা অন্য কারণে রাজ্য রক্ষান্ন নিশ্চেম্ট হইয়াছেন, তখনই 'হন্দ;যুদ্ধ সমাধা 
হইয়াছে । আর কেহ তাহার চ্ছাননয় হইয়া স্বাতন্ম্য পালনের উপায় করে 
নাই ; সাধারণ সমাজ হইতে অবরাক্ষত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই। 
যখন 'বাধর 'বপাকে ববন বা পারসীক, শক বা বাহক, কোন প্রদেশখন্ডের 
রাজাকে রণে পরা জত কাঁরয়া তাঁহার 'সংহাসনে বাঁসরাছে, প্রজাগণ তখনই 
তাহাকে প্‌ব্বপ্রভুর তুল্য সমাদর কাঁরয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপাঁত্ত নাই ॥ 
1তন সহম্ বংসরের আঁধক কাল ধারয়া, আর্ষের সঙ্গে আর্ধজাতীয়, আর্য- 
জাতীয়দের সঙ্গে ভিন্বজাতীয়, 'ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে 'ভিন্নজাতীয় ;_মগধের সঙ্গে 
কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জের সঙ্গে দিলনী,দিল্লীর সঙ্গে লাহোর,হন্দুর সঙ্গে পাঠান, 
পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ ১_ সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ 
কাঁরয়া, িরপ্রজবালত সমরানলে দেশ দগ্ধ কাঁরয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল 
' বাজায় রাজায় যুদ্ধ ; সাধারণ হিন্দসমাজ কখন কাহারও হইরা কাহারও সাঁহত 
যুদ্ধ করে নাই ।॥ হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুম্থানের রাজগণ, ভূয়োভূরঃ ভিন্ন 
'জাত কন্তক 'জত হইক্লাছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন 
পরজাত কর্তর্তক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না, 
সাধারণ 'হন্দূসমাজ কখন কোন পরজা'তির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। 
এই বিচারে 'হন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার 'ছ্বিতীয্ন কারণ আসিয়া 
পাঁড়লঃ। সে কারণ, _াহন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রাতষ্ঠার 
অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব অথবা:অন্য যাহাই বলদন। আমরা সবিস্তারে 
তাহা বুঝাইতোছ। 
আমশহন্দ, তুম হন্দন, রাম হিন্দ, যদ; হিন্দ, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু 
আছে। এই লক্ষ লক্ষ 1হন্দুমান্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল । 
যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল 
হন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য । যাহাতে কোন হিন্দুর 
অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য । যেমন আমার এইরপ কর্তব্য আর 
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এইরূপ অকর্ভব্য, তোমারও তদ্রুপ, রামের তদ্রুপ, যদরও তদ্ুপ, সকল 
1হচ্ুরই তদ্রুপ । সকল হিচ্দুরই যাঁদ এইরূপ কার্য হইল, তবে সকল হিন্দুর 
কর্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একন্র মিলত হইয়া কাব্য করে, এই 
ভান জাতপ্রাতজ্ঠার প্রথম ভাগ ; অন্ধধিশ মান্ত। 

হন্দজাত ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে । তাহাদের মঙ্গল- 
মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে । অনেক চ্থানে তাহাদের মঙ্গলে 
আমাদের অমঙ্গল । যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে 
তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই কারব। ইহাতে পরজাতিপণড়ন 
করিতে হয়, করিব । আঁপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘাঁটিতে 
পারে, তেমান আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে । হয় হউক, 
আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গলসাধনে বিরত হইব না ; পরজাতর অমঙ্গল 
সাধন কাঁরয়া আত্মমঙ্গল সাধতে হয়, তাহাও কারব। জাতপ্রাতজ্ঠার এই 
দ্বিতীয় ভাগ । 

দেখা যাইতেছে যে, এইরুপ মনোবৃত্তি নিজ্পাপ পাঁরশহদ্ধ ভাব বালা 
স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। 
সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এর.প ভ্রান্ত জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমান্রেই 
স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গলমানেই স্বজাতির মঙ্গল বাঁলয়া বোধ হয়। 
এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে । 
অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ কারয়াছে। 

স্বজাতি-প্রাতষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতাঁ 
হয়, সে জাত অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে । আজি কাল এই গ্ঞ্ান 
ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক 'বিষম রাজ্যাবপ্লব 
ঘাঁটতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যতুত্ত হইয়াছে। ইহার প্রভাবে 
[বিষম প্রতাপশালী নূতন জদ্মনি সাম্রাজ্য চ্ছাপিত হইয়াছে । আরও কি হইবে 
বলা যায় না। 

এমত বাল না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রাতষ্ঠা কাঁস্মন্‌ কালে 'ছিল না। 
ইউরোপায় পাঁণ্ডতেরা সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন যে, আর্ধজাতীয়েরা চিরকাল 
ভারতবর্ষবাসী নহে । অন্যন্র হইতে ভারতবর্ষে আঁসয়া, তদ্দেশ অধিকার 
কারর়াছল। প্রথম আর্ধযজয়ের সময়ে বেদাঁদর সৃস্টি হয়, এবং সেই সময়কেই 
পাঁণ্ডিতেরা বোদক কাল কহেন । বোঁদক কালে এবং তাহার অব্যবাঁহত পরেই 
জাতপ্রাতষ্ঠা যে আর্ধযগণের মধ্যে বিশেষ বলবতন ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ 
বোদক মল্মাদমধ্ো পাওয়া যায়। তৎংকালিক সমাজনিয়ন্তা ব্রাঙ্গণেরা যেরুপে 
সমাজ 'বাঁধবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও এ জ্ঞানের পরিচয়চ্ছল । আর্ধয বর্ণে এবং 
শুদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য 'বাধবন্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল । কিন্তু ক্রমে 
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মার্যাবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়লে আর সে জাতপ্রাতজ্ঠা রাঁহল না। আর্ধয- 
শীয়েরা বিজ্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ আঁধকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক 
ক খণ্ড সমাজ চ্ছাপন করল । ভারতবষ' এর্‌প বহসংখ্যক খণ্ড সমাজে 
বন্ত হইল । সমাজভেদ, ভাষার ভেঘ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভে, 
শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল ॥ বাহক হইতে পৌঁপ্দ্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর 
হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পযণস্ত সমস্ত ভারত-ভুঁম মাক্ষকা-সমাকুল মধূুচক্কের 
ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পাঁরপূর্ণ হইল ॥ পাঁরশেষে, কাঁপলবাস্তুর 
রাজকুমার শাক্যাসিংহের হস্তে এক আঁভনব ধম্মের সষ্টি হইলে, অন্যান্য 
প্রভেদের উপর ধম্মভেদ জ্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভন্ন রাজা, 
ভন্ন ধম্মঠ আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মশনদলবৎ 
ভারতবষাঁক়েরা একতাশুন্য হইল। পরে আবার মুসলমান আসল । 
মুসলমান'দিগের বংশব্াদ্ধ হইতে লাগিল । কালে, সাগরোম্মি'র উপর 
সাগরোধ্রমবৎ নূতন নতন ম*সলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্বতপার হইতে 
আসতে লাগিল ॥ দেশীয় লোকে সহম্রে সহম্রে রাজানকম্পার লোভে বা 
রাজপড়নে মুসলমান হইতে লাগল। অতএব ভারত্বর্যবাসগণ মুসলমান 
হন্দ মীশ্রত হইল । হিন্দু, মুসলমান মোগল, পাঠান, রাজপুত, 
মহারা্্র, এবন্র বম্/ করিতে লাগিল। তখন জাতির এঁক্য কোথায়? 
এক্যঙ্জান কিসে থাকবে? 

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসম্ছানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদেঃ 
বংশের প্রভেদে, ধম্মের প্রভেদে, নানা জাতি । বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী 
মহারাধ্ট্রীঃ রাজপদ্তঃ জাঠ» হিন্দ ম্সলমানঃ ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে 
একতাধুন্ত হইবে? ধম্মগত এঁক্য থাকিলে বংশগত এঁক্য নাই, বংশগত এঁক্য 
থাকলে ভাষাগত এঁক্য নাই, ভাষাগত এঁক্য থাকলে নিবাসগত এঁক্য 
নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধম্মণবলম্বী হইলে, 'ভিল্নবংশীয় বালয়া 
ভিন্ন জাতি; বাঙ্গাল বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি ) 
মৌথলি কনোজশী একভাষাঁ হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি । কেবল ইহাই 
নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদ-্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সব্বাংশে 
এক; যাহাদের এক ধম্ম১ এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, 
তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির 
একতা বোধ নাইঃ শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই। ইহারও 
বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পধ্যম্ঞক বহনসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক 
| বৃহৎ সাম্াজ্যভুন্ত হইলে ক্রমে জাণতজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। [ভিন্ন ভিন্ন 
'ধধীর মুখনিগত জঙ্গরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পাড়লে, আর তন্মধ্যে 
ভেঘজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্র।জ্যভুন্ত ভিন্ন জাতিগণের স্ইর্‌প 
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ঘটে! তাহাদিগের পার্থক্য বায়ঃ9 অথচ এক্য জন্মে না। রোমক 
সামাজ্যমধ্যগত জাতাঁদগের এইরপ দশা ঘাঁটরাছল। [হন্দাগেরও তাহাই 
ঘাঁটয়াছে । জাতিপ্রাতষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দন হইতে লোপ 
হইয়াছে । লোপ হইয়াছে বালরা কখন 'হন্দুসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় 
কার্ধয সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বাঁলয়া, সকল জাতীয় রাজাই 
হন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্তৃক আঁভাষস্ত হইপ্নাছেন। এই জন্যই 
স্বাতল্প্যরক্ষার কারণ হন্দুসমাজ কখন তঞ্জনীর [িক্ষেপও করে নাই। 

ইাতহাসকশীর্তত কালমধ্যে কেবল দুইবার 'হন্দংসমাজমধ্ জাতিপ্রাতষ্ঠার 
উদয় হইয়াছিল । একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামল্ পাঠ কারয়াছলেন। 
তাঁহার সংহনাদদে মহারাজ্ত জাগাঁরত হইয়াছল। তখন মহারাম্দ্রীয়ে 
মহারাশ্দ্রীয়ে ভ্রাতভাব হইল ॥ এই আশ্চর্য মল্লের বলে আজতপর্্ব মোগল 
সাম্রাজা মহারাভ্ত্রীয় কর্তৃক বিনম্ট হইল। 'চিরজয়ী মুসলমান হিন্দ; কত্ত 
1বাঁজত হইল । সমহদায় ভারতবর্ষ মহারাম্ট্রের পদাবনত হইল । অদ্যাঁপ 
মাহ্ণট্রা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ কাঁরতেছে। 

দ্বিতীয় বারের এন্দুজালক রণাঁজং [সংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় 
বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানাদগের স্বদেশেরও কিরদংশ হন্দ:র হস্তগত হইল । 
শতদ্রুপারে সংহনাদ শুনিয়া 'নিভাঁক ইংরেজও কম্পিত হইল | ভাগ্যক্রমে 
এন্দুজালিক মারল । পটুতর এন্দ্রজালিক ডালহোঁসর হস্তে খালসা ইন্দুজাল 
ভাঙ্গল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা হীতিহাসে লেখা রাহল। 

যাঁদ কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ড জাতিপ্রাতষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিরাছল, 
তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে ?ক না হইতে পারত ? 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারণী ৷ ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা 
িখাইতেছে । যাহা আমরা কখন জানিতাম নাঃ তাহা জানাইতেছে ; যাহা 
কখন দোৌখ নাই, শ্বান নাই, বাঁঝ নাই» তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে। 
বুঝাইতেছে ; যে পথে কথন চাঁল নাইঃ সে পথে কেমন কারিয়া চাঁলতে হয়, 
তাহা দেখাইয়া দিতেছে । সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য । 
যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিন্তভাপ্ডার হইতে লাভ কারতোছি, 
তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ কাঁরলামস্"স্বাতন্র্যপ্রিয়তা 
এবং জাতিপ্রাতজ্ঠা*্* ইহা কাহাকে বলে, তাহা 1হন্দু জানিত না। 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধানতা 


মানুষের এমন দঃরবস্থা কখন হইতে ,পারে না যে, তাহাতে শুভ 1কছঃ 
দেখা যায় না। আমাদিগের গুরুতর দুভাগ্যেও কিছ না কিছু মঙ্গণ 


ভি:747:558540848573552858 
ক এই প্রবন্ধে জাত শব্দে বি001081165 বা 561০০ বাঝতে হইবে । 
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খজিয়া পাওয়া ঘায়। যে অশ্যভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান কয়া তাহার 
আলোচনা করেঃ সেই বিজ্ঞ। দ?ঃখও যে কেবল দুঃখ নহে, দুঃখের দিনে এ 
কথার আলোচনায় কিছ সুখ আছে। 
ভারতবষ পৃব্বে স্বাধান ছিল--এখন অনেক শত বৎসর হইতে পরাধীন । 
নব্য ভারতবষায়েরা ইহা ঘোরতর দৃঃখ মনে করেন। আমাঁদগের ইচ্ছা যে, 
সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং আধ্বীনক পরাধানতায় একবার তুলনা করিয়া 
দেখি । দোঁখ যে, ুঃখই বাক, সখ কি। 
কিস স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্যয 1, তাহা 
একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে । আমরা প্রাচীন ভারতবষের সঙ্গে 
আধুনিক ভারতবধের তুলনায় প্রব-ত্ত হইয়াছ। তুলনার উদ্দেশ্য£তারতম্য 
নিদ্দেশ। কিন্তু কোন: বিষয়ের তারতম্য আমাঁদগের অনুসন্ধানের বিষয় ? 
প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধাঁনঃ এ কথা বাঁলয়া 'কি উপকার ? 
আমাদিগের 'বিবেচনায়, এর্‌প তুলনায় একাঁট মান্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক 
যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সখা 'ছিলঃ কি আধ্হীনক ভারতবর্ষে আধক সুখী? 
এতক্ষণে অনেকে আমা'দগের প্রাতি খড্াহন্ত হইয়াছেন । স্বাধীনতায় যে 
সুখ তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড» নরাধম, ইত্যাদি । 
স্বীকার করি । 1কন্তু স্বাধীনতা পরাধাঁনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা 'জজ্ঞাসা 
কারলে, ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার । 
বাঙ্গালি ইংরোজ পাড়া এ বিষয়ে দুইটি কথা 'শাঁখয়াছেন--“14৩:5* 
%[10061961006100০,,, তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবংস্বতল্লরতা দুহীট 
কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে 
বৃঝায়। স্বজাতর শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা ব্বঝায়» এইটি সাধারণ 
প্রতীতি ॥ রাজা যাঁদ ভিম্রদেশীয় হয়েনঃ তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধান, 
এবং সেই রাজ্য পরতন্ম॥ এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধশন ভারতবর্ষকে 
পরাধীন ও পরতন্ত্ বলা গিয়া থাকে । এই জন্য মোগলাঁদগের শাসত 
ভারতবষণকে বা সেরাজদ্দোল্লার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত বলা 
গিয়া থাকে । এইরপ সংস্কারের সমুলকতা বিবেচনা করা যাউক | 
মহারাণী [ভিন্টোরয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার 
প্বপুরুষ প্রথম বা 'ছিতায় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাহারা জম্মনি॥ 
তৃতীয় উইলিয়াম ওলন্দাজ ছিলেন । বোনাপা্টি কার্পকার ইতালীয় ছিলেন । 
স্পেনের ভূতপষ্ব প্রাচীন বুবেবিংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন । রোম- 
সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বব্বরজাতণয় সম্রাট আরোহণ করিয়াছিলেন। 
এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে ॥ দেখা যাইতেছে, এই 
সকল রাজ্যে তত্তদবন্থায় রাজা ভিম্নজাতাঁর ছিলেন । এ সকল রাজ্য তৎকালে 
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পরাধীন বা পরতন্ম 'ছিল, বলা যাইতে পারে কিনা? কেহই বাঁলবেন না, 
বলা যাইতে পারে । বাঁদ প্রথম জর্জ-শাঁসত ইংলস্ডকে বা ঘেজান-শাসিত 
রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে  শাহজাহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা 
আলাঁবার্-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধান বাঁল কেন? 

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্তা 'ভিন্মজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরত হইল 
না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতঙ্গ হয়না, 
তাহারও অনেক উদ্বাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । ওয়াশিংটনের কৃত যাচ্ছে 
পূর্বে আমোরকার শাসনকর্তগণ স্বজাতীর ছিল। উপানবেশ মােরই 
প্রথমাবস্থায় শাসনকর্তা স্বজাতণয় হইয্লা থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপাঁনবেশ 
সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যার না। 

তবে পরতন্্ কাহাকে বাল ? 

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধ্ানক ভারত পরতন্ত্র রাজা বটে। 
রোমকজিত ব্রিটেন হইতে 'সাঁরয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসকলল পরতল্ম ছিল বটে। 
আলাজয়ার্স বা জামেকা পরতন্ত্ রাজ্য বটে ॥। কিসে এই সকল রাজ্য পরতম্ম? 
এ সকল এক একি পৃথক রাজ্য নহে ভন দেশবাসী রাজার রাজোর অংশ 
মান্ত। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না--ভারতবষে'র রাজ্য ভারতবর্ষে 
নাই। অন্য দেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের 'সিংহাসনারট এবং 
অন্যদেশবাসাী, সেই দেশ পরতন্ত। 

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একাঁট পরতন্লঃ একাঁট স্বতন্া। 
যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি 
পরতন্। 

এইর্‌প পাঁরভাষায় কতকগৃীল আপাঁন্ত উত্থাপিত হইতে পারে । ইংলগ্ডের 
প্রথম জেমস্‌ স্কটলগ্ড ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ 
কাঁরয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন । স্কটনলপ্ড কি ইংলপ্ডকে রাজা দিয়া পরতন্ 
হইল? বাবরশাহ, ভারত জয় কারয়াঃ দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপনপৃঙ্বক, 
তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত কাঁরতে লাগলেন--তাহার স্বদেশ কি 
ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলশ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া, 
তথায় অধিজ্ঠান কারয়া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন $-- 
হানোবর কি তখন পরতন্ হইয়াছিল ? 

পাঁরভাষার অনুরোধে আমাঁদগকে বালিতে হইবে যে, প্রথম জেমস বা 
প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের পর্্বরাজ্যের পরতন্্তা ঘটিয়াছিল। কিন্তু 
পারতন্ম ঘাঁটয়াছিল মা, পরাধখীনতা ঘটে নাই । আমরা 8100029105106 
শব্দের পাঁরবর্তে স্বতন্তা, এবং ১৩: শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং 
তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাবসূচক শব্দ ব্যবহার করিতোঁছ। 


১৩৮ 


তবে পারতল্ম্য এবং পরাধাীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতল্জ্য এবং 
স্বাধীনতায় প্রভেৰ কি? 

ইংলণ্ডে রাজনোতিক স্বাধীনতার একাঁট বিশেষ প্রয়োগ প্রচালত আছে, 
আমরা সে অর্থ অবলম্বন কাঁরতে বাধ্য নাহ । কেন নাঃ সে অর্থ এই উপাস্থত 
বিচারের উপযোগী নহে । যে অর্থ ভারতবষাঁয়েরা বুঝেন আমরাও সেই 
অথ" বুঝাইব। 

ভিনদেশী লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একাটি অত্যাচার ঘটে। 
যাঁছারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাঁদগের প্রাধান্য ঘটে। 
তাহাতে প্রজা পরজাতিপণাঁড়ত হয় ॥ যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার 
দবজজাতার প্রঞ্জার এইরূপ তারতম্য ; সেই দেশকে পরাধীন বালব । যেরাজ্য 
পরজাতিপাড়নশুনা, তাহা স্বাধীন । 

অতএব পরতল্ল রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, 
প্রথম জজের সময়ে হানোবর, মোগলাদগের সময়ে কাবুল । পক্ষান্তরে 
কখন স্বতল্ম রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে; বথা, নম্মনাদগের 
সময়ে ইংলগ্ড, ওরঞ্জেবের সময়ে ভারতবর্ষ । আমরা কুতবউীদ্দনের অধীন 
উত্তর ভারতবর্ষকে পরতল্ল ও পরাধীন বাল, আকবরের শাসিত ভারতবর্ধকে 
স্বতল্ ও স্বাধীন বাঁল। 

সে যাহাই হউকঃ প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ;ঃ আধুীনক ভারতবর্ 
পরতন্ত্র ও পরাধীন । প্রথমে স্বাতল্লা-পারতন্ত্যজন্য যে বৈষম্য ঘাঁটতেছে,তাহার 
আলোচনা করা যাউক--পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা 
করা যাইবে । রাজা অনাদেশবাসী হইলে দুইটি আনজ্টাপাতের সম্ভাবনা ॥ 
প্রথম, রাজা দূরে থাকলে সুশাসনের 'বঘ৭ হয় । 'দ্বিতীর, রাজা যে দেশে 
আঁধচ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রাত তাঁহার আধক আদর হয়ঃ তাহার মঙ্গলাথ 
দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও কাঁরয়া থাকেন । এই দুইটি দোষ যে আধ্মানক 
ভারতবর্ষে ঘাঁটতেছে না, এমত নহে । মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন 
লী বা কলিকাতায় স্থ্াপত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর 
হইত, তাহার সন্দেহ নাই ; কেন না, যাহা রাজার নিকটবন্তীঁঃ তাহার প্রাত 
রাজপুর:যার্দগের আধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোযাঁটও ঘটিতেছে। 
ইংলপ্ডের গৌরবার্থ আবার্সানয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ । 
+হোমচার্জেস' বলিয়া যে বায় বাজেটতুন্ত হয়) তাহার মধ্যে অনেকগীলই 
এইর্‌প ইংলন্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার । এইরূপ অনেক 
আছে। 

রাজা দূরাস্থত বাঁলয়া আধ্ীনক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ! ঘটে বটে, 
কন্ত তেমন রাজা স্বেচ্ছাচারী বালয়া সাশাসনের যে সকল বি] ঘটিবার 
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সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা হীপ্দুয়পরতল্,স্পঅন্তঃপুরেই বাস 
করেন, রাজ্য দুদ্দশাগ্রস্ত হইল । কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অথ-গাধ/। 
প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরূতর ক্ষতি জান্মসিত। আধুনিক ভারতবধে' 
দূরস্থিত রাজা বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘঁটিলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে 
ফলিবার সম্ভাবনা নাই। 

দ্বিতাঁয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলশ্ডের'মঙ্গলের জন্য ভারতবষের 
মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমান প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য 
রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথবীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখ 
বিধান করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে সমরাগ্থি প্রজলিত হইয়া» উভয়ের অপ্রীতি 
ও তেজোহানি ঘাঁটতে লাগিল । তাম্নবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে পাঁতিত 
হইলেন । আধুনিক ভারতবষে দূরবাসী রাজার আত্মসহখের অনরোধে কোন 
আনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই । 

[কম্তু এটি কেবল পরতন্রতা সম্বন্ধে উত্ত হইলঃ আমরা পরাধাীনতা ও 
পরতন্নতায় প্রভেদ কাঁরয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশার় 
প্রজাসকল তাঁহাঁদিগের নিকট অবনত, তাঁহাঁদগের সুখের জন্য কিযদংশ যে 
ভারতবাসীঁদগের সখের লাঘব ঘাঁটয়া থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকই 
অস্বাঁকার কারবেন না। এরপ জাতির উপর জ্যাতর প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে 
ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তুতত্তুল্য বর্ণপাঁড়ন ছিল । ইহা কেহই 
অস্বাকার করিবেন না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্রুঃ 
উৎকৃষ্ট বপন্য় শুদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন । সেই বর্ণঘুয়ের মধ্যে 
ব্রা্ধণ ও ক্ষান্য় দেশের শাসনকত্তা । কিন্তু এ সকল কথা একট; সাবস্তারে 
লেখা আবশ্যক হইল । 

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষান্রয়ই রাজা 
[ছিলেন । বাস্তাবক তাহা নহে, রাজকাধ্য দুই অংশে বিভন্ত ছিল। যুদ্ধাদ্ির 
ডার ক্ষত্রিয় জাতির প্রাত ছিল; রাজব্যবস্থা [নব্বাচন, বিচার ইত্যার্দি 
কার ভার ভ্রাঙ্মণের উপর ছিল । এক্ষণে যেমন সাবল ও মালিটার, এই 
দই অংশে রাজকার্য বিভন্ত, তখনকার কম্মভাগ কতকটা সেইরপই ছিল। 
ব্রা্ধণেরা সিবিল কনম্মচারা, ক্ষতিয়েরা মিলিটীর। এখনও যেমন মিলিটারি 
অপেক্ষা সিবিল কম্মচারশীদগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূশ ছিল; রাজপুরুষ- 
দিগের মধ্যে ক্ষাতিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহা দিগের 
উপরেও ব্রা্ষণের প্রাধান্য ছিল ॥ প্রাচীন ভারতে ক্ষত্িয়েরাই স'ব্দা রাজা 
1ছলেন, এমত নহে । বোধ হয়ঃ আদীকালে ক্ষত্নিয়েরাই রাজা ছিলেন, 
ধিল্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়॥ 
চীনপারব্রাজক হোয়েম্থ সাঙ সিম্ধুপারে ত্রাণ রাজা দোথিয়া গিক্সাছিলেন ॥ 
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অন্যন্রও ব্রা্মণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে অধিকাংশ: 
রাজাই রাজপুত । রাজপৃতেরা ক্ষান্িয়বংশসম্ভূত সগ্করজাতি মাণ্। 
ক্ষা্িয়র্িগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রাতহত 'ছিল না» 
ব্রা্মণাদগের গৌরব এক 'দনের জন্য লঘ হয় নাই। বেদছ্ধেষী 
বৌদ্ধাদগের সময্লেও রাজকার্যয ব্রা্ণাঁদগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই. 
কেন নাঃ তাঁহারাই পাঁণ্ডত, স্নাঁশাক্ষিতঃ এবং কার্যযক্ষম । অতএব প্রাচীন 
ভারতে ব্রা্মণেরাই প্রকতর্‌পে রাজপুরুষপদ্দে বাচ্য । সুবিজ্ঞ লেখক বাবু 
তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল ম্যাগাঁজনে একাঁট প্রবন্ধে যথাথই 
[লাখয়াছিলেন বে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ 1ছলেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, 
তাহা প্রাচীন ভারতে ত্রাহ্মণ শদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর ? 

রাজা 'ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপগড়া জন্মে তাহা দুই প্রকারে ঘটে। 
এক রাজব্যবস্থাজানত ; আইনে বাঁধ থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে 
এই এই রূপ ঘঁটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘাঁটবেক । দ্বিতীয়, 
স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজানত ॥ রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে 'দিয়া 
থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বাঁলয়া রাজ্যের কার্য স্বজাতিকেই 
1নযুত্ত কারয়া থাকেন। ইংরেজ-শাসত ভারতে, এবং ব্রা্গণ-শাসিত ভারতে 
এই দুইটি দোষ ক প্রকার বন্তমান ছিল দেখা যাউক। 

১ম । ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক 
1বচারালয়, বলাতি অপরাধীর জন্য অন্য 'বচারালয় । দেশ লোক ইংরেজ 
কর্ত“ক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে 
পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই । কন্তু ইহা অপেক্ষা 
কত গুরুতর বৈষম্য ব্রা্গণরাজ্যে দেখা যায় । ইংরেজের জন্য পৃথক বিচারালঙ্ন 
হউক, কিন্তু আইন পৃথক নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ 
কাঁরলে বধাহ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে সেইরূপ 
বধার্হ। কিন্তু ভ্রাহ্মণরাজ্যে শদ্রহস্তা ব্রাঙ্গণের এবং ব্রাহ্মণহস্তা শহ্রের দণ্ডের 
কত বৈষম্য 1 কে বাঁলবে, এ 'বষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধ্দানক 
ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট ? 

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দাণ্ডত হইতে পারে না, 
প্রাচীন ভারতেও সেইরংপ ব্রাহ্মণ শাদ্রু কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু 
দ্বারকানাথ মিষ্ন প্রধানতম 'বিচারালয়ে বাঁসয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোল্ঘল। 
করিয়াছেন--“রামরাজ্যে* তিনি কোথা থাকিতেন ? 

ইয়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রার ইংরেজরই প্রাপ্যশকন্তু কিযৎপাঁরমাণে, 
দেশণয়েরাও উচ্চ পদে প্রাতচ্ঠিত। ব্রা্মণরাজ্যে শূদ্রুদগের ততটা ঘাঁটত কি. 
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না সন্দেহ । কিন্তু যখন শংদ্ু, কখন কখন রাঞ্জাসংহাসনারোহণ কাঁরতে সক্ষম 
হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শুদ্রেরো সময়ে সময়ে আঁধকৃত কারত, 
তাহার সন্দেহ নাই । এক্ষণে দেখা ধাইতেছে যে, আধ্বানক ভারতে প্রাথানক 
[বচারকার্ষ্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে»-প্রাচীন ভারতে ি 
প্রাথমিক বিচারকার্ধয শ্‌দ্রের দ্বারা হইত ? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
এত অজ্পই জানি ষে, একথা "স্থির বালিতে পার না । অনেক [বচারকার্ধ 
গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নিব্বাহ হইত বোধ হয় ॥ কিন্তু সাধারণতঃ ?ক বিচার, কি 
সৈনাপত্য, ?ক অন্যান্য প্রধান পদসকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষানরিয়ের হস্তে ছিলঃ তাহা 
প্রাচীন গ্রন্থাঁদ পাঠে বোধ হয় । 

অনেকেই বাঁলবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রা্ণ ক্ষান্রয়ের প্রাধান্য 
সার্দশ্য কজপনা সুকজ্পনা নহে £ কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষাঁতিয় শদ্রুপীড়ক হইলেও 
স্বজাতি--ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি । ইহার এইর্‌প উত্তর 'দতে ইচ্ছা করে যে, 
যে পাঁড়ত হয়ঃ তাহার পক্ষে স্বজাাঁতর পণড়ন ও 1ভন্ল জাতির পীড়ন, উভয়ই 
সমান । স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছ মষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পাড়া 'িছু 
তিন্ত লাগে, এমত বোধ হয না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহ না। যাঁদ 
্বজাতীয়ের কৃত পড়ার কাহারও প্রত থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি 
নাই । আমাদ্িগের এইমান্র বাঁলবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতি- 
প্রাধানোর স্থানে প্রাচীন ভারতের বণণপ্রাধান্য ছিল । আঁধকাংশ লোকের 
পক্ষে উভয়ই সমান । 

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চ- 
শ্রেণীচ্ছু লোকে স্বায় বুদ্ধ, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্ধযাদ্দানুসারে প্রাধান্য লাভ 
কারতে পারেন না । যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে» তাহাকে যা বাাদ্ধি- 
সম্সালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রাত 
গ্লুরূতর অত্যাচার করা হয়। আধৃনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘাঁটতেছে। 
প্রাচীন ভারতবষে" বর্ণ বৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, 'কন্তু এ পারমাণে ছিল না। 
আর এক্ষণে রাজকার্ধাঁদ সকল ইংরেজের হস্তে__-মামরা পরহস্তরাক্ষিত বালিয়া 
নিজে কোন কার্য কারতে পারতেছি না। তাহাতে আমাদগের রাজারক্ষা ও 
রাজ্যপালনাবদ্যা শিক্ষা হইতেছে না--জাতীয় গুণের স্ফাঁত" হইতেছে না। 
অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এঁকে উন্নাতরোধক ॥ তেমন 
আমরা ইউরোপাঁয় সাহত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ কারতোছ। ইউরোপার 
জাতির অধীন না হইলে, আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব 
আমাঁদগের পরাধধনতায় যেমন এক দিকে ক্ষাতি, তেমন আর এক দিকে উন্বাতি 
“হইতেছে । 

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধূুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ 
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শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজানত কছ সংখ 'ছিপ্প। কিন্তু আঁধকাংশ লোকের 
পক্ষে প্রায় ঘূই তুন্যঃ বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল । 

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে পুনর্স্ত কারতোঁছ, 
অনেকের বৃঝিবার স্যাবধা হইবে । 

১। 'ভিল্লজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্তর বা পরাধীন হইল না। 

[ি্জাতীয় রাজার অধনশন রাজ্যকেও স্বত্ব ও স্বাধীন বলা যাইতে 
পারে। 

২। স্বতন্মতা ও স্বাধীনতা, পরতন্মরতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা 
ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অথ" 'নদ্দেশ কারয়াছি । 

বদেশানবাসী রাজণাসত রাজা পরতন্ত্ | যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, 
সেই রাজ্য পরাধীন । অতএব কোন রাজা পরতন্্ অথচ পরাধীন নহে । 
কোন রাজা স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে । কোন রাজ্য পরতন্ এবং পরাধান ॥ 

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যেরাজ্যে. লোক সংখা, 
তাহাই উৎকৃ্ট, যে রাজো লোক দহঃখী, তাহাই অপকৃজ্ট । স্বাতন্ত্রে ও 
পরাধীনতায় আধুদীনক ভারতে প্রজা ক পারমাণে দুঃখী, তাহাই বিবেচ্য । 

81 প্রথমতঃ স্বাতন্ম্য ও পারতন্ত্্য ৷ ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ব । প্রথম, 
রাজা 'িদেশাচ্ছত বাঁলয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘনন হইতেছে কি না? 
স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকত্র্গণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেনকনা? 
স্বীকার কাঁরতে হই'ব যে» তন্তংকারণে সুশাসনের 'বিব! ঘাঁটতেছে বটে এবং 
ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘাঁটতেছে বটে। 

1কম্তু রাজার চারন্রদোষেষে সকল আনম্ট ঘাঁটত, আধধানক ভারতবষে তাহা 
ঘটে না । অতএব প্রাচীন বা আধুনক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য 
লক্ষিত হয় না। 

€। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা | আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভৃগণ- 
পড়ত বটে, "কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপাীঁড়ত ছিল। সে বিষয়ে বড় 
ইতরাবশেষ নাই । তবে ব্রাহণ ক্ষা্য়ের একটু সুখ ছিল । 

৬। আধ্বীনক ভারতে কার্ধগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু 
জ্ঞান ও সাহত্যচচ্চরি অপব্ব স্যণার্ত হইতেছে । 

অনেকে রাগ কারয়া বাঁলবেনঃ তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুলা ? তবে 
পাথবীর তাবজ্জাত স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন 2 যাহারা এরূপ 
বাঁলবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নবেদন যে, আমরা সে তত্বের 
মীমাংসায় প্রবৃণ্ত নাহ। আমরা পরাধীন জা'ত--অনেক কাল পরাধান 
'থাঁকব--সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই । আমাদের কেবল ইহাই 
উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তন্বাঁসগণ সাধারণতঃ 
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আধ্দনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কিনা? আমরা.এই 
মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণশস্থ 
লোকের অবনাত ঘাঁটয়াছে, শদ্রে অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি 
ঘাঁটরাছে। 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি 


নারদবাক্য 


মহাভারতের সভাপব্রে দেবার্ধ নারদ হ্ীধাম্ঠরকে প্রম্নচ্ছলে কতকগ্যাল 
রাজনৌতিক উপদেশ দিয়াছেন । প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কত দূর উন্নাত 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার পরিচয় । মুসলমানিগের অপেক্ষা 'হন্দুরা যে 
রাজনীতিতে 'বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ কাঁরলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন 
রোমক এবং আধুনিক ইউরোপায়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদশ উন্নাত 
লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবষাঁয় রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির 
অপেক্ষা আধিক কাল আপনাঁদগের গৌরব রক্ষা কাঁরয়াছিলেন, এই রাজ- 
নাতজ্ঞতা তাহার এক কারণ । 'হন্দাদগের হাঁতবৃন্ত নাই; এক একাঁট 
শাসনকর্তার গুনগান করিরা শত শত পজ্ঠা 'লাখবার উপায় নাই। কি্তু 
তাঁহা্দগের কৃত কার্ষ্যর যে কিছ পাঁরচয় পাওয়া যায়) তাহাতেই অনেক কথা 
বলা যাইতে পারে । চন্দুগন্ত মৌধেযর সাঁহত পৃথিবীর যে কোন রাজপুর্ষের 
তুলনা করা বায় । চন্দ্গতপ্ত আলেক-জণ্ডরের 'বাঁজত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার 
কারয়া, তক্ষাঁশলা হইতে তাম্রীলাপ্ত পর্ষযাস্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন কাঁরয়া মহতাঁ 
কণী্ত স্থাপত্য কয্লাছিলেন । ভূবনাবখ্যাত যবনরাজাধরাজ সালউকসকে 
লাঘব স্বাকার করাইয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । (হন্দু হইয়া 
[ঠক বিবাহ কারয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না।) ইতিহাসে তিন জন 
সাম্রাজ্যানম্মাতা বিশেষ পরচিত-__-শার্লম।ন, দ্বিতীয় ফ্লেডেরিক, প্রথম পিটর । 
আলেক:জন্ডর, নাপোঁলিয়ন বা ক্রম্বেল সে শ্রেণমধ্যে আসন পান নাই ঃ কেন 
না, তাঁহাদের কণীর্ভ তাঁহাদের মৃত্য পর্যান্ত স্থায়ী বা তাহাও নহে । গজনবঁ 
মহম্মদের প্রায় সেইরূপ । আরবসাম্রাজ্য ও মোগলসাম্রাজা এক এক জনের 
নাম্মঘত নহে । কিন্তু মগধসামাজ্য একা চন্দুগহপ্তের [নার্মত। এবং 
পৃরহযানুকরমে স্থায়ণ বটে । তান শার্লমান, ফেুডোরিক ও পিটরের সঙ্গে 
উজ্চাসনে বাঁসতে পারেন । 

নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ত 
অনেক আছে যে, রাজনীতাঁবশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ কারয়া তদনুসারে 
চাঁললে, তাঁহাঁদগের উপকার হয় ॥ এমত কদাচ বন্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই 
সকল নোতিক উন্তির অনসারণ হইব্লা লব্ব্র সব্ব্রকারে চাঁলতেন। বিন 
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ঈদ্‌শ নোতিক তত যে তাঁহাদগের দ্বারা উদ্ভুত হইয়াছিল, ইহা অঙ্প প্রশংসার 
কথা নহে । যেখানে উদ্ভূত হইয্লাছল, সেখানে যে উহা কয়দংশ কার্ষে 
পাঁরণত হইয়াছিল? ভাদ্বষয়ে সংশয় করা অন্যায় । প্রাচীন ভারতবে রাজ. 
নীতির কত দর উন্নাত হইয্লাছল, তাহার "কাঁধ আলোচনা কাঁরলে ক্ষতি 
নাই। এ জন্য আমরা টীল্লাখত নারদবাক্য হইতে কত উদ্ধৃত কার । এ 
কথা পাঠকেরা অনেকেই পাঁড়য়াছেন, তপাপি উহার পুনঃপাঠে কল্ট বোধ 
হইবে, এমন 'ববেচনা হয় না। 
নারদ গীজজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, “মহারাজ ! কৃঁষ, বাণিজ্য, দৃর্গসংস্কার, 
'স্তানম্্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্যয দর্শন ও জনপদ পর্যবেক্ষণ প্রভাতি 
অন্টাবধ রাজকার্যয ত সম্যক: প্রকারে সম্পাঁদত হয় 2%%* 'নিঃশগকচিত্ত কপট 
ঘ্তগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের গড মন্্রণাসকল ভেদ কারতে 
পারে না? মিপ্ন, উদাসীন ও শন্ুদগের আভপাঁঞ্ধ সমস্ত আপাঁন ত ব্াবয়া 
থাকেন? যথাকালে সান্স্থাপনে ও বিগ্রহাবধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন 
ও মধ্যমের প্রাত ত মাধ্যন্ছ ভাব অবলম্বন কাঁরয়া থাকেন 1 আত্মানুরূপ, বম্ধ, 
'বিশ্ধস্বভাবঃ। সম্বোধনক্ষম, সংকুলজাত, অনুরন্ত ব্যান্তগণ মান্মপদে ত 
আঁভাষিন্ত হইয়া থাকেন ?” 
সর জর্জ কাম্বেল সাহেব “আত্মানুর:প” ব্যান্তকে স্বধয় মান্িত্বে বরণ 
'কারয়াছেন বাঁলয়া দেশের লোক তাঁহার উপর রাগ কাঁরয়াছলেন, কিন্তু তিনি 
£বাঁলতে পারতেন যে, নারদবাক্য আমার পক্ষে । আধানিক ভারতীয় শাসন- 
কর্তাঁদগের দুরদ্ট এই যে, বদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। 
1কম্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রাতপালত হইয়া থাকে--বিস্মাক প্লাডজ্টোন, 
ডিন্রোল, 'টিয়র প্রভীত উদাহরণ । পরে) 
«একাকী বা বহুজনপাঁরবৃত হইয়া ত মল্ণা করেন না? মল্ত ত জনপদ- 
মধ্যে অপ্রচাঁলত থাকে 1?” 
ইংরেজেরা এই নীতির বশবত্াঁঁ হইয়া কার্ধা করেন, কেবল আঁতারম্ত এই 
বলেন যে “মন্রণাবশেষ জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেইগ্ীল 
বাছিক্লা বাছিয়্া গেজেটে ছাপাই।” পরে--” 
“ঈ্বজ্পায়াসসাধ্য মহোদয় 'বষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন কারয়া থাকেন ?” 
আমাদিগের অনুরোধ যে, প্রাচীন খাষর এই বাক্য ইংরেজেরা স্বর্ণাক্ষরে 
লাপিবদ্ধ কারয়া কার্যালয়ে প্রকটিত করুন। তৎপরে+_ 
“কষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে ? কারণ, প্রভুর 
প্রাত অকৃ্িম স্নেহ না থাকলে এর্‌প হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই ।» 
বিলাতাঁ শাসনকর্তা কিম্বা তাঁহাদিগের দেশশ সমালোচক, কেহই অধ্যাপি 
এএ কথার লারবত্তা অন্দভূত কারিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরেস 
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“অনারষ্ধ কাবের পরক্ষার্থ ধম শাস্কোবিদ বিচক্ষণ পরগ্ক্ষকসবজ্ 
ত [নিষ্স্ত কাযা থাকেন 1” 

ইংরেজেরা এই কথার সম্যকপ্রকারে অনুবন্তাঁ। সকল কারের পৃষ্বেই 
কাঁমাঁট নিষদ্ত হইয়া থাকে । সকল কার্য কারবার পৃষ্বে ইংরেজেরা এক 
একটা কাম নিষন্ত করেন কেন? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা কাঁরবেন, তাঁহাকে 
দেয় উত্তর উাল্লাথত নারদবাক্যে আছে । তৎপরেস্” 

“সহম্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা একজন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন ?” 

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূরখ্খের দ্বারাই পৃথিবখর 
কার্য 'নিব্বাহ হইতেছে--পশ্ডিত কোন: কাজে লাগে? মিল পার্লিয়ামেপ্টে 
কৃতকার্য হইতে পারলেন না,--ওয়েস্টমিনম্টর কত্তর্ক পারত্যন্ত হইলেন। 
লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত দেখিয়া উচ্চ পদ্দে আভিষিস্ত কত্পিয়াছিলেন--- 
কিস লাপ্পাস কায সম্পাদনে অক্ষম হইয্না দূরীভূত হইলেন । প্রবাদ আছে, 
একজন ভর্রাচার্ধয বন্ধ্যা ভার্ধযার বিনিময়ে দুগ্ধবতী গো লইয়া 
আসিয়াছলেন । সেইরূপ রাজপুরুষেরা আপ্রয়বাদী, আত্মমতভন্ত, পশ্ডিতের 
বিনিময়ে আজ্ঞাকারা মৃখই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নারদ বাঁলিয়াছেন বটে যে, 
«কোন প্রকার বিপদ: উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যান্ত অনায়াসে তাহার প্রতাবধান 
কাঁরতে সমর্থ হয়েন।” এ কথা সত্য বটেঃ অতএব িপদ-কালে পণ্ডিতের 
আশ্রয় লইবে । সখের দিনে মূর্খ )- দুঃখের দিনে পণশ্ডিত। 

পরে নারদ বাঁলতেছেনঃ ““দুর্গসকল ত ধন ধান্য উদকযন্মে পাঁরপৃণণ 
রাঁথিয়াছেন। তথায় শিজ্পীগণ ও ধনদ্ধর পুরুষসকল ত সব্বদা 
সতরকতাপব্্বক কালযাপন করে ?” 

িউটিনির পুব্ৰ ইংরেজেরা যা এই কথা স্মরণ রাখিতেন, তবে তাদশ 
বিপদ ঘটিত না; সর হেনরি লরেন্স এই কথা বৃঝিতেন বলিয়া লক্ষে]ীর 
রেসিডোন্সির রক্ষা হইয়াছিল । 

প্রচণ্ড দণ্ডাঁবধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বোজত করেন না 2” 

ইউরোপীয়েরা আঁতি অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। এক পয়সা 
চুরার জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অজ্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে 
অস্তাহত হইন্লাছে। 

“নাদ্দঘ্টি সময়ে সেনাদিগের বেতনাঁদ প্রানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা 
হইলে সুচারদ-রুপে কার্য নিব্বাহ হওয়া দুরে থাকদক, প্রত্যুত তাহাঁদগের 
ঘ্বারা পদে পদে আনন্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে ।৮ 

এই নীতির 'বপরীতাচরণ কাজ রাজ্য লোপের মূল। একা রোম 
কার্থেজ ধৰংস করে নাই ।” 

“সংকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রাত অনন্ত রহিয়াছে? 
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তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করতেও সদ্মত আছে ?” 

এই নীতির অবজ্ঞার আ্টক্লার্ট বংশ নম্ট হয়েন। ভারতবষীণয় ইংরেজ- 
রাজপুরুষেরা ইহা বিলক্ষণ বুঝেন । ব্যাঝয়া, কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ও ক্যানিং ভারতীয় রাজগণকে পোষ্যপ্যন্র লইতে 
অননমাঁত 'দিয়াছেন । লর্ড লিটন আর কিছু কারতে না পাঁরয়া উপাঁধ 
বিতরণ কারয়াছেন। 

পরে নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন, 

“মহারাজ ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের 'নামন্ত কালকবলে 
নপাতিত ও যৎপরোনাস্ত দংদ্দশাগ্রন্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পত্র কলন্ন 
প্রভৃতিকে ত ভরণপোষণ কারতেছেন 1?" 

ক্ষিপ্রকারতার 'বষয়ে-_ 

“শ্ুকে ব্যসনাসন্ত দোঁখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভূত্যঃ ভ্রিবিধ বল সম্যক 
[বিবেচনা কারা, আবলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন 1” 

আঁত প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ব সম্যক বুঝয়াছিলেন । «“আঁবলম্বে* 
কাহাকে বলে, প্রথম নাপোলিয়ন বুঝতেন । তাহার রণজয় সেই বদর 
ফল। তৃতীয় নাপোঁলয়ন “আবলম্বে” প্রসীয়াদগকে আকুমণ কাঁরতে 
গিয়াছলেন বটে, কিন্তু প্রথম নাপোলিয়নের মত “মল্লঃ কোষ ও ভূত্য” ন্রিবিধ 
বলের সম্যক: বিচার না কাঁরয়াই আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন। তান নারদবাক্যে 
অবহেলা করিয়া নম্ট হইলেন । 

পরে সমদযান্ট পক্ষে,_ 

«যেমন ধপতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রুপ আপাঁন ত 
সমদৃণ্টিতে সমদ্রমেখলা সমদ্দয় পৃথিবী অবলোকন কারিতেছেন 2 

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদাীয় বাক্য মনোযোগপূর্্বক অধ্যয়ন করুন । 

ধিম্নীলাখত কথাটি 'বস্মাকের যোগ্য 2৮ 

«সৈন্যাঁদগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থয বৃঝিয়া, তাহাঁদগকে ত আঁগ্রম 
বেতন প্রদানপৃব্বক উপয্যস্ত সময়ে যাত্রা করিক্লা থাকেন ?” 

[নম্নীলাখত কথাটির আমরা অনুমোদন কার না, কিন্তু চতুন্দশ লুই 
শুনলে অনুমোদন করতেন” 

পরস্পরের ভেদ উপাঁস্থত কারবার 'নামন্ত শরুপক্ষীয় প্রধান প্রধান 
সৈন্যা্দগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন 1?” 

নম্নালাখত কথাগীল গ্রেগার বা ইগ্সেশ্যস লয়লার যোগ্য” 

"স্বয়ং জিতৌন্দ্যয় হইয়া আত্মপরাজয়পাব্বক, ইীন্দ্রিয়পরতন্তপ্রমত্ত বপক্ষ- 
দগ্ুকে ত পরাজয় কাঁরতেছেন ?” 

পরে". 
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শবপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন আঁধকার ত দঢ়রূপে স্মরক্ষিত 
করেন?” 

পাথবীতে যত সৈনিক জান্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল একজন অত্যুৎকষ্ট। 
কস্তু তান এই কথা বিস্মৃত হওয়াতে সব হারাইয়াছলেন। [তান যখন 
ইতালিতে আনবার্ধা, সাপও তখন আফ্রিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া তাঁহার 


কৃত রণজয়সকল 'বিফল করিয়াছিলেন । 
“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত 
কারয়া থাকেন 1? 


রোমকেরা ইহা কারিতেনঃ এবং ভারতবর্ষে ইংরেজরা ইহা করেন॥ এই 
জন্য এতদুভয় সাম্রাজ্য ঈদশ বিস্তার লাভ কারয়াছে। 
নিম্নালীখত [তিনটি বাক্যে সম;দায় রাজকার্য নিঃশেষে বর্ণিত হইয়াছে--. 
“আপনি ত আভ্যস্তারক ও বাহ্য জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক 
হইতে তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?” 
তাহার পর বজেট ও এম্টিমেটের কথা-” 
“আয্নব্যয়ানযদন্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়সকল পদদ্বাহে ত 
নিরপণ করিতেছে? 
আমরা জানিতাম, এটি ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের সাান্ট 3 'কস্তু তাহা 
নহে। 
পরেশ 
শ্রাজ্যচ্ছ কৃষকেরা ত সম্তুষ্টচিত্রে কালযাপন কাঁরতেছে ?” 
এই কথা নারদ যেমন যুধিষ্ঠরকে জিজ্ঞাসা কারয়াছিলেন, আমরা তেমনি 
ভারতবষাঁয় রাজপ্রাতীনীধকে জিজ্ঞাসা করি। 
অনেকের বোধ আছে, “ইরিগেশ্যন 'ডিপা্টমেপ্টশট ভারতবর্ষে একটি নূতন 
কাণ্ড দেখাইতেছে। তাহা নহে । নারদ বাঁলতেছেন-” 
“রাজামধ্যে স্থানে স্ছানে সাললপণণে “বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত 
নিখাত হইয়াছে? কীঁষকার্য ত বৃম্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ।» 
এ কথা ইংরেজাঁদগ্ের মনে থাকিলে উঁড়িষ্যাদিতে দৃভিক্ষি ঘটিত না। 
[নদ্নালাখত বাক্যটি প্রাত ব্রিটিশ গবণণমেপ্ট মনোযোগ কাঁরলে 
আমাদিগের বিবেচনায় ভাল হয়। 
্কৃষকাঁদগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে 
ত পাঁদিক বাদ্ধতে অন]গ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ধণ দান করিয়া থাকেন? 
এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের 1নকট বিক্রীত। 
মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় না- অনেকেই অল্লাভাবে শরণ” 
-বীজাভাবে ভরসাশন্য । যে পায়, সেও 'দ্বিপাদ ব্দ্ধিতে নাহলে পায় না। 
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অনেকে বাঁলবেন ষেঃ যে অর্থশাস্ত্র অনবগতঃ সেই রাজাকে মহাজাঁন করিতে 
পরামর্শ 'দিবে--রাজার ব্যবসায়, সমাজের আনিম্টকারক অর্থশাস্ঘঘটিত যে 
আপাতত, তাহা আমরা অবগ্গত আছ এবং মহাভারতকারও অবগত 'ছিলেন। 
এই জন্যই নারদের এ বাক্যমধ্যেই 'তিনাঁটি গুরুতর 'নিয়ম সাম্নীবন্ট আছে। 
প্রথম--"আবশ্যক হইলে” ধণ দিতে বাঁলতেছেন--্ইহার অর্থ যে, যাহাকে না 
[দিলে চলে না, তাহাকেই বেন ॥ অতএব যে মহাজনের নিকট খণ পাইতে 
পাঁরবেঃ তাহাকে ঝণ দেওয়া এই কথায় প্রাতাঁষদ্ধ হইল । সূতরাং রাজা 
ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা না দিলে সে দবদ্দশাগ্রস্ত হুইবে, 
তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ «“অনয্গ্রহস্বরূপ” 'দিবেন--অর্থাৎ ব্যবসায়ীর 
ন্যায় লাভাকাঙক্ষায় দিবেন না । তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এনিরম 
না করিলে যে সে নিম্প্রয়োজনেও ঝণ লইবার সম্ভাবনা--বণুক জাতি সব্বন্্ই 
আছে । আর ঝধণ দিলেই কতক আদায় হয়ঃ কতক আদায় হয় না। যাঁদ 
বৃদ্ধির নিয়ম না থাকেঃ তবে রাজাকে ক্ষাতিগ্রস্ত হইতে হয় ॥ ক্ষাঁত স্বীকার 
করিয়া রাজকোষ হইতে খণ 'দতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ 
“শৃতসংখ্যক” ঝণ 'দিবে-_-ইহার উদ্ধ“ দিবে না--অর্থাৎ প্রজার জীবনানব্বহার্ে 
যে পর্্ণন্ত প্রয়োজন* তাহাই রাজা ঝণস্বরূপ দিতে পারেন । ততোধিক 
খাণদান ব্যবসায়ীর কাজ । এই তিনাট নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্প-বেত্তার্দিগের 
আপান্তর মীমাংসা হইতেছে । প্রাচীন 'হন্দুরা অর্থশাস্ত বিলক্ষণ বৃঝিতেন। 

[নন্নোদ্ধত নীতঃ ইংরেজরা এ পর্ণস্ত শিখিলেন না। না শিখাতে 
তাঁহাঁদগের ক্ষতি হইতেছে $-- 

«হে মহারাজ | যথাকালে গান্রোখানপূর্বক বেশভুষা সমাধান করিয়া, 
কালজ্ঞ মাঁন্মগণে পারবৃত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দশন প্রদান 
করেন ?” 

“যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না-_তাঁহার প্রাত প্রজাদিগের 
অনুরাগ সঞ্চার হয় নাঃ বিশেষতঃ এদেশের লোকের স্বভাব এই । আর 
রাজদশন প্রজাগণের দূর্লভ হইলেঃ তাহাদিগের সকলপ্রকার দুঃখ ও প্রকৃত 
অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন জানিতে পারেন না। 

হন্দুরাজাদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বৃঁঝতেন । এখন যেখানে 
সম্বৎসরে একটা দরবার বা “লেবাঁ” হয়, সেখানে হিন্দ ও মুসলমানাঁদগ্ের 
প্রাত্যাহক দরবার হইত । 

পরে». 

“ুবর্বল শঘ্ুকে ত বলপ্রকাশপব্বেক সাতিশয় পড়ত করেন না?” 

তাহা হইলে দূব্বল শন্ুও বলবান: হইয়া উঠে। এই দোষে স্পেনের 
খৃ্ধতয় গাঁলপ 'ধনম্নদেশ” অথাৎ হলাস্ড হইতে বাঁহজ্কৃত হইল্লাছিলেন ॥ 
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ইংলপ্ছ ফে আমেরিকা উপানিবেশ হইতে বাহত্কৃত হইয়াছিলেন) তাহারও কারণ 
প্রার এইরূপ ॥ 


তৎপরে। 

এবুজ্ট আঁহতকারণ কদধ্য'দ্বভাব দণ্ডাহ্হ তস্কর লোগ্ুুসহ গৃহীত হইয়াও 
তাহাঁদগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ কারয়া থাকে না?” 

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপঃরুষদগকে আমরাও এ 
কথা জিজ্ঞাসা কার। | 

মার ষে চতুন্দশ রাজদোষ কীর্তন করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণযোগ্য»*- 
বাঃ 

থ্নান্তকাঃ অন্ত, ক্রোধ, পরমা, দীর্ঘসূঘরতা, জ্যানবান ব্যান্তাদগের 
সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য» নিরস্তর অথথশটস্তা, অনর্থক ব্যান্তর 
সাহত পরামশ+ নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভঃ মল্পরণার অপারিরক্ষণ, মঙ্গল কাধের 
অপপ্রয়োগ ও প্রত্যুখান, এই চতুদ্দশ রাজদোষ।” 

আর একটি বাকা/মান্ত্ উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব--- 

“অন্ধ, ম্‌ক, পঙ্গঃ, 'বিকলাঙ্গঃ বন্ধ্যাবহণন, প্রত্রাজত ব্যান্তাদগকে ত পিতার 
ন্যায় প্রাতপালন করেন ? 

এই প্রকার সারবান: এবং একালেও আদরনায় কথা আরও অনেক আছে । 


প্রাচীনা এবং নবীনা 


আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্ত স্থাপনে যাদ্‌শ বাগ্র, সমাজের 
গাঁত পর্যাবেক্ষপায় তাদ্‌শ মনোযোগী নহেন । “এই হইলে ভাল হয়, অতএব 
এই কর,» ইহাই তাঁহা'দিগের উীন্ত, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ 
দেখেন না। বাঙ্গাঁলরা যে ইংরোঁজ শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ । কিন্তু 
ইহার ফল ক, তাহার সমালোচনা কেবল আজকাি হইতেছে । এক শ্রেণীর 
লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধ্দসৃদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিন প্রভৃতি; 
দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল স্দপক্ক .এবং সুমধুর বটে, কিন্তু 
আধিকাংশ তিস্ত ও বিষময় ; উদ্বাহরণ--মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গাল 
লেখকের পাল। আবার 'দিনকতক ধূম পড়ল, স্রীলোকদিকের অবস্থার 
সংস্কার কর, স্রীঁশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্্ীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে 
বাহির কাযা উড়াইয্না দাও, বহযাববাহ নিবারণ কর £ এবং অন্যান্য প্রকারে 
পাঁচী রামী মাধাকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারলে যে 
ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই? কিন্তু পাঁচী যাঁদ কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, 
তবে আমাঁদগের শালতর;ও একদিন ওক্বক্ষে পারণত হইবে, এমন ভরসা করা 
যাইতে পারে । যে রশীতিগ্যাঁলর চলন আপাততঃ অসম্ভব, সেগ্যল চাঁলত হইল 
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না; স্ঘীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা এক প্রকার প্রচাঁলত হইয়া উঠিতেছে। 
পৃন্তক হইতে এক্ষণে বাঙালি স্তীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হর, তাহা আঁত সামান্য ) 
পরিবর্তনশীল সমাজে অবাচ্ছাঁত জন্য অর্থধি শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনকরণ- 
ফর? পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভতির সংসর্গে থাকার তাহারা যে শিক্ষাপ্রাণ্ত হয়, 
তাহা প্রবলতর | এই 'দ্বিবিধ শিক্ষার ফল'কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গাল যৃবকের 
চারে যেরূপ পারবত্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গাল ফুবত গণের চরিযে সেইরূপ 
রক্ষণ িছ? দেখা যাইতেছে ?ক না ? যাঁদ দেখা যাইতেছে সেগুলি ভাল,না মন্দ £ 
তাহার উৎসাহ দান বধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক 1 এ সবল প্রশ্ন সাধারণ 
লেখকাঁদগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখতে পাই না, অথচ ইহার 
অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্বও আর নাইঠ॥ তাই বলিতোছলাম যে, 
আমাদগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কী স্থাপনে যাদশ ব্যগ্র, সমাজের 
বর্তমান গাঁতির আলোচনায় তাদ্‌শ মনোযোগী নহেন । 

বিষয়াট আত গনুর্ততর ॥ সমাজে স্ত্রীজাঁতর যে বল, তাহা বার্ণত কারবার 
প্রয়োজন নাই । মাতা বাল্যকালে শিক্ষা্থাতী, স্মী বয়ঃপ্রাণ্থের মন্ত্রী, ইত্যাদ 
প্রাচীন কথা পুনরুন্ত কারবার প্রয্নোজন নাই । সকলেই জানেন, স্ন্রীলোকের 
সম্মতি এবং সাহাধ্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্ধা সম্পন্ন হয় না। 
গহনা গড়ান ও গোর কেনা হইতে ফরাসিস: রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের 
ধন্মণবপ্লব পর্য্যন্ত সকলেই স্প্রীসাহায্যসাপেক্ষ । ফরাসিস্‌ স্পীগণ ফরাসিস, 
রাজ্যাবপ্লবে মহারথণ ছিলেন । আন বলীন হইতে ইংলশ্ড প্রটেম্টাপ্ট-_ 
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ইহা বলা যাইতে পারে যেঃ আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কম্মণ 
কম্মের মূল প্রবৃত্তি ঃ এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তিসকলের মূল 
আমাদগের গাহণীগণ । অতএব স্তীজাতি আমাদিগের শুভাশনভের মুল । 
দ্লীজাতির মহত্ব কীর্তন কালে এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে, 
এজন্য আমরাও এ কথা বাঁললাম $ কিন্তু এ কথাগ্ীল যাঁহারা বাবহার করেন, 
তাঁহাদিগের আন্তারক ভাব এই যে, পারষই মনহয্যজাতি ; যাহা পুরুষের 
পক্ষে শুভাশৃভ 'িধান* করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয় ; স্তীগণ 
পুরুষের শুভাশুভাবধাক্সনপ বালিয়াই তাঁহাদিগের উন্নাতি বা অবনাতর বিষয় 
গুরুতর বিষয় । বাস্তাঁক আমরা সেরূপ কথা বাল না। আমাদিগের প্রধান 
কথা এই যে, স্রীগণ সংখ্যায় পরনষগণের তুল্য বা অধিক॥ তাঁহারা সমাজের 
অন্থংশ। তাঁহারা পুরনষগণের শুভাশন্ভাঁবধায়নী হউন বা না হউনঃ তাঁহা- 
দিগের উন্নতিতে সমাজের উীন্বাত; যেমন পুরঃযাঁদগের উন্নাততে সমাজের 
উন্নাত, ঠিক সেই পাঁরমাণে ম্্রীজাতির উন্নাততে সমাজের উন্নাতঃ কেন না, 
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স্লীজাতি সমাজের অন্ধেকে ভাগ। স্মী পুরদষের সমান ভাগের সমান্টয 
সমাজ বলে; উভক্নের সমান উন্নাততে সমাজের উন্নাত ॥ এক ভাগের উন্না 
সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নাতসহায় বাঁলয়াই অন্য ভাঙ্গে 
উ্বীত গৌণ উদ্দেশ্যঃ এ কথা নশীতাঁবরদদ্ধ । 

কস্তু সমাজের নিরল্তৃবর্গ সব্বকালে সব্ব'দেশে এই ভ্রমে পাঁতিত । তাঁহার 
[বিধান করেন যে, স্তীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ কাঁরবে ।--কে 
কাঁরবে? উত্তরঃ তাহা হইলে পুরুষের অম.ক মঙ্গল ঘাঁটবে বা অমুক অমঙ্গ 
[িবারিত হইবে । সমাজাবধাতৃাদগের সব্বতধ এইরপ উীন্ত; কোথাও « 
উদ্দেশ্য স্পম্ট, কোথাও অস্পম্ট, 'কিস্তু সধ্ব্ই বিদ্যমান । এই আনাই সব্বঠ 
স্্ীজাতির সতীত্বের জন্য এত পাঁড়াপশীড় % পুরহষের সেই ধম্মের অভাব 
কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বাঁলয়া গণনীয় নহে । বাস্তাবক নাঁতশাস্যের 
স্বাভাবিক মূল ধাঁরতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় নাঃ যদ্বার 
স্্রীকৃত ব)ভচার পুরুষকৃত পরদারপগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা 
করা যায়। পাপ দুই সমান; একপুরুষভাগিনী স্তরীতে পুরুষের যে 
স্বাভাবক আঁধকার, একস্মীভাগী পুরুষে স্ীলোকের ঠিক সেইই স্বাভাবিক 
আঁধকার, ফিছুমান্র ন্যন নহে ॥। তথাঁপ পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে 
তাহা বাব্দাারর মধ্যে গণ্য $ স্লীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল স্ব 
তাহার পক্ষে বিল্ত হয় ; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের 
আঁধক অস্পৃশ্য হয় । কেন? পদরনষের সখের পক্ষে স্ঘীর সতীত্ব আবশ্ক। 
স্্ীজাতর সুখের পক্ষেও প্নরুষের হীন্দয়সংঘম আবশ্যক, কিন্তু পুরদুষই 
সমাজ, স্নলীলোক কেহ নহে । অতএব স্রঠর পাতিত্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাগ 
বাঁলয়া সমাজ্জে 'বাহত হইল £ পুরুষের পক্ষে নৌতিক বন্ধন 'শাথিল রাহল। 

সকল সমাজেই স্তীজাঁত পুরযাপেক্ষা অনলত; পুরুষের আত" 
পক্ষপাঁততাই ইহার কারণ ঃ পুরুষ বাঁলষ্ঠ, সুতরাং প্ঃরুষই কার্ষকর্তা। 
ল্্ীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহবলের অধশন হইয়া থাকিতে হয়। 
আত্মপক্ষপাতী পনরহষগণ, যতদূর আত্মসখের প্রয়োজন, তত্র পর্যৰ 
স্্ীগণের উন্নাতির পক্ষে মনোযোগী ; তাহার আতিরেকে তিলার্ঘ নহে। এ 
কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাঁদগের দেশে বিশেষ সত্য ॥ প্রাচীন 
কালের কথা বাঁলতে চাহ না; তৎকালীন স্বজাতির চিরাধীনতার 'বিধি। 
কেবল অবস্থাঁবশেষ ব্যতীত স্পীগণের ধনাধিকারে নিষেধ ; স্ত্রী ধনাধিকারণা 
হইলেও স্্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বাঁধ; বহুকালপ্রচাঁলত 
বিধবার [িবাহ নিষেধ 7 বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্মীপুরহষে। 
গৃরূতর বৈষমোর প্রমাণ । তথৎপরে মধ্যকালেও স্ঘ্রীজ্জাঁতর অবনতি আরও 
গুরুতর হইয়াছল। পরদষ প্রভু স্নী ছাসী ; স্ঘী জল তুলে, রষ্ধন করে, 
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টনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগগিনী দাসীর কিঞিৎ স্বাধধনতা 
ছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজকাল পুরুষের 
ক্ষার গুণে হউক, স্তীঁশিক্ষার গনণে হউক বা ইংরাজের দস্টান্তের গুণে হউক, 
বস্থার পাঁরবর্তন হইতেছে । কিন্তু যেরুপ পাঁরবর্তন হইতেছে, তাহার 
বাঁশই 'কি উন্নাতিসূচক? বঙ্গীয় যুবকাদগের যে অবস্থাস্তর ঘাঁটতেছে, 
হার বিশেষ আন্দোলন শ্দানতে পাই; কিন্তু বঙ্গীয় যুবতগণের যে 
বস্থান্তর ঘাঁটয়াছে, তাহা কি উন্নতি? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পব্বে প্বকালে বঙ্গীয়া যুবতাঁ ক ছিলেন, 
ক্ষণে কি হইতেছেনঃ তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচীনার সাঁহত নবশনার 
লিনা আবশ্যক | পবর্বকালের যুবতাঁগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাখা 
ঢড়ী পিন্দুরকৌটা মনে পাঁড়বে £ বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে 
ঢড়ীর রাঙ্গা পাড় আপিয়া পাঁড়য়াছে ঃ হাতে পৈছাঃ কঙ্কণ, এবং শঙ্খ 
যাহার জটিল, তাহার বাউাটি নামে সোনার শঙ্খ )--মনাষ্টমধ্যে দৃঢ়তর 
ম্মাজ্জন? বা রন্ধনের বেড়ি ঃ কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা, 
ঢাকে চন্দ্রুমপ্ডলের মত নথ ; দাঁতে অমাবস্যার মত 'মাঁশ ; এবং মস্তকের ঠিক 
ধ্যভাগে, পব্বতশঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীঁশিখর । আমরা স্বীকার কার যে, 
সকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে, খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ 
াঁড়য়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হ্তকম্প হইত । যাহারা এবম্বিধা 
পাঙ্গণাবহারণশী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস কাঁরতেন, তাঁহারা একটু 
[তক হইয়া দুরে দড়াইতেন । ইঞ্হারা কোন্দলে বিশেষ পাঁরপরু ছিলেন, 
পরস্পরের পৃষ্ঠত্বগের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মাঙ্জনীর বিশেষ কোন লম্বন্ধ 
ছল। তাঁহাদিগের ভাষাও যে 'বিশেষ প্রকারে আভিধানসম্মত ছিল এমত 
ীলতে পাঁর না। কেন না» তাঁহারা «“পোড়ারমখো” “ডেকা” ইত্যাঁদ 
নপাতনসাধ্য শম্দ আধানক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাঁদর স্থলে ব্যবহার কাঁরতেন, 
এবং *«আবাগন” “শতেক খুয়ারী"* প্রভৃতি শব্দ আধুনিক “সখা” «ভাঁগনী” 
[লে প্রয়োগ কারতেন। 

এক্ষণে যে সন্দরশীকুল চরণালন্তকে বঙ্গভূমকে উজ্জব্লা কাঁরতেছেন, 
তাঁহারা ভিন্নপ্রকাত ॥ সে শাঁখা শাড়ী 'সিম্দুর 'মাঁশ মল মাদুলীঃ কিছুই 
নাই; অনাভিধানিক প্রিয় সম্বোধনসকল সন্দরীগণের রসনা ত্যাগ কাঁরক়্া 
াঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে ঃ যেখানে আগে মোটা মনসাপেড়ে শাড়ী মেয়ে 
মাড়া গাঁনক্লাথ ছল, এক্ষণে তাহার স্থানে শাস্তপ্রে ভুরেঃ র্‌পের জাহাজের 
পাল লইয়া সোহা গ-বাতাসে ফরফর কারয়া ডাঁড়তেছে । হাতা বোঁড় ঝাঁটা 
লসণর পারবর্তে, সূচ সূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে $+ পরিধেয় আইু ছাড়িয়া 
রণে নাধময়াছে ; কবরণ মুদ্ধা ছাঁড়য়া স্কম্ধে পাঁড়য়াছে ; এবং অঙ্গের সুবর্ণ 
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গশ্ডন্ব ছাঁড়রা অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে । ধ্াঁলকর্্দনরাঙ্গনীগণ সাবান 
সৃগন্ধার মাহমা বুঝিয়াছেন ; কলকপ্ঠধ্বন পাপিয়ার মত গ্রগনপ্রাবী না 
হইয়া মাজ্জরের মত অস্ফুট হইয়াছে । পতির লাম এক্ষণে আর ডেককা 
সব্ব্নেশে নহে ; তন্তৎ্ছানে সম্বোধনপদসকল দীনবম্ধ্বাবুর গ্রন্ছৎ হইতে 
বাছিয়া বাছা নাত হইয্সা ব্যবহাত হইতেছে । স্হূল কথা এই, প্রাচীনার 
অপেক্ষা নবীনার রুচি ?িছ7 ভাল । স্ীজাতির রুচির গছ সংস্কার 
হইাছে। 

[কম্তু অন্যান্য 'বষয়ে তাদৃশ উন্নাঁত হইয়াছে 'কি না, বাঁলতে পার না। 
কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা 'নিন্দনীয়া 1ববেচনা কার। তাঁহাঁদগের 
কোন প্রকারে নিন্দা করা আমাদিগের ঘোরতর বেমাদাব ৷ তবে চন্দ্র সঙ্গে 
তাঁহাদিগের সাদ্‌শ সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিপিং কলঙ্করটনায় 
প্রবত্ত হইলাম। 

১। তাঁহাদের প্রথম দোষ আলসা । প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং 
গাহকদ্মে সুপটু ছিলেন £ নবীনা ঘোরতর বাবু ঃ জলের উপর পদ্নের মত 
'স্ছরভাবে বাঁসয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার র:পের ছায়া অপনি দোখ্রা দিন 
কাটান । গৃহকম্মের ভার প্রায় পারচারিকার প্রাত সমার্পত ॥ ইহাতে অনেক 
আনম্ট জান্মতেছে +- প্রথম। শারীরিক পাঁরশ্রমের অজ্পতায় যুবতাগণের শরীর 
বলশ্‌না এবং রোগের আগার হইয়র উঠিতেছে । প্রাচঈনািগেরঃ অর্থাৎ 
প্‌ব্বকালের যুবতাীগণের শরীর স্বাস্থাজনিত এক অপূর্ব লাবণ্যাবশিষ্ট ছি, 
এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবানাদিগের 
প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পত্র প্রভৃতি সর্বদা 
জবালাতন এবং অসুখী 5; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশঙ্খলাযুন্ত এবং 
দুওখময় হইয়া উঠে ॥ গাহণণ রুগ্ন শয্যাশায়নগ হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; 
অর্থের ধংস হইতে থাকে ॥ শিশুগণের প্রাত অযত্র হয়; সুতরাং তাহাদিগের 
স্বাস্থ্যক্ষত ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সব্ব্র দবনাঁতর প্রচার হয়। 
যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিতা রুগ্নের সেবায় দুঃখ সহ্য করিতে পারে 
না; সৃতরাং দম্পাতপ্রীতরও লাঘব হইতে থাকে । এবং মাতার অকাল- 
মৃত্যুতে শিশগণের এমত আনিস্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মত্যুকাল পর্যস্ত 
তাহারা উহার ফলভোগ করে । সত্য বটে, ইংরেজজাতায় স্বীগণকে আলস্য 
পরবশ দোঁখতে পাই, কিন্তু তাহারা অম্বারোহণ, বারুসেবন, ইত্যাদি 
অনেকগলি স্বাস্থ্ারক্ষক ক্রিয়া নিয়ামতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের 
গাহাপিজরের বিহাঙ্গণা গণের সে সকল কিছুই হয় না। 

দ্বিতীয়, স্রীণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান 
দুব্বল এবং ক্ষীণজীবা হর। শিশ্দদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমততযু 
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অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশ্‌ন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে 
এত রোগ ছিল না ঃ এখন নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; 
এক্ষণে অঙ্পবয়সে মরে ॥। অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কালমাহমা $ 
কাঁলতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘাঁটিতেছে । ব্যাঙ্ছমান ব্যান্ত জানেন যে, নৈসার্গক 
নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পাঁরবার্তত হয় না; যাঁদ আধুনিক বাঙ্গাঁলরা 
বহুরোগী এবং অজ্পায়; হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসার্গক কারণ 
আছে সন্দেহ নাই । আধ্ানক প্রসৃতিগণের শ্রমে বিরাতিই সেই সকল নৈসার্গিক 
কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য ॥ যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির 
উপর বার্তয্লাছে, সেই বঙ্গদেশে জননণগণের আলপ্যবশ্যতার এরূপ বাদ্ধ যে 
আত শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই। 

আলসোর তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহকর্মে নিতান্ত আঁশাক্ষতা 
এবং অপু! কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্া শিখেনও না ; ইহাতে 
অনেক আনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুঁলতেন। বাসন 
মাঁজিতেনঃ উঠান ঝাঁট দিতেন £ রন্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য 'ছিল। 
এ কিছ: বাড়াবাড়ি ; নবীনাদিগের এত্‌র করতে আমরা অনুরোধ কার না; 
যাহার যেমন অবস্থা সে তদনুসারে কার্যা কারলেই যথেম্ট ; কেবল কাপে্ট 
তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি ঘৃঁণতর্‌পে জীবনানব্বহি করা হয় বিবেচনা 
কার । পরস্পরের সুখবদ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম ; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, 
শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন কাঁরয়াঃ কার্পেট তুলিয়া, সীতার 
বনবাস পাঁড়য়া, এবং সন্তান প্রসব কাঁরয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন 
কাহারও সুখ বরাদ্ধ কারলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা 'কিিং ভাল 
হইলে হইতে পারেনঃ কিন্তু তাঁহার স্ীজন্ম নিরর্থক । এ শ্রেণীর স্মীলোক- 
গণকে আমরা গলায় দাঁড় দিয়া মারতে পরামর্শ দিই ; পাঁথবী তাহা হইলে 
অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে 'বিমনস্তা হয়েন। 

গাহণী গৃহকম্ না জানিলে রঃগ্রগতহণীর গৃহের ন্যায় সকলই িশঙ্খল 
হইয়া পড়ে ; অর্থে উপকার হয় না; অর্থ“ অনথ-ক ব্যয় হয়; দ্ুব্য সামগ্রী 
লুঠ যায়; অন্ধেক দাস-দাসী এবং অপর লোক চুর করে । বহন ব্যয়েও 
খাদ্যাঁদর অপ্রতুল ঘটে ; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্ব সামগ্রী ব্যবহার করিতে 
হয়'; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না॥। পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় 
এবং কলহ ঘাঁটয়া উঠে ॥ আঁতাঁথ অভ্যাগতের উপযাবস্ত সম্মান হয় না। 
সংসার কণ্টকময় হয় । 

ই। নবীনাদগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার 
বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্ম্িক বাঁলতোছ না,--বঙ্গীয় যুবকাঁদগের তুলনায় তাঁহারা 
খম্মভন্ত এবং বিশদ্ধাত্বা বটেন, কিন্তু প্রাচীনা্গের সম্প্রধায়ের তুলনান্ন 
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তাহারা ধর্মে লধ্য সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধম্ম' গৃহস্থের ধম্ম 
বাঁলয়া পরিচিত, সেইগ্যীলতে এক্ষণকার যুবতগণের লাঘব দোথিয়া কষ্ট 
হয়। 

স্লীলোকের প্রথম ধম্্ম পাতিব্রত্য । অব্যাঁপ বঙ্গমাহলাগণ পাঁথবাীতলে 
পাতিব্রত্য-ধর্মে তুলনারহিতা । কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ 
প্রচ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না । প্রাচীনাগণের পাতিবত্য যেরূপ দঢ়গ্রান্থর 
দ্বারা হাদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাণতব্রতা যেরূপ তাহা'দিগের আঁস্ছু মঙ্জা শোণিতে 
প্রাবষ্ট ছিল, নবীনা'দিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি 
তাই? নবীনাগণ পাঁতব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকানন্দাভয়েঃ তত 
ধম্মভয়ে নহে। 

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরুপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনা- 
দগের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দঢ় বিশ্বাস 'ছিল যে, দানে 
পরমার্থের কাজ হয় । যে দান করে, সে স্বর্গে যায় ॥ এখনকার যুবতাঁগণের 
স্বর্গে বিশ্বাস তত দঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে স্বগপ্রাপ্তিকামনা তত 
বলবতী নহে। ইংরোজ সভ্যতার ফলে দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচ্য? 
হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়য়াছে, স্ীলোকাঁদগেরও বাড়িয়েছে ১ 
এজন্য দানে তাপৃশ অনঃরাগ আর নাই । তত দান কাঁরলে আর কুলায় না॥ 
টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়ঃ তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাঁড়য়াছে 
দানের আধিক্য কারলে» এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বগ্িত হইতে হয়। 
সৃতরাং স্তীলোকে (এবং পুরুষে ) আর তত দ্ানশালী নহে । 

গৃহন্দবাদগের একটি প্রধান ধম্ম আতাঁথসৎকার । যে গ্‌হে আসে, তাহাকে 
আহারা'দর দ্বারা পাঁরতুষ্ট করণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি 
ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন । নবীনাদগের 
মধ্যে সে ধম্ম একেবারে িলয্ত হইতেছে । গৃহে আতাঁথ অভ্যাগত আসিলে" 
প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ 'বিরন্ত হয়েন । লোককে আহার করান 
প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল নবানাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ 
মনে করেন। 

ধম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ 
কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা ॥ লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের গিক্ষা তাঁহারা যাহা 
[কগ্ছিং প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বাঝতে পারেন যে, প্রাচীন ধম্মের শাসন 
অমূলক । অতএব যাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধর্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা 
হইতে বিমান্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রাম্থবন্ধ 
হইতেছে না। আমরা লেখাপড়ার নিন্দা কারতোছ না। ধর্ম ভিন বিদ্যার 
অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু যে পাঁথবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া 
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যাইতোছি না । তবে বিদ্যার ফল, ইহা সব্বঘ্র ঘাঁটয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষ:- 
ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বালয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বাঁলয়া জানা যায় ।. 
বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্মশাস্ঘাঁটত ধম্মের মূলের অলণকত্ব দোখিতে 
পায় ; প্রাকীতিক যে সত্য ধম” তাহা সত্য বাঁলয়া 'চানতে পারে । অতএব 
বিদ্যায় ধম্মের ক্ষাঁত নাই, বরং বৃদ্ধি মাছে। সচরাচর পশ্ডিত যাদৃশ ধাঁম্সত্ঠ, 
মূখে তাদশ পাপিষ্ঠ হয় । কিন্তু অজপ বিদ্যার দোষ এই যেঃ ধম্মের মিথ্যা 
মূল তন্দারা ডীঁচ্ছন্ন হয়; অথচ সত্য ধর্মের প্রাকীতক মূল সংস্থাঁপত 
হয় না। সেটুকু কিছু আঁধক জ্ঞানের ফল। পরোপকার কাঁরতে হইবে, এট 
যথার্থ ধম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মুখাদগের মধ্যে ধম্মেণ 
যাহাদের মৃত আহে, তাহারাও ইহার বশবন্তাঁ হয় । তাহার কারণ এই যে, 
এই নৈতিক আজ্জা প্রচালত ধম্মশাস্ম্রে উত্ত হইয়াছে ঃ মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞ 
বাঁলয়া বিশ্বাস আছে । দৈবাঁবাধ লঙ্ঘন কারলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষাত- 
প্রাপ্ত হইতে হইবে বাঁলষা মূর্খ সে নীতির বশবত্তীঁ ; পাণ্ডিতও সে নশাতির 
বশবত্তা কিস্তৃ তিনি ধর্্মশাস্ত্রোন্ত বালয়া তর্যান্তর অনুসরণ করেন না। 
[তাঁন জানেন যে, ধন্মমের কতকগয্ীল প্রাকাঁতক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য 
পালনীয় ; এবং পরোপকারাবাধ সেই সকল নিয়মের ফল । অতএব এ স্থলে 
ধর্মের ক্ষাত হইলনা। বকন্তু যাঁদ কেহ ঈদৃশ পাঁরমাণে মান ীবদ্যার 
আলোচনা করেষে, তন্দ্রা প্রাচীন ধম্মশাস্ত্র বিশ্বাস বিনজ্ট হয়, অথচ 
যতদুর 'বদ্যার আলোচনায় প্রাকাতিক ধম্মে বিশ্বাস জন্মেঃ ততদ্‌র না যায় 
তবে তাহার পক্ষে ধর্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাভয়ই তাহাদিগের 
একমান্ন ধম্ম*বন্ধন হইরা উঠে । সে বন্ধন আত দুক্বকল। আধুনিক অজ্প- 
শাক্ষত যুবক যুবতীগণ 'কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন ; এজন্য ধম্মণংশে তাঁহারা 
প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন । যাঁহারা স্মীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাঁদগের 
আমরা জিজ্ঞাসা করি যে১ই আপনারা বালিকা 1দগের হ্বদয় হইতে প্রাচীন ধর্্ম- 
বন্ধন বিষ,ন্ত করতেছেন, তাহার পারবর্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন ?% 


[তিন রকম 
নং ১ 
বঙ্গদর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীনা* কে লাখল ? যান লিখুন, তান মনে 


*ঞ্নবীনা ও প্রাচীনা।” এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, 
স্লীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা 'নিম্নালখিত কীন্রম পন্ন 'তিন- 
খানতে 'লাঁখত হইয়াছিল ॥ 


১৬৭ 


কাঁরয়াছেন, অবলা স্মরীজাতি গকছহ কথা কাঁহবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা 
গলাঁখ। জানেন না যে, সম্মাঙ্জনী স্তীলোকেরই আয়ুধ । 

ভালঃ নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা 
করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা কাঁরলে দোষের ভাগ 
কোন: দিকে ভার হইবে ? 

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গহণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরোজ 
শাথয়াছ । কন্তু ইংরোজ শাখয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ ? ইংরোঁজ শাঁথয়া 
কেরাণাঁগির 'শাখয়াছ দোখতে পাই । কন্তু মনৃষাত্ব 2 শুন, প্রাচীনে নবীনে 
প্রভেৰ কিঃ বাল। শ্রাচীনেরা পরোপকার1 ছিলেন ; তোমরা আত্মোপকারা । 
প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন ; তোমরা কেবল প্রিয়বাদণী । প্রাচীনেরা ভান্ত 
কাঁরতেন পিতা-মাতাকে ; নবীনের ভাঁন্ত করা পত্রী বা উপপত্রীকে । প্রাচীনেরা 
দৈবতা ব্রাহ্গণের পূজা কাঁরতেন ; তোমাদের দেবতা টেস 'ফিরিঙ্গী, তোমাদের 
ব্রাহ্মণ সোণার বেনে ॥ সত্য বটে, তাঁহারা পৌত্তীলক ছিলেন, কিন্তু তোমরা 
বোতাঁলক ॥ জগ্মদ্রীম্বরীর স্থানে তোমরা অনেকেই ধ্যান্যেশ্বরীকে স্থাপনা 
কারয়াছ; ব্রচ্মা 'বিষ্ঞ মহেশ্বরের চ্ছানে ব্রাশ্ডি, রমঃ জিন! বিয়র, সোর 
তোমাদের যজ্ঠী মনসার মধ্যে । বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃস্নেহ সম্বন্ধীর উপর 
বার্তপ্লাছেঃ অপত্যস্নেহ ঘোড়া কুন্ধ:রের উপর বার্তয়াছে ; পিতৃভান্ত আপিসের 
সাহেবের উপর বার্তপ্নাছেঃ আর মাতৃভান্ত ? পাঁচকাব উপরে । আমরা 
আতাঁথ অভ্যাগত দৌঁখলে মহা 'বপদ- মুন কার বটেঃ তোমরা তাহাদিগকে 
গলা ধারা দাও। আমরা অলস ; তোমরা শহধ্য অলস নও--তোমরা বাব! 
তবে ইংরেজ বাহাদুর নাকে দাঁড় দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই 
বালয়া ঘোর । আর আমরাও নাকে দাঁড় 'দয়া ঘুরাই* ব্াদ্ধ নাই বাঁলয়া 
ঘোর । আমরা লেখাপড়া শাখ নাই বাঁলয়া আমাদের ধম্মের বন্ধন নাই, 
আর তোমাদের ? তোমাদের ধম্মের বন্ধন বড় দৃঢ়ঃ কেন না, তোমাদের সে 
বন্ধনের দাঁড় একদিকে শঠাড়ঃ আর একদিকে বারস্ত্রী টানিয়া অটয়া দিতেছে ; 
তোমরা ধম্ম-দাঁড়তে মদের কলসাী গলায় বাঁধয়া, প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিতেছ-- 
গরিব “নবীনা” খুনের দায়ে ধরা পাঁড়তেছে । তোমাদের আবার ধম্মের ভয় 
ক? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা ? িশ্খীষ্ট ? ধম্ম মান ? পাপ 
পুণ্য মান? কছ না--কেবল আমাদের এই আলতা-পরা মল-বেড়া শ্রীচরণ 
মান ; সেও নাঁথর জ্বালায় । 

শ্রীচাশ্ডকাসংন্দরী দেবী । 


১৫৮ 


নং ২ 


সম্পা্ক মহাশয় ! আমাদের শ্রীচরণে ও কি্করীকুল কোন দোষে 
"দোষী? আমরা কি জানি? আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিবস্ 
আপনারা গদ্র;, আমরা শিষ্য,--কিস্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর । বঙ্গদর্শনে 
পনবাঁনার” প্রতি এত কটান্ত কেন? 

আমাদের সহম্রদোষ আছে স্বীকার কার। একে স্মীজাতি, তাতে 
, বাঙ্গালির মেয়েঃ জাতিতে কাঠমাল্কা, তাহাতে মরূভূমে জান্ময়াছ--দোষ না 
থাকিবে কেন? তবে কতকগ্লি দোষ আপনাদেরই গুণে জান্ময়াছে। 
আপনাদের গুণে, দোষে নহে । আপনারা আমাদের এত ভাল না বাঁসলে, 
আমাদের এত দোষ ঘটত না । আপনারা আমাদের সুখী কাঁরয়াছেন, এজন্য 
আমরা অলস । মাথার ফ.লাঁট খাঁসয়া পড়লে, আপনারা তুলিয়া পরান । 
আপনারা জল হইয়া যে নাঁলনী হ্বদয়ে ধারণ করেনঃ সে কেন স্বচ্ছ সাললে 
আপনার রপের ছায়া দোঁখয়া দিন না কাটাইবে? 

আমরা আঁতাঁথ অভ্যাগতের প্রাত অমনোযোগী-"তাহার কারণ, আমরা 
স্বামী পনের প্রাত আধক মনোযোগী । আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এত 
স্থান গ্রহণ করিয়াছেন যে, অন্য ধম্মের আর স্থান নাই । 

আর- শেষ কথা, আমরা কি ধম্মভীতা নাহ? ছি! ধর্্মভীতা বাঁলয়াই, 
আপনাদগকে আর িছ বালতে পারলাম না। তোমরাই আমাদগের 
ধর্ম । তোমাদেয় ভয়ে ভীতা বাঁলয়া, অন্য ধম্মের ভয় কার না। সকল 
ধর্ম কর্ম আমরা স্বামী পনত্লে সমপণ্ণ করিয়াছি--অন্য ধম্ম/ জানি না। 
লেখাপড়া 'শিখাইয়া আমাঁদগ্রকে কোন: ধর্মে বাঁধবেন? যত শিখান না 
কৈন--আমরা বাঙ্গালির মেয়েই সকল বন্ধন 'ছশড়য়া এই পাতন্রত্য বন্ধনে 
আপনা আপন বাঁধা পাঁড়ব। যদি ইহাতে অধম্ম হয়, সে আপনাদের 
দোষঃ আপনাদেরই গুণ । আর যাঁদ আমার ন্যায় মৃখরা বালিকার কথায় 
রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা কার, আপনারা গুরহ, আমরা শিষ্--আপনারা 
আমাদের কোন ধম্ম শিখাইয়া থাকেন? 

লেখাপড়া শািখিব ? কেন 2 তোমাদের মুখচন্দ্র দোথয়া যে সুখ, লেখাপড়ার 
1 তত 1 তোমাদের সৃখসাধনে যে ধম্সাশক্ষা, লেখাপড়ায় কি তত ? দেখ, 
তোমাদের দেখিয়া আমরা আত্মীবসঙ্জন 'শাখয়াছঃ লেখাপড়ায় 'কি তাহা 
িখাইবে ? আর লেখাপড়া শিখব কখন ?'তোমাদের মূখ ভাবিতে ভাবতে 
দিন যায়ঃ ছাই লেখাপড়া শাখব কখন? 

[ছ | দাসাঁদগের নিন্দা ! 


শ্রীলক্ষমীমাঁণ দেবী ॥ 


১৫৬৯ 


নং ৩ 


ভালঃ কোন: রাঁসকচড়ামাঁণ «“নবাঁনা এবং প্রবীণা* 'লাঁখলেন ? 

লেখক মহাশয় ! তুমি যা বলিয়াছঃ সব সত্য--একটি 'মিথ্যা নহে £ 
আমরা অলস বটে,-কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ কায়া বেড়াইলে, 
তোমাদের দশা কি হইত? এ 'বিজাঁর তোমাদের হ্বদয়াকাশে 'স্থর না থাকিলে, 
কাহার প্রাত চাঁহকাঃ এ দীর্ঘ দুঃথদারিদ্রাময় জীবন কাটাইতে ? এ সৌদামিনী 
স্থির না থাকলে, তোমরা এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে ? 
আমরা কাজ করিব? কাঁরব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, আমাদের তিলেক না 
দেখিয়াঃ তোমরা তৈলশ[ন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বাঁসও না; জলশন্য 
মাছের মত বার বার পন্ছ আছড়াইতে থাঁকও না ; আর রাখালশন্য বাছহরের 
মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পাঁরপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ 
করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চণল রূপতরঙ্গ যে দোঁখতে পাইবে 
লা! এ কলকণ্ঠধ্যন ক্ষণেক না শুনিলে যে গাঁতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় 
সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ কাঁরয়া বেড়াইবে 1--কপালখানা ! আবার বলেন 
[ক না, কাজ করে না! 

আমরা আতাথ অভ্যাগতকে খাইতে দিই না ;--দব 'কি, তোমরা যে 
ঘরে কিছ? রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পার না--যাইবার 
সময় যাও যেন নন্দদুলাল--ফিরে এস যেন কুম্ভকর্ণ! নিজের নিজের উদ্‌র 
--এর একটি আধমাঁণ বস্তা--আমরা যেই হিন্দুর মেয়েঃ তাই তাহাতে কোন 
মতে ঘ্িশ সের ঠাপিয়া দিই--তার উপর আবার আত অভ্যাগত ! 

ধম্মের বন্ধনে বাঁধিবেন? ক্ষতি নাই» কিন্তু যে একাদশী [নরামিষের 
বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ ক? আপনারা 
একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখাপড়া 'শাখয়া, -ধম্মের বন্ধন আঁটো করিয়া 
বাঁধতে রাজ আছি । আমার মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে 
অবস্থার বিনিময় কার । গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ 
বুঝিরা লউন। আমরা মারলে আপনারা একাদশী কাঁরবেন, 'নরামষ 
খাইবেন, ঠেশট পারবেন; আপনারা স্বর্গারোহণ কারলে আমরা এদ্ধতীয় 
সংসার" করিব--জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব কারবেন, রম্ধনশালার 
তত্বাবধারণ করিবেন,--বাড়ীতে বিবাহ উপাঁস্ছুত হইলে, গোঁপের উপর ঘোমটা 
টানয়া বরণডালা মাথায় কারয়া, স্ত্রী আচার কাঁরবেন, বাসর ঘরে রসের 
হাঁস হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সখের সামা থাকিবে না--আমরা যৌবনে 
বাঁহ হাতে কাঁরয়া কালেজে যাইব--বয়সকালে ফিরিঙ্গী খোঁপার উপর, পাগড়াঁ 
তেড়া করিয্লা বাঁধিয়া আপিসে যাইব-্মটোৌনহলে নথ না়িয়া স্পচ কাঁরব,--. 
চসমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্ট 'স্ছাত প্রলয় করিব -.» 
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সাধের ধর্মের দাঁড় গলান্ন বাঁধয়া সংসার গোহালে খোল বিচাল খাইব ।-- 
ক্ষত কি! তোমরা 'বাঁনময় কারবে 2 কিন্তু একটা কথা সাবধান কারয়া 
দিই--তোমরা যখন মানে বাঁসবে-_-আমরা যখন মান ভাঙ্গতে বাঁসব-_মুখখাি 
কাঁদো কাঁদো কাঁরয়া, কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই 
সম্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা পরা হাতখানি, 
তোমাদের পায়ে 'দিব-্তখন ? তখন 'কি তোমরাঃ আমাদের মত মানের মান 
রাখিতে পারিবে? 

বড়াই ছাঁড়য়া তাই কর ; তোমরা অন্তপুরে এস--আমরা আপিসে যাই। 


যাহারা সাত শত বৎসর পরের জুতা মাথায় বাহতেছেঃ তাহারা আবার 
গগ2রুষ ! বাঁলতে লঙ্জা করে না? 


শ্রীরসময়া দাসী । 
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দ্বিতীয় খণ্ড 
ধর্ম এবং সাহত্য* 


আম প্রচারের একজন লেখক । তাহা জানয়া প্রচারের একজন পাঠক: 
আমাকে বলিলেন, “প্রচারে অত ধন্মাবষয়ক প্রবন্ধ ভালংলাগে না । দুই 
একটা আমাদের কথা না থাকিলে পাঁড়তে পারা যায় না |» 

আমি বালিলামঃ «কেন, উপন্যাসেও ফি তোমার আমোদ নাই 2 প্রতি 
সংখ্যায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে ।৮ 

[তান বাঁললেন, “এ একটু বৈ ত নয় |» 

1তন ফর্ম্সা প্রচার, তাহার কখন এক ফম্মা উপন্যাস, কখন বেশ, কখন 
কম। তাহাও অপ্রচ্ুর ! তারপর 'তিন ফম্মরি যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়ংশ 
কবিতা ইতা'দিতে কতকটা ভাঁরয়া যায়, ধম্মাীবষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক 
আধটা পাঁড়য়া থাকে । তথাপি এই পাঠকের তাহা ভাল লাগে না। বোধ 
হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, যাঁহাঁদিগের ধম্মীবষয়ক প্রবন্ধ তিন্ত লাগে। 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা, ধম্ম কেন তিস্ত লাগে, 
উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে? 

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক আপনি একটু চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর শ্ছির 
করেন। আপনা আপাঁন উত্তর স্থির করিলে তাঁহাদগের যত উপকার হইবে,, 
কেহ কোন প্রকার শিক্ষা দিয়া সের্প উপকার করিতে পারিবে না। তবে 
আমরা তাঁহাদের কিছ? সাহায্য কারতে পার। 

সাধারণ ধম্মাশক্ষকের দ্বারা ধর্ম যে মূর্ত্তে পাঁথবীতে সংস্থাঁপিত 
হইয়াছে, তাহা অপ্রাঁতকর বটে॥। এদেশের আধাঁনক ধন্মের আচাষেরা 
যে হন্দুধন্্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত করেনঃ তাহার মূর্তি ভয়ানক । উপবাস, 
প্রায়শ্চিত্ত, পাঁথবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপীড়ন, ইহাই অধ্যাপক ও 
পুরোহত মহাশয়ের নিকট ধর্ম । গ্রীত্মকালে আতিশয় উত্তপ্ত ও তৃষাপাীঁড়ত 
হইর্লা যাঁদ এক পানর বরফজল খাইলাম, তবে আমার ধম্ম নম্ট হইল! 
জবরাঁবকারের রুগ্ন শব্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডান্তার আমার 
প্রাণরক্ষার্থে যা ওষধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফোটা ব্রাপ্ডা খাওয়াইলেন, তবেই 
আমার ধর্ম গেল 1 আট বংসরের কুমারী ধ্ন্যা বিধবা হইয়াছে, যে 
ব্রন্ষচষেণের সে কিছ? জানে নাঃ যাহা বাট বৎসরের বুড়ারও "দুরাচরণশয়) সেই 





ক প্রচারঃ ১২৯২৯, পৌষ । 
ণ' অনেক হন্দু এই জন্য ডান্তার ওষধ খান না 
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রদাচযোের পণড়নে পণীড়ত করিরা তাহাকে কাঁাইতে হইবেঃ আপনি কাঁদতে 
হইবে, পারবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে নহিলে ধর্ম থাকে না । ধম্মোপাঞ্জনের 
জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গরু্ঠাকুরকে দাও, নিজ্কম্মা 
গবাথ'পর, লোভী, কুকম্্মাসম্ত ভিক্ষোপজাীবী ব্রাদ্মণাঁদগকে দাও, আপনার 
প্রাণপাতনে উপাঁ্জজত ধন সব অপান্রে ন্যস্ত কর। এই মুর্ত ধন্মের ম্ার্ত 
নহে--একটা পৈশাচিক কঞ্পনা । অথচ আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম্ম 
নামে আঁভীহিত হইতে শ্যানয়া আসিতোছি। পাঠক যে ইহাকে পিশাচ বা 
রাক্ষসের ন্যায় ভয় কারবেন, এবং নাম শদনিবামান্র পারত্যাগ কারবেন, ইহা 
সঙ্গত বটে। 

যাঁহারা শশাক্ষিত” অর্থাৎ যাহারা ইংরেজি পাঁড়য়াছেন, ভাঁহারা এটাকে 
ধম্ম" বাঁলিয়া মানেন না, কিন্তু তাঁহারা আর এক বিপদে পাঁড়য়াছেন। তাঁহারা 
ইংরেজির সঙ্গে খাল্টীয় ধর্্মটাও 'শিখিয়াছেন। সে জন্য বাইবেল পাঁড়তে 
হয় না, বিলাতত সাহত্য সেই ধন্মে পাঁরপ্লদত। আমরা খম্টীয় ধর্ম 
গ্রহণ কাঁর না কার, ধর্ম নাম হইলে সেই ধম্মই মনে করি। কিস্তুসেআর 
এক ভয়ঙ্কর ম্ার্তাবশেষ । পরমে*্বরের নাম হইলে সেই খদীঘ্টানের 
পরমে*বরকে মনে পড়ে ॥ সে পরমে*বর এই পাঁবত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য । 
[তান বিশ্বসংসারের রাজা বটে, 1কন্তু এমন প্রজাপাঁড়ক অত্যাচারী বিচারশুন্য 
রাজা কোন নরাঁপশাচেও হইতে পারে না । [তিনি ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্র অপরাধে 
মনুষ্যকে অনন্তকালস্থায়সী দণ্ডের বিধান করেন। ছোট বড় সকল পাপেই 
অনস্ত নরক। 'নিষ্পাপেরও অনন্ত নরক--যাঁদ সে খনীস্টধম্ম গ্রহণ না করে। 
যে কখন খুরষ্ট নাম শুনে নাই সুতরাং খদীজ্টধন্্ম গ্রহণ করা যাহার সাধ্য 
নহে, তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত নরক। যে হিন্দুর ঘরে জান্মিয়াছে, তার 
সেই হিন্দুজন্ম তাহার দোষ নহে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ 
কাঁরয়াছেন, সেইখানেই সে আঁসয়াছে, যাঁদ দোষ থাকে, তবে সে পরমেশ্বরের 
দোষ, তথাঁপ সে দোষে সে গারবের অনন্ত নরক। যে খনীষ্টের পূর্বে 
জন্মিয়াছে বাঁলয়াই থষ্টধন্ম" গ্রহণ করে নাই, তাহার সে ঈশ্বরকৃত জন্মদোষে 
তাহারও অনন্ত নরক । এই অত্যাচারকারাী বশ্বে*্বরের একাঁট কাজ এই যে, 
ইনি রান্রাদিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উপক মারিয়া দোখতেছেন, কে কি 
পাপসঞকজ্প কারল। যাহার এতটুকু ব্যতিরুম দেখলেন, তাহার অদন্টে 
তখনই অনন্ত নরক বিধান কাঁরলেন। যাহারা এই ধম্সের আবর্ত মধ্যে 
পাঁড়য়াছে, তাহারা চিরাঁদন সেই মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্মৃত হইয়া 
দন কাটায় । পাঁথবীর কোন লুখই তাহাদের আছে আর সধথ নহে। 
যাহারা এই পৈশাচিক ধর্মকে ধর্ম বলিতে শ্িখিয়াছেন। ধন্মের নামে ষে 
তাঁহাদের গায়ে জবর আসবে ইহা সঙ্গত। 
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সাধারণ ধন্সপ্রচারকাদগের এই সকল দোষেই ধন্মালোচনার প্রাত সাধারণ 
লোকের এত অননুরাগ জন্মিয়াছে। নাহলে ধন্মের সহজ ম্যার্ত যেরু্‌প 
মনোহারিণী, সকল ত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ধন্মালোচনাতেই আঁধক 
অন:রাগ সম্ভব । আমারও বিশ্বাস যে, জগতে তাহাই হইয়া থাকে ; কেবল 
এখনকার বিকৃতর:চি পাঠকাদগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহারা 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যেগদাঁল ধর্ম বলিয়া হিন্দ খুপল্টীয়ানের 
দোষে তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগ্দাল ধর্ম নহে-_অধম্ম। 
ধম্মেয় মূর্তি বড় মনোহর ॥ ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন-_প্রজাপালক । ধম্ম 
আত্মপীড়ন নহে*--আপনার উন্নাতিসাধন,গ আপনার আনন্দবদ্ধ'নই ধম্ম। 
ঈশ্বরে ভান্ত, মনুষ্য প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্ত, ইহাই ধর্ম । ভীত, প্রীতি, 
শ্াস্ত, এই তিনাঁট শব্দে যে বস্তু চিন্তত হইল, তাহার মোহন? মূর্তির অপেক্ষা 
মানাহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ কারয়া আর কোন- বিষয়ের 
আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে? 

যান নাটক নবেল পাঁড়তে বড় ভালবাসেন, তিনি একবার মনে বিচার 
করিয়া দোঁখবেনঃ কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যাঁদ সেই 
সকলে যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে, তাহাতেই তাঁহার চিন্তুবনোদন হয়প, তবে 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কার, বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃন্টর অপেক্ষা [বস্মরকর 
ব্যাপার কোন সাহিয়্যে কথিত হইয়াছে? একি তৃণে বা একটি মাছির 
পাখায় বত আশ্চর্য্য কৌশল আছেঃ কোন: উপন্যাস-লেখকের লেখার তত 
কৌশল আছে? আর ইহার অপেক্ষা যাহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা 
কাঁবর সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যে অন:রন্ত, তাহাদিগকে 'জিজ্ঞাসা কারি, 
ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্‌ কবির সূচ্টি সুন্দর ? বস্তুতঃ কবির সৃভ্টি 
সেই ঈশ্বরের সৃষ্টর অন্কারী বলিয়াই সুন্দর । নকল কখন আপসলের 
সমান হইতে পারে না। ধম্মের মোহনী মূর্তির কাছে সাহত্যের প্রভাব 
বড় খাটো হইয়া যায়। 

পাঠক বলিবেনঃ “এ কথা সত্য হইতে পারে না; কেন না, আমার নাটক 
নবেল পাঁড়তে ইচ্ছা হয়, পাঁড়গ্নাও আনন্দ পাই। কই, ধম্সপ্রবন্ধ পাঁড়তে ত 
ইচ্ছা হয় নাঃ পাঁড়গ্লাও কোন আনন্দ পাই না।” ইহার উত্তর বড় সহজ । 
তুমি সাহিত্য পাঠে অননুরন্ত এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, তাহার কারণ 
এই যে, যে সকল বৃত্তির অনশা'লন কারলে সাহত্যের মম্ম" গ্রহণ করা যায়, 
তুমি চিরকাল সেই সকল বাতিগ্লির অনুশীলন করিয়াছ, কাজেই তাহাতে 
আনন্দ লাভ কর। যে সকপ্র বৃত্তির অনহশীলনে ধন্মে'র মন্ম” গ্রহণ করা যায়, 
তুমি সেগ্ীলির অনুশীলন কর নাই, এজন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ 
লাভ কর না। কিন্তু এখন সেগন্রীলর আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনায় হইয়াছে । 
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কেন না, তাহাতেই সুখ । সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্ত যে 
নুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহত্যের সখ তাহার ক্ষদ্রাংশ 
মান্। সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে । কেননা, সাহত্য সত্যমূলক ।॥ যাহা 
সত্য, তাহা ধন্্ম। যাঁদ এমন কুসাঁহত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও 
অধণ্মশময়, তবে তাহার পাঠে দ;রাত্মা বা বকতরহাঁচ পাঠক ভিন্ন কেহ সংখা হয় 
না। কিন্তু সাহত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মান। 
অতএব কেবল সাহত্য নহে, যে মহত্তত্বেত্র অংশ এই সাহত্য, সেই ধম্মই 
এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উাঁচত। সা'হত্য ত্যাগ কারও না, 'কিন্তু সাহিত্যকে 
নয় সোপান করিয়া ধ্মের মণ্ে আরোহণ কর। 

[কত্ত ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছ; দুঃখ কম্ট না কারয়া কোন 
সুখই লাভ করা যায় না। বিলাসী ও পাঁপম্ঠ, যে হীন্দ্রয়তীপ্তকেই সুখ মনে 
করে, তাহারও উপাদান যত্বে ও কম্টে আহরণ কাঁরতে হয় ॥। ধম্মালোচনায় যে 
অসীম আনর্বচনীয় আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে ধম্্ম- 
মন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল কাঁঠন ও কক্শ তত্তবগযীল বন্ধুর প্রস্তরের মত 
আছে, সেগ্লকে আগে আপনার আয়ত্ত কর। অতএব আপাততঃ ধর্ম্ম- 
বষয়ক প্রবন্ধ কক্শ বোধ হইলেও তাহার প্রাত অনাদর করা অনুচিত । 


চত্তশদ্ধি* 


হন্দুধদ্মের সার 'িত্তশনীদ্ধ। যাহারা হন্দুধর্মের বিশেষ অনুরাগী 
অথবা 'হন্দুধম্মের যথার্থ মন্রের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই 
তত্ের প্রাত বিশেষ মনোযোগ করিবার জন্য অনুরোধ কাঁর ॥ 'হন্দুধম্মন্তিগ্ত 
আর কোন তত্বই ইহার ন্যায় ম্্মগত নহে । সাকারের উপাসনা বা 
নিরাকারের উপাসনা, একে*বরবাদ বা বহদেবে ভাঁন্ত, দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, 
চ্ঞানবাদ, কর্্মবাদ বা ভীন্তবাদ, সকলই ইহার নিকট আঁকাণংকর । 'চত্বশদ্ধ 
থাকলে সকল মতই শদ্ধ, 'চিত্তশ্্ঘর অভাবে সকল মতই অশদ্ধ। যাহার 
চত্তশাদ্ধ নাই, তাহার কোন ধদ্মই নাই। যাহার 'চিত্তশ্াদ্ধ আছে, তাহার 
আর কোন ধচ্মেই প্রয়োজন নাই ॥ 'চিত্তশ্দাদ্ধ কেবল হন্দুধন্মেরই সার, এমত 
নহে, ইহা সকল ধর্মের সার । ইহা হিন্দদ্ধর্মের সার, শ্রীষ্টধর্মের সার, 
বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধন্মের সার, নিরীশ্বর কোমত্ধম্মেরও সার । যাঁহার 
চত্তশাদ্ধ আছে, তান শ্রেষ্ঠ হন্দ:, শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টীয়ান, শ্রেম্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ 
মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পাঁজাটাভজ্ট্‌ । যাঁহার 'চত্তশদা্ধ নাই, তান কোন ধম্স(বিলম্বী- 
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উত্তরচারত--১১ 


দিগের মধ্যে ধাম্মিকি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশযাদ্বই ধন্ম। তবে 
প্রধানতঃ হিন্দবধন্মেই ইহা প্রবল । যাহার চত্তশ্দাদ্ধ নাই, তিনি হন্দু নহেন। 
মন্বাদ ধর্্মশাস্তের সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কার্য কারলেও তিনি হিন্দু 
নহেন। 

এই চিত্তপ্াদ্ধ ক, তাহা দুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিভশনাদ্ধর 
প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম । “হীন্দরয় সংযম” ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে 
হইবে না যে, হীন্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস কাঁরতে হইবে । ইীন্দরিয়- 
গণকে সংযত কাঁরতে হইবে, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে । উদাহরণ, ও'দারিকতা 
একজাতীয় ইন্ড্িয়পরতা, কিন্তু এ ইন্দ্রিয়ের সংযম-বিধিতে এমন বুঝিতে হইবে 
না যে, পেটে কখন খাইবে না বা কেবল বায়? ভক্ষণ কাঁরবে বা কদর্ধ্য আহার 
করিয়া থাঁকবে। শরীররক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে পাঁরমাণ এবং 
যে প্রকার আহারের প্রয়োজন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে হীন্দিয়- 
সংযমের কোন বল্ল হয় না। হীন্দরিয়সংযম তত কঠিন ব্যাপার নহে । ইহাও 
বলা যাইতে পারে যে, সংযতোন্দ্িয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদও আঁবধেয় নহে, 
যাঁদ তাহাতে স্পৃহা না থাকে ।* স্থল কথা এই যে, হীন্দ্িয়ে আসীন্তর অভাবই 
হীন্দ্িয়সংযম । আত্মরক্ষার্থে বা ধর্ম্মরক্ষাথ্ে অথাৎ এশিক নিরমরক্ষাথে যতটুকু 
ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার আতীরন্ত যে ইন্দরিয়পারতৃপ্তির অভিলাষ 
করে, তাহারই হীন্দ্রয় সংযত হয় নাই ; যে না করে, তাহার হইয়াছে । যাহার 
হীন্দরয়পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধচ্মবরক্ষা আছে, তাহারই 

। হীন্দ্রয় সংযত হইয়াছে । 

এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, হীন্দিয়পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, 
কিন্তু মনের কল'ষ ক্ষালিত করে নাই! লোকলঙ্জায় বা লোকের নিকট 
প্রতিপাত্তর জন্য কিম্বা এীহক উন্নতির জন্য অথবা ধদ্মের ভাণে পীড়িত 
হইয়া তাহারা সংযতোন্দিয়ের ন্যায় কার্ধ্য করে, কিন্তু ভিতরে ইনিদ্রেয়ের দাহ 
বড় প্রবল । আজন্ম মৃত্যু পথ্যন্ত তাহারা কখনও স্খালতপদ না হইলেও 
তাহারা হীন্দ্ুয়সংঘম হইতে অনেক দূরে । যাঁহারা মহমহঃ হীন্দ্িয়পারতীপ্তুতে 
উদ্যোগী ও কৃতকার্য, তাঁহাঁদিগের হইতে এই ধণ্মত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। 
উভয়েই তুল্যরুপে ইহলোকের নরকের আগগ্মিতে দগ্ধ । ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা 
না কর, যখন ভ্রমেও মনে হীন্দ্রয়পরিতৃণ্তর কথা আসিবে না--যখন রক্ষা্থ বা 


* রাগদ্বেষবিম;ক্তৈস্তু বিষয়ানান্দ্রয়ৈশ্চরন-। 
আত্মবশ্যব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গণতা। খ্যমঅ। 9৪1 
অর্থ । রাগ দ্বেষ হইতে বিম্ন্ত আত্মবশ্য যে ইন্দ্রিয়গণ, তদ্ৰারা বিষয়সকল 
উপভোগ কারয়া 'বধে়াত্মা ব্যান্ত শান্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
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ধন্মি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের 
বিষয় বোধ হইবে না, তখনই হীন্দ্য়ের সংযম হইয়াছে । তদভাবে যোগ 
তপস্যা কঠোর সকলই বৃথা । এই কথা স্পজ্টীকৃত কারবার জন্য 'হম্ঘু 
পূরাণোতহাসে খাঁষাদিগের সম্বন্ধে ভার ভূর রহস্যোপন্যাস আছে। স্বর্গ 
হইতে একজন অগ্সরা আসল, আর অমন খাঁষ ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, 'তাঁন 
অমনি নানাবিধ গোলযোগ উপাঁস্থত করণে প্রবৃত্ত হইলেন । এই সকল উপন্যাস 
হইতে আমরা এই কয়াট চমৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্যায় 
হীন্দ্রিয়সংযম পাওয়া যায় না। কার্ষক্ষেত্রেই, সংসারধদ্মেই ইন্দ্িয়সং্যম লাভ 
করা যায়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস কাঁরয়া, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদাশসকল হইতে দূরে 
থাকিয়া, সকল বষয়ে নিলিপ্ত হইয়া, মনে করা যায় বটে যে, আম হীন্দ্য়িজয়ী 
হইয়াছ ; কিন্তু যে মৃংপান্রে আগ্নি-সংস্কৃত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শমান্রে টিকে 
না, এই ইন্দ্র়্িসংযমও তেমনি লোভের স্পর্শমান্র টিকে না। যে প্রত্যহ ইন্ট্রিয়- 
চাঁরতাথের উপযোগী উপাদানসমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাঁদগের সঙ্গে 
যুদ্ধ কারয়া কখন জয়ী, কখন বাঁজত হইয়াছে, সেই পাঁরশেষে হীন্ছয় জয় 
করিতে পারয়াছে ৷ 'বশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় কারতে পারেন নাই। 
ভশম্ম বা লক্ষণ পারয়াছিলেন ॥। হিন্দুধর্মের এই একটি অতি নিগ্ট কথা 
কাহলাম। 

কন্তু ইন্দ্িয়সংঘম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা । চিন্তশনু্ধির তাহার অপেক্ষা 
গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের হীন্দ্রয় সংযত, কিন্তু অন্য কারণে তাঁহাঁদিগের 
চিত্ত শুদ্ধ নয়। হীন্দ্িয়সখ ভোগ কাঁরব না, কিন্তু আমি ভাল থাকিব, 
আমারগ্ণীল ভাল থাকিবে, এই বাসনা তাঁহাদের মনে বড় প্রবল । আমার ধন 
হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার যশ হউক, আমার 
সৌভাগ্য হউক, আম বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, 
তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন ॥ এই সকল অভনম্ট যাহাতে সিদ্ধ হয়, চিরকাল 
অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সেজন্য না করেন এমন 
কাজ নাই, তাঁদ্ভন্ন মন দেন, এমন বিষয় নাই। যাহারা হীন্দ্রিয়াসন্ত, তাহাদের 
অপেক্ষাও ই*্হারা নিকৃষ্ট । ই*হাদের নিকট ধর্ম িছই নহে, কর্ম কিছুই 
নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভান্ত কিছুই নহে। তাঁহারা ঈশ্বর মানিলেও কার্য যতঃ 
তাঁহাদের কাছে ঈ*বর নাই, জগৎ থাকলেও তাঁহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল 
আপানই আছেন, আপান ভিন্ন আর কিছুই নাই । হীন্দরিয়াসান্তর অপেক্ষাও 
এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিন্তশযা্ধর গুরঃতর বির । পরাথ-পরতা ভন্ন 
চিতশৃদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই কথা বুঝিব, যখন 
আপনার সুখ যেমন খধীঁজব, পরের সদখ তেমনি খখাঁজব, যখন আপনা হইতে 
পরকে ভিন্ব ভাবিব না, খন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভা'বব, 
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আরা 


যখন ক্মশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, পরকে সব্বস্ব জ্ঞান কাঁরতে পারব, 
যখন পরেতে আপনাকে 'নিমাজ্জত রাখিতে পারব, যখন আমার আত্মা এই 
বিশ্বব্যাপী বশ্বময় হইবে, তখনই চিত্শ্ান্ধ হইবে । তাহা না হইলে 
ডোরকৌপনন ধারণ কাঁরয়া সমস্ত সংসার পারত্যাগ কারয়া ভিক্ষাবধত্ত অবলম্বন- 
পর্র্বক দ্বারে দ্বারে হারনাম করিয়া ফিরলে চিত্শদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, 
রাজাসংহাসনে হাঁরকমণ্ডিত হইয়া বাঁসয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রঞ্জার 
দুঃখ আপনার দঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্ত হইয়াছে । যে খাঁষ, 
[িধ্বামতকে একাঁট গাভশীদান কাঁরতে পারলেন না, তাঁহার চিত্তশযাদ্ধ হয় না। 
যে রাজা, অঙ্কগত কপোতের 'বানময়ে আপনার মাংস কাটিয়া 'দিয়াছলেন, 
তাঁহারই "চত্তশদ্ধি হইগ্নাছল । 
ইহা অপেক্ষাও চিত্তশ্াদ্ধর গুরুতর লক্ষণ আছে। 'যান সকল শাাদ্ধর 
প্রত্টা, 'যাঁন শছিময়। যাঁহার কৃপায় শর্দ্ধ, যাহার চিন্তায় শাদ্ধ, যাহার 
অনকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাঁহাতে গাঢ় ভান্ত চিত্তশ-দ্ধির প্রধান লক্ষণ । 
হীন্দ্িয়সংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা 
এবং তংপ্রাতি প্রগ্াট অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে পারে না। এইভান্ত 
চিতশদ্ধর মূল এবং ধর্মের মূল। 
চতশদাদ্ধর প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছি, তাহার চ্ছুল তাৎপর্য; 
হৃদয়ে শান্ত । দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছ, তাহার ন্ববল তাৎপর্যয 
মনৃষ্যে প্রীতি । তৃতীয় লক্ষণ, ঈ*বরে ভান্ত। অতএব চিত্তশাদ্ধর চ্ছুল 
লক্ষণ ঈশ্বরে ভান্ত, মন:ষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শাস্ত। ইহাই 'হন্দুধর্মের 
মম্মকথা । 
ভাল্ত-প্রনীত-শাস্ত-লক্ষণাক্রান্ত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দ শাস্কারেরা কিরূপে 
বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণস্বর্প শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ হইতে 'নম্ন- 
1লাখত ভগবদ্ন্ত উদ্ধাত কারতোছি। 
“লক্ষণং ভান্তযোগস্য নিগৃণিস্য হয্যদাহৃতং । 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভান্তঃ পুরুষোত্তমে ॥॥ ১০ ॥। 
সালোক্য-সা্টিসামীপ্য-সার্‌প্যৈকত্বমপন্যত । 
দীয়মানং ন গৃহণীন্ত বিনা মংসেবনং জনা ॥॥ ১১ ॥। 
স এব ভান্তযোগাখ্য আত্যান্তক উদাহ্বতঃ ৷ 
যেনাতিব্রজ্য ব্িগ্ণান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১২॥। 
নিষেবিতানামতেন সধন্মেণ মহীয়সা । 
ক্রিয়াষোগেন শস্তেন নাতিহিংম্রেণ নিত্যশঃ ॥ ১৩ ॥ 
মাদ্ফ্যদর্শনস্পর্শ প্‌জাস্তুত্যাভবন্দনৈঃ | 
ভূতেষ; মদ্ভাবনয়া সত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ 
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মহতাং বহুমানেন দীনানামনকম্পয়া । 
মৈত্র্যা চৈবাঅতুল্যেষ্ যমেন নিয়মেন চ ॥ 
আধ্যাত্মকানুশ্রবণানল্লামসংকীর্তনাচ্চ মে । 
আজ্জবেনার্যযসঙ্গেন নিরহংকিয়য়া তথা || ১৪ 
মদ্ধ্মণো গুণৈরেতৈঃ পাঁরসংশহদ্ধআশয়ঃ | 
পহুরুষস্যাঞ্জসাভ্যোত শ্রুতমান্রগুণং হি মাম ॥ ১৫ ।। 
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাব্ঙবক্তে গন্ধ আশয়াৎ। 

এবং যোগরতং চেত আত্মানমাবকারি য ।। ১৬ || 
অহং সব্বেষ; ভূতেষ্ ভূতাতআ্াবস্থিতঃ সদা । 
তমবন্ঞায় মাং মর্তযঃ কুরুতেহচ্চবিড়দ্বনম ॥॥ ১৭ ॥ 
যো মাং সব্বেষি ভৃতেষ্‌ সন্তমাত্মানমীশ*বরং | 
গহত্বাচ্চং ভজতে মৌট্যাদ্ভস্মন্যেব জূহোতি সঃ ॥। 
গ্ধতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্বদার্শনঃ | 

ভতেষ; বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তমচ্ছাতি ।॥। ১৮ ॥ 
অহমুচ্চাবচৈদ্রব্যৈঃ 'ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে । 

নৈব তুষ্যেন্চিতোহচ্চর়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ | ১৯ ।। 
অচ্চ্দাবচ্চয়েত্তাবদশবরং মাং স্বকম্মকং। 

যাবল্ন বেদ স্বহাঁদ সব্বভূতেম্ববান্থুতম- ॥ ২০ ॥ 
আত্মনশ্চ পরস্যাপি ঘঃ করোত্যন্তরোদরং। 

তস্য ভিন্নদশো মত্যু্বিদধে ভয়মুজ্বণম- ॥॥ ২১ ॥। 
অথ মাং সব্্বভৃতেষন ভূতাত্মানং কৃতালয়ম | 
অহয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈব্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥। ২২।। 


শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায় । 


“মা | নিগৃণ ভান্তযোগ কিরূপ, তাহাও বাঁল, শ্রবণ করুন। আমার 
গুণ শ্রবণমাত্রে সব্বস্তিষমি যে আমি, আমাতে অথথ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী 
গঙ্গাসাললের ন্যায় আবাচ্ছন্না ও ফলানহসম্ধানরাহতা এবং ভেদদর্শ নর্থাজ্জতা 
মনের গাঁতর্‌প যে ভান্ত, তাহাই নিগর্ণ ভান্তযোগের লক্ষণ । ১০ । যে সকল 
ব্যান্তর এইর.প ভাঁন্তযোশ হয়, তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক "ক, 
তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সাঁহত এক লোকে বাস), সার্ট ( আমার 
তুল্য এঁশ্বর্ধয ), সামীপ্য (সমীপবাত্বত্ব ), সার্‌প্য ( সমানরূপত্ব ) এবং একত্ 
অথাঁৎ সাযুজ্য, এই সকল মাান্ত দিতে চাঁহলেও তাঁহারা আমার সেবা 


১৬৯ 


ব্যাতরেকে কিছুই গ্রহণ কাঁরতে চাহেন না । ১১। মা! এ প্রকার ভান্তযোগকেই 
আত্যান্তক বলা যায়, উহা হইতে পরমপন্রুষার্থ আর নাই । মানাব ! ব্লৈগ'ণ্য 
ত্যাগ করিয়া বরদ্বপ্রাপ্তি পরম ধন বাঁলয়া প্রাসঞ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার 
এ ভীন্তর আনযযাঙ্গক ধন, ভান্তযোগেই প্লিগ্‌ণ আঁতক্রম করিয়া বরন্তবপ্রাপ্ত হইর়া 
থাকে। ১২। মা! এ্রপ্রকার ভীন্তর সাধন বাঁল, শ্রবণ করুন। ধনাভিপা্ধ 
পারত্যাগপূর্্বক নিত্যনোরাত্তিক স্ব স্ব ধর্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযস্ত 
হইয়া নিত্কামে অনাতীহংস্র অথর্থ একবারে |হংসাঁদ বজ্জন না কারয়া প- 
রানাদ্যান্ত পৃজাপ্রকরণ দ্বারা । ১৩। আমার প্রাতমাঁদ দর্শদ, স্পর্শন, প:জন, 
স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য, বৈরাগ্য, মহৎ 
বাণ্তী্দগকে বহ্‌ সম্মানকরণ, দীনের প্রীত অন:কণ্পা, আত্মতুল্য ব্যান্ততে 
মৈত্রতা, যম অথার্ধ বাহ্যোন্দ্িয়ের 'নগ্রহ, নিয়ম অথ অস্তীরান্দ্রয় দমন, আত্ম- 
গিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং 
ধনরহঙ্কারতা প্রদর্শন ॥ ১৪। & সকল গুণ দ্বারা ভগবদ্ধদ্্মনুষ্ঠানকারী 
পুরুষের চিত্ত সর্্বতোভাবে শহ্দ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণমাত্ে 
না প্রযত্বে আমাকে প্রাপ্ত হয় । ১৫ । ফলতঃ যেমন গন্ধ বার5যোগে স্বন্থান 
হইতে আঁসয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় ভান্তযোগয্ন্ত আঁধকারী 
চিত্ত বিনা প্রযত্বেই পরমাতআ্াকে আত্মসাত করে । ১৬। এই প্রকার 'চত্তপহাদ্ধ 
সব্বপ্রাণীতে আত্মদাণ্ট দ্বারাই হয়, আম সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইরা 
সব্বপ্রাণিতেই সতত অবাস্থিত আছ, অথচ কোন কোন ব্যান্ত আমাকে অবজ্ঞা 
কারয়া প্রাতমাদিতে পূজার্‌প বিড়দ্বনা কাঁরয়া থাকে । ১৭। পরন্তু আম 
সব্বপ্রাণশতে বর্তমান ও সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর; যে ব্যান্ত মরা প্রয,ন্ত 
আমাকে উপেক্ষা কাঁরয়া প্রাতমা পঞ্জা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহযীত 
প্রদান করা হয় । সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং আভমানী ভিন্নদরশা 
ও সকল প্রাণীর সাঁহত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার মন শান্ত প্রাপ্ত হয় না। 
১৮। হেঅনঘে! যেব্যান্ত প্রাণসমূহের নিন্দাকারা, সে যাঁদ 'বাবধ দুব্য ও 
বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্নাি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজা করে, তথাচ 
আম তাহার প্রাত সন্তষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা কারবেন না 
যে, প্রাতমাদতে অর্চনা করা বিফল। পুরুষ যে পর্য্স্ত সর্ব্বপ্রাণীতে 
অবাস্থত ষে আমি, আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে জানিতে না পারে, তাবধ পর্য্যন্ত 
স্বকর্মে রত হহইয্লা প্রাতমাদিতে অচ্চনা কারবে। ২০। পরত যে মড্ড আপনার 
ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে অথাৎ যাহার আপনার দ:ঃখের তুল্য 
পরের দুঃখ অনুভব হর না, আম সেই 'ভন্নদর্শা ব্যান্তর প্রাত মত্যুঙ্যর,প 
হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান কার । ২১। অতএব পুরুষের কর্তব্য যে, আমাকে 
স্্বভূতের অস্তযমিণ এবং সকল প্রাণীতে অবগ্থিত জানিয়া দান, মান ও সকলের 


১৭০ 


মাহত মিন্রতা এবং সমদ-্ষ্টি দ্বারা সকলকে অচ্চনা করে । ২২1১) 

চিত্তশনাদ্ধ পম্বল্ধে এইরূপ উীন্ত হন্দনধর্মের সকল গ্রচ্ছ হইতে উদ্ধৃত করা 
যাইতে পারে, বাহল্যে প্রয়োজন নাই ॥। 'হিন্দুদিগের স্মরণ থাকে যেনবে, 
চিততশ্ধি ব্যতীত প্রাতমাদ পৃজায় কোন ধঙ্ম' নাই । সে চ্ছুলে প্রাতমাদর 
পূজা বিড়ম্বনা মান্র। 

এই চিত্তশহীদ্ধ মনুষ্যাদগের সকল বাত্বগ্ীলর সম্যক- স্ফযার্ত, পাঁরণাত ও 
সামঞ্জস্যের ফল। ভান্ত ও প্রীত কার্যকারণী বৃত্তি। কিন্তু কেবল কার্যয- 
কারণী বাত্তর অনুশীলনে ধর্মলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানাঙ্জনশ বৃত্তির 
অনুশীলন ব্যতীত ধম্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না। চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তি- 
গুলির অনুশীলন ব্যতত ধম্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য সম্যকরুপ উপলব্ধ 
হয় না, এবং চত্তশ্াদ্ধর সকল পথ পাঁরছ্কার হয় না। শারশীরক বাত্তসকলের 
সমূচিত অনশীলন ব্যতীত ধম্মনিঃমোদিত কার্যেযর উপযোগণ ক্ষমতা জন্মে 
না এবং হৃদয়ও শান্তলাভ করে না। অতএব 'চত্তশুদ্ধ, সকল বাঁত্তগীলর 
সম্যক অনুশীলন ও সামঞ্জস্যেরই ফল। 


গোরদাস বাবাজর ভিক্ষার ঝুল 


১। র্লামবল্লভবাবূর 'ভিক্ষাদান(২) 

আম বাবাজর চেলা, এবং ভিক্ষার ঝাঁলর বর্তমান আধিকারণ। বাবাজির 
গোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে । "তান ভিক্ষা কাঁরয়া নানা রত্ন আহরণ কাঁরয়াছলেন, 
1কন্তু আম 'ভিন্ন আর কেহ তাঁহার উত্তরাধকারন না থাকায়, আমাকে সেগ্ল 
দিয়া গিয়াছেন । আ'মও খয়রাৎ কাঁরব ইচ্ছা করিয়াছি । আগে নমনা 
দেখাই । 

একদা বাবাঁজর সঙ্গে রামবল্পভবাবূর বাড়ী 'ভক্ষা কাঁরতে 'গয়াছলাম। 
আমরা “রাধে গোবিন্দ” বাঁলয়া দ্বধারদেশে দাঁড়াইলাম । নামবল্লভবাব ব্যঙ্গ 
কয়া বাঁললেন, “বাবাঁজ ! একবার হরিনাম কর !” 

আম মনে মনে ভাবিতোছলাম, রামবল্লভবাবু হারনামের কি ধার ধারেন ! 
কিন্তু হারপ্রেমে গণ্গদ বাবাঁজ তখন একতারা বাজাইয়া আরম্ভ কারলেন, “তুম 
কোথায় হে ! দয়াময় হার ! একবার দেখা দাও হার !__* 

গীত আরম্ভ হইতেই সেই বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা 


(১) শ্রীষুন্ত রামনারায়ণ িদ্যারত্বকৃত অনুবাদ । অন্বাদে মূলাতীরন্ত দুই 
একটা শব্দ আছে। 
(২) প্রচার, ১২৯১, পৌষ । 





১৭১ 


করিলেন, “তোমার হার কোথায়, বাবাঁজ ?” ' 

আমি মনে কারলাম, প্রহ্াদের মত উত্তর 'দিই, “এই ম্তম্ভে ।” ইচ্ছা 
করিলাম, প্রভু স্ত্ভ হইতে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় 'হিরণ্যকশিপূর মত এই 
বাবুটাকে ফাড়িয়া ফেলুন- নরাসংহের হস্তে নরবানরের ধ্বংস দেখিয়া চক্ষ, 
তপ্ত কার। কিন্তু আম প্রহাদ নাহ, চুপ কাঁরয়া রাঁহলাম । বাবাজি 'বিনীত- 
ভাবে উত্তর কারলেন, “হরি কোথায় ঃ তাআঁম 'কিজানি! জানিলে কি 
তোমার কাছে আসি? তাঁহারই কাছে যাইতাম ।” 

রামবল্পভ ॥। তবু তাঁর একটা থাকবার জায়গা কি নাই? হরির একটা 
বাড়ী ঘর নাই ? 

বাবাজ। আছে বোক? তানি বৈকুষ্ঠে থাকেন । 

বাব ॥। বৈকৃণ্ঠ এখান থেকে কত দর, বাবাজি ? 

বাবাঁজ। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর । 

বাবু ॥। নিকট তবে কার? 

বাবাঁজ। যাহার কুণ্ঠা নাই। 

বাবু । কুণ্ঠা কি? 

বাবাজ। বুঝোঁছ-_-কালেজের সাহেবরা টাকাগ্‌লো ঠকাইয়া'লইয়াছে_ 
আমাকে দিলে বেশী উপকার হইত, হরিনাম 'শিখাইতাম । এখন আঁভধান 
খোল ।॥ 

বাবু ॥ ঘরে আভিধান নাই। এক জন চাঁহয়া লইয়া গিরাছে?। 

বাবাজ। আঁভধান তোমার কথন 'ছিল না, এ কথা স্বীকার কারতে অত 
কুণ্ঠিত হইতেছ কেন ? 

বাবু । অহো-সেই কুশ্ঠা ! কুণ্ঠা-কুশ্ঠিত। যেখানে কেহ কুশ্ঠিত 
হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ ?*% এমন স্হান ক আছে ? 

বাবাঁজ। বাঁহরে নাই--ভিতরে আছে। 

বাবু । 'ভতরে--কিসের ভিতরে ? 

বাবাজ। মনের ভিতরে । যখন তোমার মনের এর্‌প অবস্হা হইবে যে, 
ইহজগতে আর 'কছ:তেই কুণ্ঠিত হইবে না- যখন চিত্ত বশীভূত, হীন্দ্িয় দমিত, 
ঈশ্বরে ভল্তি, মনষ্যে প্রীতি, হৃদয়ে শান্ত উপাচ্হত হইবে, যখন সকলেই 
বৈরাগ্য, সকলেই সমান সুখ,_-তখন তুম পৃথবীতে থাক বা না থাক, সংসারে 
থাক বা না থাক, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে । 


« বাবাঁজর ব্যাকরণ আভিধানে কত দূর দখল, বলিতে পার না। বৈকুণ্ঠ 
বিষ্?র একটি নাম। পাঁণ্ডিতেরা বলেন, বাধা কুণ্ঠা মায়া যস্য স বৈকুণ্ঠঃ। 
কিন্তু বাবাঁজ যে অর্থ কাঁরয়াছেন, তাহাও শাস্মসম্মত । 


৯৭ 


বাবয। তবে বৈকুণ্ঠ একটা শহর টহর কিছুই নয়-ফেবল মনের অবস্হা 
মাঘ । তবে না বিফ; সেখানে বাস করেন ? 

বাবাজি । কু্ঠাশন্য নির্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন । 
বৈরাগীর হাদয়ে তাঁহার বাসস্হান-__এই জন্য তিনি বৈকুণ্ঠনাথ । 

বাবু। সেকি? তান যে শরীর। যাঁর শরীর আছে, তাঁর একটা 
বাসস্হান চাই। 

বাবাজি । শরীরটা কি রকম বল দোঁখ ? 

বাবু। তাঁকে তোমরা চতুভজ বল। 

বাবাঁজ। তাবটে। তাঁহার চাঁর হাত বাঁল। মনে কর দেখি, চারি 
হাতে কি কি আছে! 

বাবু । শঙ্খ চকু গদা পদ্ম। 

বাবাঁজ। একে একে । আগে পদ্মটা বুঝ । 'ক্তু বাঁঝবার আগে মনে 
কর, ঈশ্বর করেন ক ? 

বাব । ফকিকরেন? 

বাবাজি । সংষ্টি স্হিতি প্রলয় । সর্বন্ট-বাদ দুই রকম আছে । এক মত 
এই যে, আদৌ জগতের উপাদান মান্র ছিল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান সশষ্ট 
করিয়া, পরে তাহাকে রূপা দিয়াছেন । আর এক মত এই যে, জগতের 
উপাদান নিত্য, ঈ*বর কল্পে কল্পে তাহা রঃপািবাশন্ট করেন । এই দ্বিতীয়বিধ 
সংষ্টর শান্ত জগতের কেন্দ্রে। শানয়া?ছ, সাহেবদেরও না ক এমনই একটা মত 
আছে ।* স্ান্টর মুলশীভূত এই জগংকেন্দ্র হিন্ধুশাস্ত্রে নারায়ণের নাভিপদ্ম 
বাঁলয়া খ্যাত হইয়াছে । বিষ্ঞর হাতে যে পদ্ম, তাহা সাষ্টিক্রিয়ার প্রাতমা । 

বাবং। আর তিনটা ? 

বাবাঁজ। গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা । শঙ্খ ও চক্র স্হাতীক্রিয়ায় প্রাতমা। 
জগতের 'চ্হিতি চ্ছানে ও কালে । চ্থান, আকাশ । আকাশ শব্দবহ, শব্দময় | 
তাই শব্দময় শখ আকাশের প্রাতিমাস্বরূপ 'বিষ্ুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে। 

বাবু । আর চক্র? 

বাবাজ । উহা কালের চক্র । কজ্পে কল্পে, যুগে যুগে, মন্বস্তরে মন্বন্তরে 
কাল 'বিবর্তনশীল। তাই কাল ঈ*বর-হস্তে চক্তাকারে আছে । আকাশ, কাল, 
শান্ত ও সষ্ট, জগদন*বর চার ভুজে এই চারটি ধারণ করিতেছেন । এখন 
বাঁঝলে, বিষুর শরীর নাই। বিষ? বৈকুণ্ঠেশ্বর, ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, 
কুণ্ঠাশন্য ভয়মুন্ত বৈরাগণী, ঈশ্বরকে শ্রষ্টা, পাতা, হর্তা বলিয়া অনুক্ষণ ছাদয়ে। 
ধ্যান করে। 
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বাব। তাই বাললেই তফুাইত। সবাই ততা স্বীকার, আবার এ 
রুপকজ্পনা কেন ? 

বাবাঁজি। সবাই স্বীকার কাঁরবে, কাঁলকাতা ইংরেজের ; তবে আবার 
একটা মাস্তুল খাড়া কারয়া তাতে ইংরেঞজের নিশান উড়াইবার দরকার কি? 
পাঁথবীর সবই এইরূপ ক্পনাতে চাঁলতেছে ; তবে আবার মত মুখের ভান্তর 
পথে কাঁটা দিবার এত চেষ্টা কেন ? 

বাব । আচ্ছা, যথাথথই যাঁদ বিষ অশরীরী, তবে নীল বর্ণ কার? 
অশরণীরীর আবার বর্ণ কী? 

বাবাজি । আকাশের ত নল বর্ণ দেখি--আকাশ কি শরীরী ? ভাল, 
তোমাদের ইংরেজ শাস্বে কি বলে? জগৎ অন্ধকার, না আলো ? 

বাব । জগং অন্ধকার । 

বাবাজি । তাই 'বশ্বর্প বিষ নীলবর্ণ | 

বাবু । কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সূর্যও আছে-আলোও আছে । 

বাবাঁজ। 'বঞ্ণুর হৃদয়ে কৌস্তুভ মাঁণ আছে । কৌন্তুভ--সূর্ধ্য ; বনমালা 
--গ্রহ-নক্ষত্রাদ'। 

বাব । ভাল, জগংই 'কি বিষ; ? 

বাবাঁজ। না। 'যান জগতে সব্বর্ম প্রাবন্ট, [তাঁনই বিফ । জগৎ শরীর, 
[তান আত্মা। | 

বাবু । ভাল, যান অশরীরী জগদশীশ্বর, তার আবার দুইটা বিয়ে কেন ? 
[বঞ্ুর দুই পরিবার, লক্ষী আর সরস্বতাঁ । 

বাবাঁজ। আঁভধান কানয়া পাঁড়য়া দেখ, লক্ষন অর্থে সৌন্দর্য্য । শ্ত্রী, 
রমা প্রভৃতি লক্ষমীর আর আর নামেরও সেই অর্থ । সরস্বতী জ্ঞান। বু 
সং, সরস্বতী িং, আর লক্ষী আনন্দ। অতএব রে মূর্খ! এই সাচ্চদানন্দ 
পরব্র্ধকে প্রণাম কর । 

সব্বনাশ! রামবল্পভবাব;কে, তাঁহার স্বভবনে, “রে মূর্খ 1” সন্বোধন ! 
রামবল্লভবাব; তখনই দ্বারবান্‌কে হুকুম দিলেন, “মারো বদজাত্‌কো 1” 

আমি বাবাজির ঝুলি ধারয়া তাঁহাকে টানিয়া বাঁহর কারয়া দুই জনে 
সরিয়া পাঁড়লাম। বাহিরে আসিয়া বাবাজকে 'জিজ্ঞাসা কারলাম, “বাবাঁজ ! 
আকার 'ভিক্ষায় পেলে কি ?” 

বাবাজি বাঁললেন, “বদ পূব্বক জন ধাতুর উত্তর স্ত কারয়া যা হয়, তাই। 
[ভক্ষার ধনটা ঝুলির ভিতর ল:কাইয়া রাখ ।” 

শ্রীহারদাস বৈরাগী । 


১৭৪ 


২। প7জাবাড়ীর ভিক্ষা+ 


নবম পূজার 'দিন বাবাঁজকে খখাঁজয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহা সম্ভব 
"যে, তান প:জাবাড়ীতে হারনাম করিয়া বেড়াইতেছেন । ইহাও অসম্ভব নহে 
যে, সেই অমূল্য অমতময় নামের 'বানময়ে তান সন্দেশাদি লোত্ গ্রহণপ্‌বর্বক, 
বৈষ্বাঁদগের বর্দান্যতা এবং মাহাত্ম্য সপ্রমাণ কারবেন । এক মূঠা চাউল লইয়া 
যে হারনাম শুনায়, তার চেয়ে আর দাতা কে? এই সকল কথার সাঁবশেষ 
আলোচনা মনে মনে করিয়া, আম পূজ্যপাদ গৌরদাস বাবাজির সন্ধানে 
নক্কান্ত হইলাম । যেখানে প্‌জাবাড়ীতে দ্বারদেশে ভিক্ষ-কশ্রেণী দাঁড়াইয়া 
আছে, সেইখানেই সন্ধান কাঁবলাম, সে পাকা দাঁড়র নিশান উীড়তে ত কে।থাও 
দোখলাম না । পাঁরশেষে এক বাড়ীতে দৌঁখলাম, বাবাঁজ ভোজনে বাঁসয়া 
আছেন। 
দোঁথিয়া বড় সন্তোষ লাভ কারলাম না। বৈষব হইয়া শান্তর প্রসাদ ভক্ষণ 
তেমন প্রশস্ত মনে কারলাম না। নিকটে 'গিয়া বাবাঁজকে বাঁললাম, “প্রভু ! 
ক্ষুধায় ধর্মের উদারতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বোধ হয় ।” 
বাবাঁজ বাঁললেন, “তাহা হইলে চোরের ধর্ম বড় উদার । একথা কেন 
হে বাপ 2” 
আম। শ্ল্তর প্রসাদে বৈষ্ণবের সেবা ! 
বাবাঁজ। দোষটা কি? 
আম । আমরা কৃষেের উপাসক- শান্তর প্রসাদ খাইব কেন ? 
বাবাঁজ। শীল্তটা ক হেবাপু? 
আমি। দেবতার শান্ত, দেবতার স্ত্রীকে বলে। যেমন নারায়ণের শান্ত 
লক্ষনী, শিবেরে শান্ত দুর্গা, রঙ্গার শান্ত র্াণণী, এই রকম । 
বাবাঁজ। দুর হ! পাপিষ্ঠ। উঠিয়া যা! তোর মুখ দেখিয়া আহার 
কাঁরলে আহারও পণ্ড হয় । দেবতা ক তোর মত বৈষ্বী কাঁড়য়া ঘরকল্বা 
করে নাক? দর হ। 
আম । তবে শান্ত কি? 
বাবাঁজ। এই জলের ঘাঁটটা তোল দেখি। 
আ'ম জলপূর্ণ ঘাঁটটা তুললাম ॥ 
বাবাজি একটা জলের জালা দেখাইয়া বাঁললেন, “এটা তোল দেখি 1” 
আম । তাও কি পারা যায় ? 





* প্রচার, ১২১২, বৈশাখ । 
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বাবাঁজ। তোমার ঘাঁটটা তুলিবার শান্ত আছে,জালাটা তুঁলবার শীল্ত 
নাই। ভাত খাইতে পার ? 

আম । কেন পারব না? রোজ খাই। 

বাবাজ। এই জলন্ত কাঠখানা খাইতে পার ? 

আ'মি। তাও 'কি পারা যায়? 

বাবাঁজ। তোমার ভাত খাইবার শীল্ত আছে, আগুন খাইবার শীস্ত নাই। 
এখন বুঝলে দেবতার শীন্ত কি 2. 

আমি। না। 

বাবাজ। দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নিব্বহি 
করেন, সেই ক্ষমতার নাম শান্ত । অগ্নির দাহ কারবার ক্ষমতাই তাঁর শান্ত, 
তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বন্টকারণৰ শাল্তর নাম ইন্দ্রাণী ॥ 
পবন বায়হ-দেবতা, বহনশীন্তর নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, 
তাঁহার সংহারশীন্তর নাম রদদ্রাণশ । 

আমি। এসব কি কথা? যে শীল্ততৈে আম ঘাট তুললাম বা ভাত 
খাই, তাহা আম ত চক্ষে কখন দোখ না। কই, আমার সে শান্ত এই দ্গাঁ 
ঠাকুরাণীর মত সায়া গাঁজয়া গহনা পাঁরয়া আমার কাছে আসিয়া বস্‌ক 
দেখ? আমার বৈষ্বী তাহা কাঁরয়া থাকে, সুতরাং আমার বৈষ্বীকেই 
আমার শান্ত বাঁলতে পার । 

বাবাজি । গণ্ডমূর্খেরা তাই ভাবে । তুমি শরীরী, তোমার শান্ত তোমার 
শরীরে আছে । তাহা ছাড়া তোমার শান্ত কোথাও থাকতে পারে না। 

আ'মি। দেবতারা কিঃ শরীরী 2 তবে তাহা'দিগের শাল্তও নিরাকার £ 

বাবাজি । শরীরী এবং অশরীরণী, উভয়েরই শান্ত নিরাকার । কিন্তু 
একটা একটা কাঁরয়া কথা বুঝ। প্রথমে বুঝ যে, ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই 
অশরীরী । 

আঁম। সেকি? ইন্দ্র যাদ অশরীরী, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বাঁসয়া 
অগ্সরাদিগের নৃত্যগশীত দেখে কে ? 

বাবাজি । এ সকল রূপক । তাহার গন্রার্থ না হয় আর একাদন বুঝাইব।, 
এখন বুঝ, যাহা হইতে বাঁন্ট হয়, তাহাই ইন্দ্র । যাহা দাহ করে, তাহাই আগ্ন। 
যাহা হইতে জীবের বা বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহাই রদুদ্রু। 

আমি । বুঝিলাম না। কেহ ব্যামোতে মরে, কেহ ভুবিরা মরে, কেহ 
পদাঁড়য়্া মরে, কেহ পাঁড়য়া মরে, কেহ কাঁটয়া মরে । কোন জীব কাহাকে 
খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে মারিয়া ফেলে । কোন বস্তু গাঁলয়া ধবংস হয়, 
কোন বস্তু শকাইয়া ধৰংস হয়, কোন বস্তু গড়া হইয়া যায়, কেহ শ্যাবয়া 
যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র ঃ 
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বাবাঁজ। সকলের যে স্মাম্টভাব অথাৎ সব একন্রে ভাবলে যাহা ভাবি, 
»তাই রদদ্ু। 
আমি। তবে রুদ্র একজন,না অনেক ? 
বাবাঁজ। এক । যেমন এই ঘাঁটতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে 
'জল আছে, আর গঙ্গায় যে জল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধবংস- 
কারশকে দোঁখবে, সব্বন্রই একই রহুদ্র জানবে । 
আ'ম। তান অশরীরী ? 
বাবাজি। তা তবাঁললাম। 
আম । তবে মহাদেবমণার্ত গাঁড়য়া তাঁহাকে উপাসনা করিকেন? সে 
£&ক তাঁর রূপ নয় ? 
বাবাজ । উপাসনার জন্য উপাস্যের স্বরূপ চিন্তা চাই, নাহলে মনোনবেশ 
হর না। তুম এই নিরাকার 1ব*্বব্যাপী রহদ্রের স্বরূপ চিন্তা কারতে পার 2 
আম চেম্টা কারলাম_-পারলাম না। সে কথা স্বীকার কারলাম। 
বাবাঁজ বাঁললেন, “যাহারা সেরুপ চিন্তা কাঁরতে 'শাখয়াছে, তাহারা পারে । 
কত্ত তার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন । কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, সে কি উপাসনা 
হইতে বিরত হইবে? তাহা উচিত নহে। যাহার ভ্ঞান নাই, সে যেরূপে 
রদদ্রকে 'চন্তা কাঁরতে পারে, সেরুপ কাঁরয়া উপাসনা করবে । এসব চ্থছলে রূপ 
কম্পনা কাঁরয়া চিন্তা করা, সহজ উপায় । তুঁমি যদ এমন একটা মযার্ভ কঙ্গনা 
কর যে, তদ্দারা সংহারকারিতার আদর্শ বুঝায়, 'তবে তাহাকে রুদ্রের মূর্তি 
বালতে পার । তাই রূদ্রের কালভৈরব রূপ কঙ্পনা। নচেৎ রুদ্রের কোন 
রূপ নাই । 
আমি । এ ত বুঝিলাম। কিন্তু যেমন আমার শান্ত আমাতেই আছে, 
রূদ্রের শাল্ত অথথ রুদ্রাণী রুদ্রেই আছে । শিব দুগাঁ পৃথক্‌ পৃথক করিয়া 
গাড়য়্া পূজা করে কেন ? 
বাবাজি । তোমাকে ভাবিলেই তোমার শান্ত জানলাম না। আগ্মতে 
যে কখন হাত দেয় নাই, সে আগ্নি দেখিলেই বুঝিতে পারে না যে, আগ্নিতে হাত 
প্াড়য়া যাইবে । পাঁজা পুঁড়তেছে দেখয়া, যে আর কখন আগ্ঘ দেখে নাই, 
সে বাঝতে পারে না যে, আগুনের আলো করিবার শান্ত আছে। অতএত 
শান্ত এবং শীস্তর আলোচনা পৃথক: করিয়া না কাঁরলে শান্তকে বুঝিতে পারবে 
না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শীন্তও নিরাকার । যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের 
স্বরপ-চিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভগ্লেরই রূপ-কজ্পনা কাঁরতে হয় । 
আমি। কিন্তু বৈষব িষুরই উপাসনা কাঁরয়া থাকে, রদদ্রের উপাসনা করে 
না। অতএব রুদ্রাণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্তব্য। 
বাবাজ। বিফ? আমাকে যে উদর দিয়াছেন, রবদ্রাণীর প্রসাদে যে তাহা 
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পরবে না, এমন আদেশ কিছ করেন নাই । কিন্তু সেকথা থাক। রদদ্রাণী 
বিষ্ণুরই শান্ত । 

আমি। সেকি? রদ্রাণী ত রুদ্র শান্ত? 

বাবাঁজ। বিষ্ণুই রুদ্রু। 

আঁম। এ সব আত অশ্রদ্ধেয় কথা । ব্রঙ্গা, বিফ, মহেশ্বর বা রুদ্র তিন 
জন পৃথক-। একজন সৃষ্ট করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় করেন 1 
তবে বিষণ? র:দ্রু হইলেন 'ক প্রকারে ? 

বাবাঁজ। যে বাবুর বাড়ী বাঁপয়া আম ভোজন কাঁরতোছ, ইনি করেন 
কিজান? 

আগমি। জান। হীন জামদার করেন । 

বাবাঁজ। আর 'কছ করেন না? 

আম । পাটের ব্যবসাও আছে। 

বাবাঁজ। আর কিছ করেন ? 

আমি । টাকা ধার 'দিয়া সুদ খান। 

বাবাজ। ভাল। এখন আম যাঁদ বাহরে গিয়া রামকে বাল যে, আমি 
আজ একজন জাঁমদার বাড়ী খাইয়াছি, শ্যামকে বাল যে, আম একজন 
ব্যবসাদরের বাড়ী খাইয়াছ, আর গোপালকে বাল যে, আম একজন 
মহাজনের বাড়ী খাইয়াছি, তাহা হইলে তিন জনের কথা বলা হইবে? না 
একজনেরই কথা বলা হইবে । 

আমি । একজনেরই কথা । তিন একই। 

বাবাঁজ। ব্রহ্মা, বিষ, মহেশবর 'তিনই এক ॥ একজনই স্াম্টকর্তা, 
পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা । 'হন্দুধদ্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই । 

আম । তবে তিন হ্গনকে পৃথক পৃথক উপাসনা করে কেন ? 

বাবাঁজ। তম যাদ এই বাবুকে বিশেষ করিয়া জানিতে চাও, তবে তাঁর 
সকল কাজগখীল পৃথক পৃথক করিয়া বুঝিতে হইবে । 'তানি জমিদার হইয়া 
রূপে জাঁমদাঁর করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, তিনি ব্যবসাদার হইয়া কি 
প্রণালনীতে ব্যবসা করেন, তাহা বুঝিতে হইবে,আর তিনি মহাজনিতে ক করেন, 
তাহাও বুঝিতে হইবে । তেমান ঈশ্বরোপাপনায় তাঁহার কৃত সন্ট চ্িতি 
প্রলয় পৃথক পৃথক- বুঝিতে হইবে । এই জন্য ঘ্িদেবের উপাসনা । এক 
জনেরই কার্যানুসারে তিনাট পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে । তিন 
জনের 'তিনাট নাম নহে । 

আমি। বাঁঝলাম। কিন্তু গোল মাঁটতেছে না। বৃষ্টি হইল, তাহাতে 
শস্য জান্মল, খাইয়া সবাই বাঁচিলাম। বাঁচাইল কে-_পালনকর্তা বিষফু-_না 
বৃন্টকর্তা ইন্দ্র? 
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বাবাঁজ। যাহা বালয়াছ, তাহা যাঁদ ব্াঝয়া থাক, তবে অবশ্য বুবিয়াছ 
যে, ইন্দ্র, বায়, বরণ প্রভাত নামে কোন স্বতল্ল দেবতা নাই। 'যান সৃষ্টি 
করেন, তিনিই যেমন পালন করেন, ও ধৰংস করেন, তানই আবার বুট 
করেন, তিনই দাহ করেন, তিনিই, ঝড় বাতাস করেন, তানই আলো করেন, 
তিনিই অন্ধকার করেন । 'যান ্রন্ধা, বষ, মহে*্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই আন্মি, 
তাঁনই সব্বদেবতা । তবে যেমন আমাদের বুঝিবার সৌকর্যযাথ' এক জলকে 
কোথাও নদী বাঁল, কোথাও সমর বাল, কোথাও 'বিল বাঁল, কোথাও পূকুর 
বলি, কোথাও ডোবা বাল, কোথাও গোজ্পদ বাল, তেমন উপাসনার জন্য 
তাঁহাকে কখন ইন্দ্র, জগ্নি, কখন ব্রন্ধা, কখন বিষ? ইত্যাদি নানা নাম দিই । 

আম ॥। তবে তার যথার্থ নাম কি? 

বাবাজ। তাঁহাকে দুই ভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যস্ত, 
আচিন্ত্য, নিগ্গচণ, এবং সর্বব-জগতের আধার বাঁলয়া 'চন্তা কার, তখন তাঁহার 
নাম ব্রদ্ধ বা পরবদ্ধ বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহার ব্যস্ত, উপাস্য, সেই জন্য 
চিন্তনশয়, সগুণ, এবং লমস্ত জগতের সংন্টচ্ছিতিপ্রলয়-কত্তস্বিরিপ চিন্তা কার, 
তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, দেবে প্রজাপাত, পুরাণোতিহাসে 
[বু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়ঠবধ লক্ষণ 'চন্তা কাঁরতে 
পার, আথং যখন তান আমার হদয়ে সম্পূর্ণ ঠবরপে উদত হন, তখন 
তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ । 

আমি । কেন, তখনই শরীক নাম কেন ? 

বাবাজ। গীতায় শ্রীবৃষষ আপনাকে এই উভয় লক্ষণযুন্ত ঃবরুপে ধ্যেয 
বাঁলয়া 'নাদ্দন্ট কাঁরয়াছেন, এ জন্য আম তাহার দাসানদাস, সেই নামেই 
তাঁহাকে অভীহত কার । একবার তোমরা কৃষনাম কর! বল কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! 
হর! হরি! 

বাবাঁজ তখন হারবোল 'দিয়া উঠিলেন । এক ব্রাহ্মণ পাঁরবেশন কাঁরতোঁছিল, 
সে হারবোল শুনিয়া বাঁলল, “বাবাঁজ ! অত হরিবোলের ধূম কেন ? পাঁটাটা 
রান্না বড় ভাল হয়েছে, বটে!” 

তাই ত। সব্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্তায় অন্যমনা ছিলাম, দোখ 
নাই যে, বাবাজি একরাশ ছাগমাংস উদরসাৎ করিয়া 'ছিতায় তৈমূরলঙ্গের ন্যায় 
আচ্ছির গ্তপ সাজাইয়া রাখয়াছেন ! ক্রুদ্ধ হইয়া বললাম, “বাবাঁজ ! এই 
তোমার হরিবোল ! এই তোমার বৈষণবধণ্্ম!। তুমি কণ্ঠী 'ছ"ড়য়া ফেল। 
আমরা কেহ তোমার সঙ্গে আহারাদ কারব না 1” 

বাবাজ। কেন, 'কি হয়েছে বাপ ? 

আমি । আমার মাথা হয়েছে! তুঁম বৈষব নামের কলংক! এক রাশ, 
যাহার নাম কৃরতে নাই, তাই খেয়ে পার করলে, আবার ভিজ্ঞাসা কর ক 
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হয়েছে? 

বাবাঁজ। পাঁটা খেয়েছি? বাপ, ভগবান, কোথার বলেছেন যে, পাটা 
খাইও না? যাঁদ প্রাণ ইতিহাসের দোহাই দিতে চাও, তবে পদ্মপুরাণ খোল, 
দেখাইব যে, মাংস দিয়া বিষ্দর ভোগ দিবার ব্যবচ্ছা আছে। স্বয়ং ক্ষিয়কুলে 
জন্মগ্রহণ কারয়া, অন্যান্য ক্ষতিয়ের ন্যায় মাংসেই নিত্যসেবা কারতেন । তিনি 
পাপাচারণের জনা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে ঃ তুই বেটা আবার বৈষ্ব ? 

আম। তবে আঁহংসা পরম ধর্ম বলে কেন? 

বাবাঁজ । আঁহংসা যথার্থ বৈষ্ণব কন্যা বটে, কিন্তু কুলত্যাগ কাঁরয়া 
বৌদ্ধঘরে গিয়া জাত হারাইয়াছে। 

আম। ছে'দো কথা বুঝিতে পার না। 

বাবাঁজ। দেখ বাপু ! বৈষ্ণব নাম গ্রহণ কারবার আগে বৈষ্ব ধর্ঘ্ম 
ক, বোঝ । তোমার কণ্ঠীতে বৈষব হয় না, কু'্ড়োজালতেও নয়, ননরামষেও 
নয়, পণ্চসংস্কারেও নয়, দেড় কহান বৈষ্বীতেও নয়। জগতের সব্বশ্রেষ্ঠ 
বৈঝব কে বল দোখ ? 

আম । নারদ, ধ্রুব, প্রহ্াদ । 

বাবাঁজ। প্রহ্াদই সব্বশ্রেষ্ঠ । প্রহ্যাদ বৈষ্বধদ্মের কি ব্যাখ্যা 
ফারয়াছেন, শংন, 

সব্বন দৈত্যাঃ সমতামৃপেত 
সমত্বমারাধনমচয্যতস্য | 

অথাৎ “হে দৈত্যগণ ! তোমরা সব্বন্র সমদর্শা হও । সমত্ব, অথ সকলকে 
আত্মবৎ শান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা |” কণ্ঠী, কাঁড়োজালি, 
কি দেখাস রে মূর্খ! এই যে সমদার্শতা, ইহাই সেই আহংসা-ধর্মের 
যথার্থ তাৎপর্য ! সমদর্শা হইলে আর 'হংসা থাকে না। এই সমদার্শতা 
থাকলেই মনুষ্য, বিষ্এঞনাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষব হইল । যে 
থ্রীষ্টীয়ান, কি মুসলমান মনহষ্যমান্কে আপনার মত দৌখতে 'শাখিয়াছে, সে 
[িশুরই পূজা করুক আর পার প্যাগম্বরেরই পূজা করুক, সেই-ই' পরম 
বৈব। আর তোমার কণ্ঠী কু'ড়োজা'লির নিরামষের দলে, যাহারা তাহা 
[শিখে নাই, তাহারা কেহই বৈষ্ণব নহে । 

আম । মাছ পাঁটা খেয়ে কি তবে বৈষব হওয়া যায় 2 

বাবাঁজ। মূর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি? 

আম । তবে আমাকেও একথানা পাতা 'দিতে বলুন । 

তখন পাতা, এবং 'কা্ং অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া আমিও ভোজনে 
বাঁসলাম। পাকের কার্ধ্যটা আত পাঁরপাটিরূপে হইয়াছল। ছাগমাংস 
,ভোজনে আমার ক্ষুধা বাদ্ধর লক্ষণ দেখিয়া বাবাজি বাললেন, “বাপু হে! 
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কল্পনা করিয়াছি, পরামর্শ "দয়া আগামী বখসর কাঁছমদ্দশ সেখকে দিয়া 
দর্গোৎসব করাইব ! 

আম । ফলক! 

বাবাজি । ছাগমাংস 'িছ গ্রুপাক । মুরগী বড় লঘুপাক, অতএব 
বৈষষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

আম । মুসলমানের বাড়শ খাইতে আছে £ 

বাবাঁজ। এ কাণ 'দয়ে শুঁনস ও কাণ 'দিয়ে ভালিস:! যখন সব্বন্র 
সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষবধন্ম+ তখন 'হচ্দু ও মুসলমান, এ 
ছোট জাতি, ও বড় জাতি, এরুপ ভেদজ্ঞান কারতে নাই । যে এরপ ভেদ- 
জ্ঞান করে, সে বৈষ্ব নহে। 

আজ তোমাকে বৈষ্বধদ্ম িছ্‌ বুঝাইলাম । আর একাঁদন তোমাকে 
ব্দ্দোপাসনা এবং কৃষ্ধোপাসনা বুঝাইব। ধর্মের সোপান, বহ্‌ দেবের 
উপাসনা ; দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশবরোপাসনা ; তৃতীয় সোপান, নৎ্কাম 
ঈশবরোপাসনা বা বৈষ্বধর্র্ম অথবা জ্ঞানয্্ত ভ্রন্মোপাসনা ॥ ধর্মের চরম 
ফোপাসনা । 


৩। ন্লাধাকৃষ* 

আম একটা প্রাচীন গীত আপন মনে গ্ায়তোছিলাম । 

“ব্রজ তেজে যেও না, নাথ,” 

এইটুকু গাঁয়তে না গায়িতে, বাবাঁজ “অহঃ” বাঁলয়া, একেবারে কাীদয়া 
অচ্ভান। আম থাকিতে পারলাম না, হাসয়া ফোললাম। রুদ্ধ হইয়া 
বাবাঁজ বাললেন, “হাসপাঁল কেন রে বেটা 2?” 

আমি বাললাম,““তুমি হাঁ কর-তেই কাঁদ, তাই আম হাসি।” 

বাবাঁজ। হাঁ করে যা বলোছস-, সে কথাটা কিছ বঝোছিস: 2 না 
শালক পাখর মত 'কাঁচর 1কাঁচর কাঁরস্‌ £ 

আম ! বুঝব না কেন? রাধা কৃষককে বল:ছেন যে, তুমি আমাদের 
বজ ছেড়ে যেও না। 

বাবাজ। ব্রজ'ক বল দোখ ? 

আঁম। কৃষ্ণ সেখানে গোর চরাতেন আর গোপীদের নিয়ে বাঁশী 
বাজাতেন। 

বাবাজ। অধঃপাতে যাও । '্রজ' ধাতু কি অর্থে বল দোঁখ ? 

আম ॥ ব্রজধাতু! অস্টধাতুই তজানি। আবার ব্লজ ধাতু কঃ 





* প্রচার, ১২৯২, আবাঢ। 
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বাবাঁজ। ব্জ গমনে। ব্জ, অথাৎ ঘা যার। 

আম। যা যায়, তাই ব্রজ? গোর যায়, আমি যায়, তুম যাও-_সক 
ব্রজ ? 

বাবাঁ্জ। সবব্রজ। জগৎ কাকে বলে, বল: দোখ ? 

আম । এই বশ্বরক্ষাণ্ড জগৎ । 

বাবাঁজ। “জগৎ কোন: ধাতু হইতে হইবলাছে ? 

আঁম। ধাতু ছাড়া যা জিজ্ঞাসা কাঁরবেন বালব, ও কথাটা শুনলেই 
কেমন ভয় করে । 

বাবাঁজ। গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে । বা যায়, তাই জগৎ । 
[ব*্বব্্ধান্ড নশ্বর, তাই 'বিশবব্রদ্ধাণ্ড জগং। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ 
একার্থবাচক। 

আম । ব্রজ তবে একটা জায়গা নয়? আম বাঁল, বন্দাবনই ব্রজ। 

বাবাঁজ। বন্দাবন নামে যে শহর এখন আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈফব 
ঠাকুরেরা তৈয়ার করিয়াছেন । 

আম । তবে পুরাণে বন্দাবন কাকে বাঁলয়াছে ? 

বাবাজি । “বন্দা যত্র তপস্তেপে তক্ত বৃন্দাবনং স্মতম্‌? যে চ্ছানে বন্দ 
তপস্যা কাঁরয়াছিলেন (করেন? বাঁললেই ঠিক হয় ), সেই বন্দাবন। 

আমি । বন্দাকে? 

বাবাজ। 

রাধাষোড়শনা্নাং চ বৃন্দা নাম শ্র-তৌ শ্রুতম্‌ ॥ 
তস্যাঃ ক্লীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্‌ || 

রাধাই বন্দা । 

আশীম। রাধাকে?ঃ 

বাবাঁজ । রাধ ধাতু 

আঁম। ধাতু ছাড় বাবাজি। 

বাবাঁজ। রাধ ধাতু সাধনে, প্রাপ্ৌ, তোষে, পূজায়াং বা । যে ঈশ্বরের 
সাধন করে, যে তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার পূজা (বা আরাধনা ) করে, সেই 
রাধা । ঈশ্বরভন্ত মাত্রেই রাধা । তুমি ঈ*বরভন্ত হইলে রাধা হইবে । 

আম । তবে তান গোপিনশীবিশেষ নন ? 

বাবাজ । গোপন শব্দ হয় না--গোপশী শব্দ। কাকে বলে? 

আমি । গোপের স্তী গোপী। 

বাবাঁজ। গো শব্দে পৃথবাঁ। যাহারা ধম্মীত্া, তাঁহারাই পাঁথবার 
রক্ষক । তাঁহারাই গোপ । স্ত্রীলঙ্গে তাঁহারা গোপা । 

আঁম। গোলোক কি তবে? 
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বাবাজি । এই পাঁথবীগোলক- ভুলোক। 
আম। আপনি সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যাঁদ রূপক হইল, 
তবে নন্দ কি? 
বাবাজ। নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে। আমরা উপসর্গ ভিন্ন কথা 
ব্যবহার কার না, এই একটা উপসর্গ । যাহাকে আনন্দ বাল, তাই নন্দ। 
আমি। ভগ্ঘবান্‌ কি আনন্দে জন্মেন যে, তিনি নন্দনন্দন ? 
বাবাজ। কৃষ্ণ যে নন্দপুত্+ একথা কেহ বলে না। তিনি বসুদেবের 
পুত্র, নন্দালয়ে ছিলেন, এই মান্র। 
আ'মি। সে কথারই বা অর্থক? 
বাবাজি । পরমানন্দধামই ঈশ্বরের বাস! অর্থাৎ তিনি আনন্দেই 
[বদ্যমান । 
আ'মি। তবে যশোদা কোথায় যায়? যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রাতপালন 
কাঁরয়াছলেন, তাহার তাৎপর্যয কি ? 
বাবাজি । ঈশ্বরের যশঃ অথথ মাহমা কীর্তন দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে 
গাঁরবাদ্ধত করিতে হয়। 
আ'গমি। সবই র্‌পক দৌঁখতোছি। কৃষ্ণও 'ি রূপক নন ? 
বাবাজি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশবর সশরীরে ভুমণ্ডলে অবতীর্ণ 
হইয়া জগতে ধর্ম্ম চ্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি রপক নহেন । কিন্তু পুরাণকার 
তাঁহাকে মাঝখানে চ্ছাঁপত কাঁরয়া, এই ধদ্মাথক রুপকাঁট গঠন কারয়াছলেন । 
কৃষের নামের আর একটা অর্থ আছে, তাহাতে ইহার একটা স্ীবধা হইয়াছিল । 
কষ ধাতু ক্ষণে বা আকর্ষণে । যিনি মনুষ্যের চিত্ত ক্ষণ বা আকর্ধণ করেন, 
[তনি কৃষ। 
আমি। এটা বাবাঁজ কন্টকজ্পনা । 
বাবাঁজ। তা'ত বটেই। কৃষ্ণ রুপক নহেন, কাজেই এ মথ' কষ্টক:৪৭ 
ঘটাইতে হয় । 'তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্মক্ষেত্র বিদ্যমান 
ছিলেন । এবং তান অশরশরশ জগদণীশ্বর ॥ তাঁহাকে নমস্কার কর । 
আ'ম। কিন্তু রূপকের ি হইবে 2 রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ক'রব কি 2 
বাবাজি । জগদশ্বরের সঙ্গে তাঁহার ভক্তের উপাসনা কারবে। কেননা, 
ভন্ত তন্ময়, ভন্তও ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগং ঈশ্বর-ভন্ত। জগৎ, 
ঈশবরমনন । জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও উপাসনা কারবে। অতএব বল, 
শ্রীরাধাবল্পভায় নমো নমঃ । 
আমি। শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ 
শ্রীহরিদাস বৈরাগণ ॥ 


১৮৩ 


কাম 


হম্দুধ্মগ্রন্থসকলে “কাম” শব্দটি সব্বদা ব্যবহাত হইয়া থাকে। যে 
কামাআা বা কামার্থি) তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্তু সাধারণ 
পাঠক এই “কাম” শব্দের অর্থ বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে 
তাঁহারা শাস্তার্থ বুঝতে পারেন না। তাঁহারা সচরাচর ইন্দ্রয়ীবশেষের 
পারতৃপ্তির ইচ্ছাথে” এঁ শব্দ ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন, এবং শাস্রেও এ অথে ইহা 
ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বুঝেন । সেটা ভ্রান্ত। মহাভারত হইতে 
দুই একটা কথা উদ্ধত কাঁরয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বুঝাইতোছ । 

“পণ ইীন্দ্রিয়, মন ও হাদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ 
করে, তাহারই নাম কাম।” (বনপব্ব, ৩৩ অধ্যায় )। ইহা একেবারে 
ধনম্দনীয় বিষয় বাঁলয়া স্থির হইতেছে না। ““মন ও হৃদয়” এই কথা না বাঁলয়া 
কেবল যাঁদ পণ হীন্দ্িয়ের কথা বলা হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, 
হীন্দ্রিয়বশ্যতা (১০5এ০1।ট5 ) এই দূজ্প্রব্ত্তরই নাম কাম। কিন্তু “মন” ও 
“হৃদয়” থাকাতে সে কথা খাঁটতেছে না। চ্ছানান্তরে বলা হইতেছে যে, 
“ম্রকচন্দনাদরূপ দ্বব্য স্পর্শ বা স্বণাদরূপ অর্থ লাভ হইলে মনুষ্যের যে 
প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম কাম ।” 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্তি 
নহে; প্রব্ণত্ত বা বাত্র পারতৃপ্তাবন্থা মান্র। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, 
উহা সকল সময়ে 'নন্দনীয় বা জঘন্য সখ নহে । উহা স্দসং কর্মের ফল। 
এই জন্য পশ্চাং কাঁথত হইতেছে যে, “উহা কম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য 
এইরূপে ধর্ম” অর্থ ও কাম, এই তিনের উপর পৃথক পৃথক: র্‌পে দ্‌ষ্টিপাত- 
পূর্বক কেবল ধর্্মপর বা কামপর হইবে না। সতত সম-ভাবে এই 'ন্রবর্গের 
অনুশীলন কারবে। শাস্রে কাথত আছে যে, প্‌ব্বান্ে ধম্মনি,ত্ঠান, মধ্যাহ্ছে 
অর্থচিন্তা ও অপরাহ্ছে কামানুশশীলন করিবে ।” 

“কেবল ধন্্মপর হইবে না ।” এমন একটা কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয়, 
যে ব্যান্ত এ উপদেশ 'দতেছে, সে ব্যান্ত হয় ঘোরতর অধার্িক, নয় সে ধর্ম 
শব্দ কোন [বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছে । এখানে দুই কথাই কিছ 
পারমাণে সত্য । এখনে বস্তা খোদ ভীমসেন ;) তান অধা্িক নহেন, কিন্তু 
[তান যাধাষ্ঠর বা অজুনের ন্যায় ধম্মের সদ্বেচ্চি সোপানে উঠেন নাই । 





* প্রচার, ১২৯২, আষাঢ় ॥ 
১৮৪ 


এবং ধর্ম শব্দও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন ৷ তাঁহার একটা 
কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তান পরে বালিতেছেন, “দান যন্্, সাধ্‌গণের 
পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আঙ্জব, এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম 1”, 

বস্তুতঃ আমরা এখন যাহাকে ধর্ম বলি, তাহা ছ্বিবিধ ; এক আত্ম-সম্বন্ধী, 
আর এক পরসম্বন্ধী । পরসম্বন্ধী ধম্মই ধর্মের প্রধান অংশ; কিন্তু আত্ম- 
সম্বন্ধ ধন্মও আছে, এবং তাহা একেবারে পাঁরহার্যয নয় । আম পরকে 
সূখে রাখিয়া যাঁদ আপনিও সুখে থাকিতে পার, তবে তাহা না কারিয়া, 
ইচ্ছাপূব্বক কন্ট সাঁহব কেন? ইচ্ছাপূব্বক নিত্ফল কষ্ট পাওয়া অধর । 
এখানে ভনমসেন সেই পর-সম্বন্ধী ধর্্মকেই ধম্ম বাঁলতেছেন, এবং আত্ম- 
সম্বন্ধী ধদ্মের ফলভোগকে কাম বাঁলতেছেন। তাহা বুঝিলে, “কেবল 
ধম্মপর হইবে না” এ কথা সঙ্গত বালয়া বোধ হয় । 

বস্তুতঃ ধদ্্মকে আত্মসদ্বন্ধী, এবং পরসম্বন্ধঈ, এর্‌প বিভাগ করা উচিত 
নহে । ধর্ম এক ; ধর্ম মাত্র আত্মসম্বন্ধী ও পরসম্বন্ধী । অনেকে বলেন 
যে ধর্ম কেবল পরসম্বদ্ধী হওয়াই উীঁচত। আবার অনেকে বলেন, থা 
গ্রীষ্টীয়ানেরা, যে যাহাতে আম পরকালে সদ্গাঁত লাভ করিব, তাহাই ধম্ম। 
অর্থাৎ তাহাদের মত, ধম্ম” কেবল আত্মসম্বন্ধ । 

চ্ছুলকথা, ধম্ম' আত্মসম্বন্ধীও নহে, পরসম্বন্ধীও নহে । সমস্ত বাত্তগর্ঠীলর 
উচিত অনুশীলন ও পাঁরণাতই ধন্ম'। তাহা আপনার জন্যও করিবে না, 
পরের জন্যও কাঁরবে না । ধম্ম" বাঁলয়াই কারবে। সেই বান্তগুলি নিজ- 
সম্বান্ধনী ও পর-সম্বান্ধন ; তাহার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরাথ” একন্রে 
1সদ্ধ হয় । ফলতঃ ধর্ম এই ভাবে বুঝলে স্বাথে এবং পরাথে প্রভেদ 
উঠাইয়া দেওয়া অনশীলনবাদের একট উদ্দেশ্য ॥ “ধম্মতিভ্তেৰ” এই অনুশীলন- 
বাদ বুঝান গিয়াছে । 


বাঙ্গালার নব্য লেখকাদগের প্রাত নিবেদন* 


১। যশের জন্য 'লাখবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও 
ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে ষশ আপাঁন আসবে । 

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক-টাকার 
জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায় ; লেখাও ভাল হয়। কিন্ত আমাদের এখনও 
সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন প্রবৃত্তি 
প্রবল হইয়া পড়ে । এখন আমাদি.গর দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা 


স প্রচার, ১২৯১, মাঘ । 


১৮৬ 


গববেচনা কাঁরয়া লোক-রঞ্জন কাঁরতে গেলে রচনা বিকৃত ও আনম্টকর হইয়া 
উঠে। 

৩। যাঁদ মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, 'লাখয়া দেশের বা মনষ্যজাতির 
1কছ মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সাম্ট কারতে পারেন, তবে 
অবশ্য গলাখবেন । যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাঁদগকে যান্রাওয়ালা 
প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়শীদগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে । 

৪ | যাহা অসত্য, ধম্মীবরুদ্ধ ; পরানিন্দা বা পরপণীড়ন বা স্বারথসাধন 
যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও 'হতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা 
একেবারে পাঁরহারয । সত্য ও ধম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য । অন্য উদ্দেশ্যে 
লেখনন-ধারণ মহাপাপ । 

&। যাহা 'লাখবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছ কাল ফেলিয়া 
প্লাখিবেন । কিছ কাল পরে উহা সংশোধন কারবেন । তাহা হইলে দৌঁখবেন, 
প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে । কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বংসর ফোঁলয়া 
রাখিয়া তার পর সংশোধন কাঁরলে 'বিশেব উৎকর্ষ লাভ করে। যাহারা 
সার্মায়ক সা'হত্যের কার্ষে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘঁিয়া উঠে 
ন[। এজন্য সামায়ক সাহত্য, লেখকের পক্ষে অবনাতিকর । 

৬। যে বিষয় যাহার আধকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ 
অকর্তব্য । এট সোজা কথা, কিন্তু সামায়ক সাহিত্যতে এ নিয়মাটি রাক্ষত 
হয় না। 

৭। দ্যা প্রকাশের চেষ্টা কারবেন না। 'বিদ্যা থাকলে, তাহা আপাঁনই 
প্রকাশ পায়, চেত্টা কারতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের আতশর 
[বরান্তুকর, এবং রচনার পাঁরপাট্যের বিশেষ হানিজনক । এখনকার প্রবন্ধে 
ইংরাজ, সংস্কৃত, ফরাশি, জ্মান: কোটেশন বড় বেশী দৌখতে পাই। যে 
ভাষা আপান জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কাচ উদ্ধৃত 
কাঁরবেন না। 

৮। অলঙকাব-প্রয়োগ বা রাসকতার জন্য চোম্টত হইবেন না। স্থানে 
চ্ছানে অলংকার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে ; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী 
থাকলে, প্রয়োজন মতে আপাঁনই আসিয়া পেশীছিবে--ভাণ্ডারে না থাকলে 
মাথা কুটিলেও আসিবে না । অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের 
বা রাসকতার চেষ্টার মত কদর্যয আর ছুই নাই । 

৯। যে চ্ছানে অলতকার বা ব্যঙ্গ বড় সংন্দর বালয়া বোধ হইবে, সেই 
গ্যানাটি কা'টয়া দিবে, এট প্রাচীন বাধ । আম সে কথা বালনা। কিন্তু 
আমার পরামর্শ এই যে, সে চ্ছানাটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পাঁড়য়া শুনাইবে। 
যাঁদ ভাল না হইয্লা থাকে, তবে দুই চার বার পাঁড়লে লেখকের নিজেরই 
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মার উহা ভাল লাঁগিবে না- বন্ধ-বর্গের নিকট পাঁড়তে লজ্জা কাঁরবে। তখন 
উহা কাটিয়া দিবে । 

১০। সকল অলঙকারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা । 'যাঁন সোজা কথায় 
আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, 'তাঁনই শ্রেষ্ঠ লেখক । 
কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাণককে বুঝান । 

১১। কাহারও অনুকরণ কারও না । অনুকরণে দোযগীল অনুকৃত হয়, 
গৃণগনুলি হয় না। অমুক ইংরাজ বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরহপ 
লখিয়াছেন, আমিও এরূপ লাখব, এ কথা কদাঁপি মনে হ্থান দিও না। 

১২। যে কথার প্রমাণ 'দতে পারবে না, তাহা 'লখও না। প্রমাণগীল 
প্রযন্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই । 

বাঙ্গালা সাহত্য, বাঙ্গালার ভরসা । এই নিয়মগ-ল বাঙ্গালা লেখকাঁদগের 
বারা রাক্ষত হইলে, বাঙ্গালা সাহন্তযের উন্নাত বেগে হইতে থাকবে । 


ব্রিদেব সম্বন্ধে [বজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে* 

প্রচলিত হন্দুধর্র্মের িরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, 'িত্তু তিনাট পৃথক: 
পৃথক মূর্তিতে তিনি বিভন্ত । এক সৃজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক 
ধ্বংস করেন । এই ন্রিদেব লোক-প্রাথত | 

জন: জুয়া 1গলের মত্যর পর, ধর্মসম্বন্ধে তৎপ্রণশত তিন'ট প্রবন্ধ 
প্রচ।রত হইয়াছে । তাহার একাঁটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের আস্তত্বের মীমাংসা 
করা। মিলের মত যে, ঈশবরের আস্তত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা 
প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই সারবান:। জগতের নিম্মণি-কৌশল হইতে 
তাঁহার মতে, 'দিনম্মাতার আঁস্তত্ব দসদ্ধ হয় । এটি প্রাচীন কথা, এবং অখণ্ডনীয়ও 
নহে । ডার্বনের মত প্রচারের পূৃব্বেও ইহার সদুত্তর ছিল ; এক্ষণে ডার্বন্‌ 
দেখাইয়াছেন যে, এই নিম্মণি-কৌশল স্বতঃই ঘটে । 'িল-ও ডার্বনের এই মত 
অনবগ্ণত ছিলেন, এমত নহে ; তান স্বীয় প্রবন্ধ-মধ্যে তাহার উল্লেখ কাঁরয়াছেন, 
এবং বাঁলয়াছেন যে, যাঁদ এই মতাঁট প্রকৃত হয়, তবে উপারকাঁথত 'নম্মণ-কৌশল 
ঈশ্বরের আস্তিত্ব-প্রাতপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রচারের অঙ্পকাল 
পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরাক্ষত এবং 
নব্বচিত হওয়ার পক্ষে কালাবলদ্বের প্রয়োজন । কালাবলম্বের সে ফল 'তাঁন 


'পমল-, ভার্বন- এবং [হন্দুধর্দ্স।” বর্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান শব্দের অর্থে 
+5০127)০” ব্াঝতে হইবে । 
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পান নাই । অতএব 'তাঁন এই মতের উপর দুরূপে নির্ভর কাঁরতে পারেন 
নাই। নিভ'র কারতে পারলে তাঁহাকে স্বীকার কাঁরতে হইত যে, ঈশ্বরের 
আস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই । | 

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রাতবাদী আছেন--ফিল্তু বহুতর পশ্ডিতগণ 
কর্তৃক তাঁহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত । আঁধকাংশ বিজ্ঞানাবদ্‌ এবং দর্শনাবদ- 
পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বনের মতাবলম্বী । 'কিম্তু ডার্বনের মত প্রকৃত হইলেও 
ঈশ্বর নাই, একথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের আবন্তত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব 
ঈ*বরের অনাস্তিত্বের প্রমাণ নহে । কোন পদ্দাথের আইভ্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার 
অনান্তত্ব প্রমাণ হইবে, যাঁদ বিচারের এরুপ নয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা 
হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে । 

ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হউক না হউক, কথা অসঙ্গত কেহ বাঁলতে 
পারিবে না। প্রায় এইরহপ ভাবেই মিল: ঈশ্বর স্বীকার কারয়াছেন । ভার্ন: 
স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন । 

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যাঁদ 
ঈশবর আছেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি ক প্রকার 2 এ [বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে 
স্পম্টীকরণ আবশ্যক । কতকগযীল ঈশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের 
আস্তত্ব স্বীকার কারয়াও ত্প্রাত শ্রষ্টা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। 
অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছাপ্রবত্তা দিবাশিষ্ট-_এই জগতের 'নিমতি ; ইচ্ছাক্মে 
এই জগতের সম্টি করিয়াছেন । উপারকাঁথত দার্শীনকেরা বলেন, আমরা সে 
সকল কথা জান না, জানবার উপায়ও নাই ; ইহাই কেবল জান যে, সেই 
জগ্গৎং-কারণ অজ্ঞরেয় হর্বট স্পেন্সর- এই সম্প্রদায়ের মুখপান্র ।% তাঁহার দর্শনে 
ঈশ্বর জগদ্বযাপক জ্ঞানাতীত শান্ত মান্র। 


মিল: যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তান এরূপ অজ্ছেয় নহেন। মিল: 
ইচ্ছাবাঁশন্ট জগাম্ম্মাতা স্বীকার কাঁরয়াছেন। স্বীকার করিয়া এীশক 
স্বভাবের মীমাংসার প্রবৃত্ত হইয়াছেন ৷ ঈশবরবাদশীরা সচরাচর ঈশ্বরের 'তিনাট 
গুণ বিশেষরুপে 'নিব্বচিন করিয়া থাকেন- শান্ত, জ্ঞান এবং দয়া । তাঁহাঁদিগের 
মতে ঈ*বরের গুণ মাত্র সীমাশন্য-অনন্ত । অতএব ঈশ্বরের শান্ত, জ্ঞান এবং 
দয়াও অনন্ত । ঈ*বর সব্বশীল্তমান:, সব্বজ্ঞ, এবং দয়াময় । 

মিল- এই মতের প্রতিবাদ কাঁরয়াছেন। 'তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের 
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পাঁরবর্তন দেখা যায় । 
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নিম্গণি-কৌশল দোঁখয়াই আমরা ঈ*বরের আস্তত্ব স্বীকার কাঁরতোছ, সেইখানেই 
তাঁহার শীস্ত যে অনন্ত নহে, তাহা স্বীকৃত হইতেছে ॥ কেন না, ধ্যান সর্্ব- 
শীল্তমান্‌, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয় ? 
যেখানে কৌশল ব্যতীত ইম্টার্সাদ্ধ হয় না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়__ 
যান সব্বশীন্তমান-, ইচ্ছায় সকলই কাঁরতে পারেন, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন 
হয় না । কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামান্রে কৌশলের উদ্দিষ্ট কম্্ সদ্ধ হইতে পারে । 
যাঁদ মনুষ্যের এরুপ শান্ত থাঁকিত যে, সে কেবল ঘাঁড়র ডায়ল- প্লেটের উপর 
কাঁটা বসাইয়া দিলেই কাঁটা 'নয়মমত চাঁলত, তবে কখন মনুষ্য কৌশল বলম্বন 
কাঁরয়া ঘাঁড়র 'স্প্রঙ্গের উপর 'স্প্রঙ্গ এবং হুইলের হুইল গাঁড়ত না। অতএব 
'ঈ*বর যে সব্্বশীন্তমান- নহেন, ইহা সিদ্ধ । 

এ কথার দুই একটা উত্তর আছে, কিন্তু হিন্দুধম্মের নৈসগ্গিক 'ভীত্তর 
অনুসন্ধান আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমরা ছাঁড়য়া 
যাইতে পার । সে সকল আপ্পান্তও 'মিল- সম্যক: প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন । 

সব্বশ্ভ্রতা সম্বন্ধে মিল বলেন ষে, ঈশ্বর সব্বজ্ঞ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ । 
যে প্রণালী অবলম্বন কাঁরয়া মনৃঘ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে 
প্রণালী অবলম্বন কাঁরয়া ঈ*বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা কাঁরলে অনেক 
দোষ বাহির হয় । এই মনয্যদেহের নিম্মাণে কত কৌশল, কত শান্ত ব্যয়িত 
হইয়াছে, কত যত্বে তাহা রাক্ষিত হইয়া থাকে । কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত 
শীন্তব্যয়, এত যত্ব, তাহা ক্ষণভঙ্গুর-_-কখন আঁধক কাল থাকে না। 'যান এত 
কৌশল কাঁরয়া ক্ষণভরঙ্গ;রতা বারণ কাঁরতে পারেন নাই, 'তাঁন সকল কৌশল 
জানেন না- সর্বজ্ঞ নহেন । দেখ, জীবশরীীর কোন হ্ছানে ছিন্ন হইলে, তাহা 
পুনঃসংযুত্ত হইবার কৌশল আছে ; উহাতে বেদনা হয়, পষ হয়, এবং সেই 
ব্যাধির ফলে পূনঃসংযোগ ঘটে । কিন্তু সেই ব্যাঁধ পাঁড়াদায়ক। যাঁহার 
প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পাড়াদায়ক, তাঁহার কৌশলে 
অসম্পূণণতা আছে। যাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহাকে কখন 
সব্বন্ বলা যাইতে পারে না। 

ইহাও 'িল- স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পর্ণতা 
শীল্তুর অভাবের ফল- _-অসব্ব্জ্রতার ফল নহে । অতএব ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলেও 
হইতে পারেন । 

যাঁদ ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সব্বন্জ, কিন্তু সব্বশান্তমান: নহেন, তবে 
এই এক প্রশ্ন উত্থাপত হয় যে, কে ঈশ্বরের শান্তর প্রীতবন্ধকতা করে ? 
মনষ্যাদ যে সর্্বশীস্তমান- নহে তাহার কারণ, তাহাঁদগের শান্তর প্রাতবন্ধক 
আছে। তুঁম যে হিমালয় পর্্বত উৎপাটন করিয়া সাগর-পারে 'নক্ষেপ করিতে 
পার না--তাহার কারণ, মাধ্যাকর্ষণ তোমার শান্তর প্রাতবন্ধকতা কাঁরতেছে & 
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শীস্তর প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সব্্বশীস্তমান- হইত ৷ ঈশ্বর সব্্ব- 
শান্তমান্‌ নহেন, এই কথায় প্রাতপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার শীন্তর প্রাতবন্ধক কেহ 
বা িছ7 আছে । সেই প্রাতন্ধক কি? কোন বিঘ্বের জন্য সর্বজ্ঞ তাঁহার 
আভপ্রেত কৌশল নিদ্দেষি কারতে পারেন নাই ? 

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে । কেহ বাঁলতে পারেন যে, দেখ, 
ঈশ্বর 'নিম্মতিা মান ; তিনি ষে ্রম্টা, এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই । 
তুমি তাঁহার 'নিমণিপ্রণালশী দেয়াই তাঁহার আস্তত্ব ?সদ্ধ কারতেছ ; 'কন্তৃ 
নিম্মণিপ্রণালী হইতে কেবল নিম্মতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, সৃত্টা 1সদ্ধ হইতে 
পারেন না। ঘটের নিদ্মণি দৌখয়া তুম কুদ্ভকারের আন্তত্ব সদ্ধ কারতে পার ; 
কিন্তু কুম্ভকারকে মত্তকার স্বাণ্টকারক বালয়া তুমি সিদ্ধ করতে পার না। 
অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈবর সম্টা নহেন, কেবল 'নিম্মতা। ইহার 
অর্থ এই, যেসামগ্রীকে গঠন দিয়া তান বর্তমানাবন্থাপন্ন করয়াছেন, সে 
সামগ্রন পূর্ব হইতে ছল--ঈ*বরের স্ট নহে । ঘট দোঁখয়া কেবল ইহাই 
স্দ্ধ হয় যে, কোন কুদ্ভকার মাত্তকা লইয়া ঘট 'নিম্মণি করিয়াছে । মৃত্তিকা 
তাহার পূর্ব হইতে ছিল, কুম্ভকারের সষ্ট নহে, এ কথা বলা বিদ্রারসঙ্গত 
হইবে । সেই অসংম্ট সামগ্রীই বোধ হয়, এঁশশ শান্তর সীনানিদ্দেশিক- তাঁহার 
শাল্তব প্রাঁচবন্ধক । সেই জাগতিক জড় পরদ্দাথের এমন কোন দোষ আছে যে, 
তজ্জন্য উহা ঈ*বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে । সেই করণে বহ7কৌশলময় 
এবং বহ.শান্তসম্পন্ন ঈশবরও আপনকৃত কার্ধসকল সম্পূর্ণ এবং দোযশুন্য 
করিতে পারেন নাই । 

আর একাট উত্তর এই যে, ঈবরাবরোধী দ্বিতীয় কোন ঠৈতন্যই 'হাঁহার 
শান্তর প্রাতবন্ধক | যাঁদ 'নম্মতার কার্য দৌঁখয়া 'িম্মতাকে সিদ্ধ কাঁরলে, 
তবে তাঁহার কারের প্রাতিবন্ধকতার "চিহ্ন দেখিয়াও প্রাতকুলাচারী চৈতন্যেরও 
কল্পনা কারতে পার । পারাসকাঁদগের প্রাচীন দৈত ধন্ম' এইরপ- তাহারা 
বলেন যে, একজন ঈ*বর জগতের মঙ্গলে 'নযুগ্ত-_-আর এক ঈ*বর জগতের 
অমঙ্গলে নিযনন্ত । শ্রীষ্টধ্মমে ঈশবর ও সয়তানে এই দ্বৈত মত পাঁরণত । 

ঈ*বরতত্তুৰ সম্বন্ধ'য় প্রবন্ধে মিল: প্রথমোন্ত মতাঁট অবলম্বন করারই কারণ 
দশহিয়াছেন। কিন্তু তৎপর্র্প্রণীত “প্রকীতিতত্তব” সদ্বন্ধীয় প্রবন্ধে তন 
দ্বিতীর মতের পন্ঠরক্ষা কাঁরয়াছেন। সংসার যে আনম্টময়, তাহা কোন 
মন:ন্যকে কম্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে--সকলেই আঁবরত দুঃখভোগ 
করিতেছেন_ এবং পরের দুঃখভোগ দেখিতেছেন । জাবের কার্য মাত্রই কেবল 
দ.৫খমোচতনর চেষ্টা । যান কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষণ, তৎকত্তক এরুপ 
দুঃখময় সংসার স.ঘ্ট হওয়া অসম্ভব । এ সম্বন্ধে কাঁথত প্রবন্ধ হইতে কয়েক 
“পধীন্তর মদ্মনিবাদ কারতোছ। মল- বলেন-_ 
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“যাঁদ এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই কাঁরতে পারেন, তবে 
জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের আঁভপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই ।* যাহারা 
মনুষ্য প্রাত ঈশ্বরের আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনা'দিগকে যোগ্য 


প তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকাঁট কথা ইংরোজতেই উদ্ধৃত কাঁরতোছ। 
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বিবেচনা কায্াছেন, তাঁহাঁদিগের মধ্যে যাহারা মতবৈপরণত্যশন্য, তাঁহারা 
এই 'সিদ্ধান্ত হইতে 'নস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে কাঁঠনভাবাপন্বে কাঁরয়া শ্ির 
কারয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে । তাঁহারা বলেন ষে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায় 
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এমত ব্ঝায় না যে, মনুষ্যের সুখ তাঁহার আভপ্রেত ; তাহাতে বুঝায় যে, 
মনযোর ধদ্মই তাঁহার আঁভপ্রেত ; সংসার সুখের হউক না হউক, ধর্মের 
সংসার বটে । এইরুপ ধর্মনশীতর বিরুদ্ধে যে সকল আপাত্ত উত্থাপিত হইতে 
পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, চ্ছুল কথার 
মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুষ্যের সংখ, স্যাম্টকত্তরি যাঁদ উদ্দেশ্য হয়, 
তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলশকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের 
ধর্ম” তাঁহার যাঁদ উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পর্ণে বিফল 
হইয়াছে । স্বাম্টপ্রণালশ লোকের সুখের পক্ষে যেরুপ অনুপযোগী, লোকের 
ধম্মের পক্ষে বরং তদাধক অনুপযোগী ৷ যাঁদ সান্টর নিয়ম ন্যায়মূলক 
হইত এবং সাম্টকর্তা স্্বশান্তমান: হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ 
আছে, তাহা ব্যান্তাবশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধম্মধিদ্মের তারতমা অনুসারে 
পাঁড়ত ; কেহ অন্যাপেক্ষা আঁধকতর দশক্কুয়াকারী না হইলে আঁধকতর দুঃখ- 
তাগী হইত না; অকারণ ভাল মন্দ বা অন্যায়ানগ্রহ সংসারে চ্থান পাইত 
না; সব্বঙ্গিসম্পন্ন নৌতক উপাখ্যানবৎ গ্রাঠত ন।টকের আভনয়তুল্য মনমষ্য- 
জীবন আতবাহত হইত। আমরা যে পরথবীতে বাস কার, তাহা যে 
উপারকাঁথত রীঁতিযুস্ত নহে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার কারতে পারেন না; 
এবং এইর্‌প ইহলোকে যে ধম্মধিম্মের সমুচিত ফল বাঁক থাকে, লোকাস্তরে 
তাহার পাঁরশোধন আবশ্যক, পরকালের আন্তত্ব সম্বন্ধে ইহাই গ:ঃরুতর প্রমাণ 
বারা প্রযুন্ত হইয়া থাকে । এর.প প্রমাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয় 
যে, এই জগতের পদ্ধতি আবিচারের পদ্ধতি, সাচারের পদ্ধীত নহে । যাঁদ বল 
যে, ঈশবরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে, তান তাহা পণ্যাত্মার 
পুরস্কার এবং পাপাত্বার দণ্ড বাঁলয়া ব্যবহার করেন, বরং ধম্মই পরমার্থ 
এবং অধম্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধম্মধিণ্ম যাহার 
যেমন ক্মণ” তাহাকে সেই পারমাণে দেওয়া কর্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, 
কেবল জন্মদোষেই*্ বহু লোকে সব্বপ্রকার পাপাসন্ত হয়; তাহাঁদগের 
পিতৃ-মাত-দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলৎ্ঘ্য ঘটনার দোষে এরূপ হয় ;_- 
তাহাদের নিজদোষে নহে । ধম্মপ্রচারক বা দাশশনকদিগের ধদ্মেোন্মাদে 
শুভাশুভ সদ্বন্ধে যে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা ?বকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক 
না কেন, কোন প্রকার মতান.সারেই প্রাকীতক শাসনপ্রণালী দয়াবান্‌ ও সব্ব- 
শান্তমানের কৃত কার্ধযানূরূপ বাঁলয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না |” 





* গ্রীষ্টান্‌ ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পহনজ্জন্মবাদী হিন্দুর 
হাতে মিল তত সহজে নিস্তার পাইতেন না। 
কক 1৫81 070 10/276, 0০. 37734. 


১৪২৩ 


এই সকল কথা বাঁলয়া মিল: যাহা বাঁলয়াছেন, তাহার এমত অথ“ করা যাল্ল: 
যে, এই জগতের 'িম্মাতা বা পালনকর্তা হইতে পথক- শান্তর দ্বারা জীবের 
ধংস বা আনঙ্ট সম্পন্ন হইতেছে । এরূপ মত সূসঙ্গত। চিল এরুপ মত 
ইঙ্গিতেও ন্যন্ত করিয়াছেন কি না, তাহা তাঁহার জীবন-চাঁরত যে না পাঁড়য়াছে, 
তাহার শংসয় হইতে পারে । এজন্য ইংরোজ হইতে আমরা কিপিং উদ্ধৃত 
কাঁরতোছ। |] 
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যাঁদ এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকত্তা 
এবং সংহারকন্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা অসঙ্গত নহে । ইহার উপর যাঁদ একজন 
পৃথক সুন্টিকন্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলে 'তিদেবের নৈসার্গক 'ভাত্ত পাওয়া 
গেল । 

[মলে তাহা পাওয়া যাইবে না; মিল: হন্দ; নহেন, হিন্দুর পক্ষসমথ'ন 
জন্য লিখেন নাই । তিনি নিদ্মাণ-কৌশল হইতে ঈ*বরের আস্তত্ব সংস্থাপন 
কারয়াছেন, 'নম্মতা 'ভন্ন সম্টকর্তা মানেন না । কিন্তু 'বিজ্ঞানে বলে, জীবের 
জন্ম নিম্মণি মান্র ;) ভো[তিক পদার্থের সমবায়াবশেষ জীবন্ব । এই পাাথবীতে 
যাহা কিছু দোঁখ জীব ডীদ্ভদ বায়ু বার মৎপ্রস্তরাদি, সকলই সেইরংপে 
নাম্মত ; পথবীও তাই ; সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ,উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা 
সকলই 'নি্মিত। তএব সকলই সেই নির্মাতার কীর্ত- তাঁহার হস্তপ্রসূত 
সচরাচর সংষ্টকত্তা যাঁহাকে বলা যায়, ঈদশ নিম্মতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ 
অঙ্প। যে আকারশন্য, শা্তবিশিষ্ট, পরমাণুসমান্টতে এই 'বিশব গঠিত, 
তাহা 'নাম্সত ক না--নিম্মতার হস্তপ্রসূত কি না-_তাহার কেহ শ্রষ্টা আছেন 
1ক না, তাদ্ষয়ে প্রমাণাভাব । এইটুকু স্মরণ রাখিয়া, সম্টকত্তা শব্দের 
প্রচাীলত অর্থে নিম্মতাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে । তাহা হউক বা 

না হউক, ঈদশ প্রম্টার সঙ্গেই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ । অতএব 
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তাহাকে পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় ?সদ্ধ হইল । 

[মিল বলেন, তাঁহার আস্তত্ব প্রমাণীকৃত । তবে মিল, নিম্মাতা এবং পালন 
বা রক্ষাকর্তরি মধ্যে প্রভেদ করেন না! ইউরোপে কেহ এরুপ প্রভেদ স্বীকার 
করেনা। এরুপ ম্বীকার না কারবার কারণ ইহাই দেখা ধার যে, জন্মও 
জাগাঁতক নিয়মাবলীর ফল, রক্ষাও জাগাঁতক নিয়মাবলীর ফল) যে 
নিযমাবলীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলশর ফল রক্ষা । অতএব 'যান 
জন্ম, নিম্মণ বা স্াম্টর নিরশ্কা, তানই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা, ইহা 
[সদ্ধ । 

কিন্তু ধংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা,যাইতে পারে । রক্ষাও জগ্গাতক 
নয়মাবলীর ফল ; সংহারও জাগাঁতক 'নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের 
ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল ধ্বংস | যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে 
জীবের দেহ রাক্ষত হয়, সেই রাসায়ানক সংযোজন গিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়- 
প্রাপ্ত হয়। যে অন্লজানের নংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পাঁরপন্ট 
হইতেছে-_ শেষ দিনে সেই অম্লজান সংযোগেই তাহা নম্ট হইবে । অতএব 
[যান পালনের নিয়ন্তা, তানই যে সংহারের নিরস্তা, ইহাও সিদ্ধ । 

তবে, পালনকত্তা চৈতন্য সংহারকর্তা চৈতন্য পৃথক, এরুপ বিবেচনা অসঙ্গত 
নহে, একথা বাঁলবার কারণ কি? কারণ এই যে, যান পালনকর্তা তাঁহার 
আভিপ্রায় যে, জীবের মঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায় । কিন্তু 
মঙ্গল তাঁহার আঁভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায় । যাঁহার 
আভপ্রায় মঙ্গলাসাদ্ধ, তান আপনার আঁভগ্রায়ের প্রাতকূলতা করিয়া 
অমঙ্গলের আঁধক্যই সিদ্ধ কাঁরবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার 
যে পৃথক: চৈতন্যের আভিপ্রায়বা অধিকার, এ কথা অসঙ্গত নহে, বলা হইয়াছে । 

তবে এরহপ মতের স্থুল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দশ্যমান অসঙ্গতি । 
সংজন ও পালনে যাঁদ এইরূপ আঁভপ্রায়ের অসঙ্গীত দেখা যায়, তবে ঘ্রণ্টা ও 
পাতা পৃথক, এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না?। 

সজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গাত আধ্নক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা 
[সদ্ধ হইতেছে । নাহলে ডার্বনের “প্রাকীতিক নিব্বাচন” পাঁরত্যাগ করিতে 
হয়। যে মতকে প্রাকীতক 'িব্বচিন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে 
পাঁরমাণে জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই পাঁরমাণে কখন রক্ষিত বা পাঁলত 
হইতে পারে না। জাীবকুল অত্যন্ত বাদ্ধশীল--িন্ত পাঁথবী সঙ্কীর্ণ । 
সকলে রাঁক্ষত হইলে, পাঁথবীতে স্থান কুলাইত না, পর্থবীতে উৎপন্ন আহারে 
তাহাদের পাঁরপোষণ হইত না। অতএব অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়__ 
আঁধকাংশ অন্ডমধ্যে বা বাজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ্য বা 
আভ্যন্তারক প্রকীতিতে এমন কিছ রৈলক্ষণ্য আছে যে, তদ্ৰারা তাহারা সমানা- 
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বন্থাপল্ন জীবগণ হইতে আহারসংগ্রহে, কিবা অন্য প্রকারে জীবনরক্ষায় 
পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । মনে কর, কোন 
দেশে বহু জাতীয় এরৃপ চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন 
কারয়া জীবনধারণ করে, তাহা হইলে যাহা'দিগের গলদেশ ক্ষদ্র, তাহার কেবল 
সব্বানদ্নস্থ শাখাই ভোজন কারিতে পাইবে ; যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ, তাহারা 
শনম্নস্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষা উদ্ধর্চ্ছু শাখাও খাইতে পারবে । সুতরাং 
যখন খাদ্যের টানটান হইবে__সব্বানদ্নস্থ শাখাসকল ফুরাইয়া যাইবে, তখন 
কেবল দীর্ঘস্কন্ধেরাই আহার পাইবে--হুস্বস্ক-্ধরা অনাহারে মারয়া যাইবে 
বা লুপ্তবংশ হইবে । ইহাকেই বলে প্রাকাতক নিবাচন। দীর্ঘস্কন্ধেরা 
প্রাকীতক নিব্বা5ন পাঁক্ষত হইল । ইস্বদক-্থর বংশলোপ হইল । 

প্রাকতক নিব্বচিনের মূল 1ভাও এই যে, যত জাঁব সৃম্ট হয়, তত জীব 
কদাচ রক্ষা হইতে পারে না। পারলে প্রাকীতক নিব্বসিনের প্রয়োজনই হইত 
না। দেখ, একটি সামান্য বৃক্ষে কত সহম্্ সহম্র বীজ জন্মে ; একাঁট ক্ষদু্ 
কীঠ কত শত শত অণ্ড প্রসব করে । যাঁদ সেই বীজ বা সেই অণ্ড, সকলগীলই 
রাঁক্ষত হয়, তবে আত অল্পকাল মধ্যে সেই এক ব:ক্ষেই বা সেই একাঁট 
কাঁটেই পাঁথবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় না। যাঁদ 
কোন কাট প্রত্যহ দ'ইট অণ্ড প্রনব করে (ইহা অন্যার কথা নহে ), তবে দুই 
1দনে সেই কীট সন্তান হইতে চারট, তিন দিনে আটাঁটি, চারি দিনে ষোলাট, 
দশ দিনে সহস্াধিক, এবং বশ 'দনে দশ লক্ষের আঁধক কাট জান্মিবে। এক 
বংসরে কত কোট কাঁট হইবে, তাহা শ.ভগকর হসাব কারয়া উঠিতে পারেন 
না। মনুষ্যের বহুকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান হয়, এক দম্প।ত হইতে 
চারি পাঁচাট সন্তানের আঁধক সচরাচর হয় নাঃ অনেকই ম।রয়া যায় ; তথাপি 
এমন দেখা গিরাছে যে, পণচশ বংসরে মন,ব্যসংখ্যা দ্বগ,ণ হইরাছে। যাঁদ 
সব্ব্ত এইরপ ব]দ্ধ হয়, তবে হিসাব কারলে দেখা যাইবে যে, সহস বৎসর 
মধ্যে প্াথবীতে মনুষ্যের দাঁড়।ইবার স্থান হইবে না। হস্তার অপেক্ষা অলপ- 
প্রসবী কোন জীবই নহে ; মনুষ্যও নহে। কিন্তু ড।বন- হস।ব কারয়া 
দোঁখয়াছেন যে, আতি ন্যনকল্পেও এক হাঁস্তদম্পাত হইতে ৭৫০ বংসর মধ্যে 
এক কো নবাঁত লক্ষ হস্তী সম্ভূত হইবে । এমন কোন বর্ধজীবী বৃক্ষ নাই 
যে, তাহা হইতে বৎসরে দুহাটি মান্র বাজ জন্মে না। লানয়স- ?হসাব 
কারয়াছেন যে, যে বুৃক্ষে বংসরে দুইটি মান বীজ জন্মে, সকল বাীঁজ রক্ষা 
পাইলে, তাহা হইতে বিংশাতি বংসরে দশ লক্ষ" বক্ষ হইবে ।% 

এক্ষণে পাঠক ভাবিরা দেখুন, একটি বত্তাকুবৃক্ষে কতগাল বার্তাকু-_ 
পরে ভাবুন, একাট বার্তাকুতে কতগ,ল বাঁজ থাকে । তাহা হইলে একটি 
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বাত্তকিবৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে, তাহা 'শ্ির কাঁরবেন । সকল বীজ রক্ষা 
হইলে, যেখানে বার্ধক দুইটি বীজ হইতে 'বংশাঁত বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, 
সেথানে বসর বৎসর প্রাত বৃক্ষের সহস সহস বাত্তকিবীজে বিংশাত বংসরে 
কত কোটি কোটি কোটি বাত্তাকুবৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণা কাঁরতে পারে £ 
সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বসর পরাঁথবীতে বার্তাকুর চ্ছান হয় ? 

চেতন সম্বন্ধেও এরপ । যে পাঁরমাণে সাাঁঘ্ট, তাহার সহস্হাংশ রাক্ষত 
হয় না। যাঁদ সুম্টা এবং পালনকর্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশস্ত, 
তাহা এত প্রচুর পারমাণে সান্ট করেন কেন ? জাবের রক্ষা যাহার আঁভিপ্রায়, 
তিনি অরক্ষণীয়ের পুষ্টি করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গাত দেখা 
যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না যে, সুম্টা ও পাতা এক, এ কথা না 
বাঁলয়াঃ সুষ্টা পৃথক, পাতা পৃথক, এ কথা বলাই সঙ্গত ? 

ইহার একাট উত্তর আছে- জীবধবংসের জন্য একজন সংহারকর্ত ক্পনা 
কারয়াছ । সংষ্ট জীবের ধ্বংস তাঁহার কার্ধ্য--যত সবষ্ট হয, তত যে রক্ষা 
হয় নাঃ ইহা তাঁহারই কার্ধ্য । পাতা এবং সশরম্টবর্তা এক, কপ তান ঘত সংক্টি 
করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ, এই সংহারকত্তরি শান্ত । 
নচেং সকলের রক্ষাই যে তাঁহার আঁভপ্রায় নহে, এমত কজ্পননয় নহে । যেখানে 
1তাঁন সব্বশীন্তমান্‌ নহেন, কম্পনা কাঁয়াছ, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা 
কারতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাঁহার আঁভপ্রেত 
নহে, ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই । 

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চাঁলতেছে 
সে সকলের অথবা সেই লংহারকাশান্তর আলোচনা কারলে ইহাই সহজে বুঝা 
যায় যে, এ জগতে অপাঁরামতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে--অতএব অপাঁরাঁমত 
জীবসৃষ্টি নিভ্ফল। সামান্য মনুষ্যের সামান্য বদ্ধ দ্বারা এ কথা প্রাপণীয় । 
অতএব 'যাঁন সুম্টা ও পাতা, 1তাঁনও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন । না জানলে 
তান মনহষ্যাপেক্ষা অদুরদর্শী। কন্তু তান কৌশলময়- জীবসজন প্রণালী 
অপূর্ব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূর ভীর প্রমাণ আছে। যাঁহার এত কৌশল, 
[তান কখনও অদূরদর্শাঁ হইতে পারেন না । যাঁদ তাঁহাকে অদুরদর্শ বাঁলয়া 
স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্যপ্রণীত, এ কথা আর 
বাঁলতে পারিবে না; কেন না, অদুরদর্শা চৈতন্য হইতে সেরুপ কৌশল 
অসম্ভব । তবে বালিতে হইবে যে, তান জানয়া নিষ্ফল স্থন্টতে প্রবৃত্ত । 
দূরদর্শ চৈতন্য যে নিষ্ফল স্রম্টতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। 
কারণ, নম্ফলতা বুদ্ধি বা প্রব্াত্তর লক্ষ্য হইতে পারে না। 

অতএব ইহা সিদ্ধ, 'যাঁন পালনকর্তা, অপাঁরমিত জনবস্7ান্ট তাঁহার 'ক্রিয়া 
'মহে। এজন্য পালনকর্তা হইতে পৃথক চৈতন্যকে স্যান্টকর্তা বালয়া কজ্পনা 
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করা অসঙ্গত নহে, 
ইহাতেও আপাতত হইতে পারে ষে, সূষ্টা ও পাতা প:থক- স্বীকার করিলেও 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সূষ্টা নিষ্ফল স:ম্টতে প্রবৃত্ত ; দরদ 
চৈতন্য 'নিম্ফল কার্ষে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ আপাঁন্তর মীমাংসা কই হইল ? 
সত্য কথা, কিন্তু বিবেচনা কারয়া দেখ যে, পাতা হইতে সংম্টা যাঁদ পৃথক: 
হইলেন, তবে সংস্ট জীবের রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য বাঁলয়া বিবেচনা করিবার আর 
কারণ নাই । সর্বৃষ্ট তাঁহার -এক মান্র আভিশ্রায় ; এবং স্টি হইলেই তাঁহার 
আঁভগ্রায়ের সফলতা হইল-_রক্ষা না হইলেও সে আভপ্রায়ের নিষ্ফলতা নাই। 
অতএব স:ম্টা, পাতা এবং হর্ত পৃথক- পৃথক: চৈতন্য, এমত বিবেচনা করা 
অসঙ্গত এবং প্রমাণ্ণবিরুদ্ধ নহে-__ইহাই হিন্দঃধর্মের নৈসার্গক ভীত, এবং এই 
সম্টা, পাতা ও হর্তা ব্রদ্ধা, বিষ্ণু, মহে*বর বাঁলয়া পাঁরচিত । কিন্তু এতৎসম্বন্ধে 
আমাদের কয়েকাট কথা বালবার আছে । 
প্রথম, আমরা বাঁলতোছি না যে, এই ন্রিদেবের উপাসনা এইরপে ভারতবষে 
উৎপন্ন হইয়াছে । আমরা এমত বিশ্বাস কার না যে, ভারতণয় ধম্মস্থাপকগণ 
এইরূপ বৈজ্ঞানক বিচার কাঁরয়া 'ন্রদেবের কমপনায় ' উপাচ্থুত হইয়াছিলেন। 
ই*হাঁদিগের উৎপাত্ত বেদগীত বিষ রাদ্রাদ হইতে । বৌদিক বিষ রদ্রাদি 
বৈজ্ঞানিক সঙ্কম্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু পাতৃত 
হত্ত্ত্ব সুম্টত্বের সৃচনাও বেদে আছে । তবে আদ্িতীয় দর্শনশাস্নীবং ভারতীয় 
পাণ্ডিতগণ কন্তুক এই ন্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে উহা 
বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা করা কর্তব্য যে, উহার সুদ নৈসার্গক 
ভীত্ত আছে। লোকবি*বাসের সেই গু নৈসার্গক ভাত্তি কি, তাহাই আমরা 
দেখাইলাম। 
আমাদগের দ্বিতীয় বন্তব্য এই যে, এই ন্রিদেবোপাসনার নৈসর্গিক ভিত্তি 
আছে বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছ; লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন 
কথাই পাওয়া যায় না যে, তদ্ৰারা এই ন্িদেবের আস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা 
প্রমাণীকৃত বালা স্বীকার করা যায় । প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্রু লাক্ষত হয় । 
প্রথম এই যে, জগতের নিমণিকৌশলে চৈতন্যযুস্ত নম্মতার আম্তত্ব প্রমাণ 
হইতেছে, এই কথা স্বীকার করাতেই "দেবের আস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংহ্থাপিত 
হইন্লাছে। কিন্তু প্রথম সত্রাট শ্রান্তজানত ; প্রাকীতিক নিব্বচিনের ফলকেই 
নিম্মণিকৌশল বাঁলরা আমাদগের ভ্রম হয় ; সেই ভ্রান্ত ভ্ানেই আমরা 
নিম্মতাকে সিদ্ধ করিয়াছি, নচেৎ নিম্মাতার আস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। 
নিদ্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার কাঁরয়াই আমরা সংহারকতাঁ, এবং পৃথক পৃথক 
সুষ্টা পাতা পাইয্লাছি। যাঁদ নিম্মতার আস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তবে 
িদ্বেবের মধ্যে কাহারও আন্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। 


৯৯১৮ 


দ্বিতীয় দোষ সৃজন পালন সংহারঃ প্রকই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান 
হাই শিখাইতেছে যে, যে বে নিয়মের ফলে সংজন, সেই সেই মের ফলে 
হংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক সগ্ক্প বরা প্রামাণ্য 
নহে। আমরা কোথাও বাঁল নাই বে, তাহা প্রামাণ্য । আমরা কেবল 
বীলয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহেঃ সঙ্গত । যাহা প্রমাণাবরহ্ধ 
নহে বা যাহা কেবল সঙ্গতঃ তাহা সুতরাং প্রামাঁণক, ইহা বলা যাইতে পারে 
না। ও 

আমাদিগের তৃতাঁয় বন্তব্য এই যেঃ প্িদেবের আসন্তত্বের যৌন্তকতা স্বীকার 
করিলেও, তাহাদিগের সাকার বাঁলয়া স্বীকার করা যায় না। প্রাণোতহাসে 
যে সকল আনন্ষাঙ্গক কথা আছেঃ তংপোষকে 'কিছহমান্র বৈজ্ঞাঁনক যতুস্ত 
পাওয়া যায় না। ব্রক্গা, বিষ্ঃ মহেশ*বর প্রত্যেকেই কতকগ্ুল অদ্ভুত 
উপন্যাসের নায়ক ॥। সেই সকল উপন্যাসের 'তিলমান্ত নৈসা্গক 'ভাত্ত নাই। 
যিনি ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেনঃ তাঁহাকে নিব্বোধ বাঁলতে পার 
না? কিন্তু তাই বাঁলয়া পুরাণোতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা 1নর্দেশ 
কার নাই। 

চতুর্থ, '্রিদেবের আস্তত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথাথ” 1 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলণী ইউরোপীয় জাতির 
অবলাম্বিত খুশজ্টধম্মাপেক্ষাও হিন্দদিগের এই ঘিদেবোপাসনা বজ্ঞানসঙ্গত 
এবং নৈসার্গক । ভ্িদেবোপাসনা 'বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানাবর[দ্ধ নহে । 
বস্তু খনিজ্টায় সব্বশীন্তমান-, স্থ্বজ্ঞ। এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে 
বজ্ঞানাবরদ্ধ। তাহা উপরেকথিত মিল--কৃত 'বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে। 
হন্দা্দগের মত কম্মফল মানিলে বা হিন্দঃদিগের মায়াবাদে তাহা 'বিজ্ঞান- 
সম্মত হয় । 

বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যেঃ এই জগৎ ব্যাপিয়া সব্বশ্ি, 
সব্বকার্যো, এক অনন্ত, আঁচস্তনখয়, অজ্দ্েয় শান্ত আছে--ইহা সকলের কারণ, 
বাঁহজগতের অন্তরাত্াপ্বরূপ | সেই মহাবলর আঁস্তত্ব অস্বীকার করা দূরে 
থাকুক, আমরা তদহদ্দেশে ভান্তভাবে কোটি কোটি কোট প্রণাম করি । 


বঙ্গদর্শনের পত্র সচনাক্* 
যাহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্হু বা সামায়ক পর্ন প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েনঃ 
তাঁহাঁদগের বিশেষ দুরদষ্ট। তাহারা যত যত করুন না কেনঃ দেশীয় 


* এই প্রবন্ধ পুনম্বীদ্ুত কারবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা 
আছে, তাহার পৃনরুন্ত এখনও প্রয়োজনীয় । ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম 
প্রকাশিত হয়। 


৯৪১৪) 


কৃতাবদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ । ইংরাজাপ্রর 
কৃতাঁবদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা 
ভাষায় 'লিাখত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক- 
মানেই হয় ত 'বিদ্যাবুদ্ধিহীনঃ 'লাপকৌশলশনা ; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের 
অনুবাদক | তাহাদের [ব*্বাস ষেঃ যাহা 'কিছন বাঙ্গালা ভাষায় লাপবন্ধ হয়, 
তাহা হয়ত অপাঠ্যঃ নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্হের ছার়ামান্র ) ইংরাজতে যাহা 
আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িক্না আত্মাবমাননার প্রয়োজন ক? সহজে 
কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পাঁড়য়া আমরা নানার্প সাফাইয়ের চেষ্টায় 
বেড়াইতোঁছ, বাঙ্গালা পাঁড়গলা কবুলজবাব কেন 'দিব ? 

ইংরাজিভস্তাঁদগের এই রূপ সংস্কৃতন্ঞ পাশ্ডিত্যা ভিমানপীদিগের "ভাষায়" 
যেরপ শ্রদ্ধা, তদ্ধিষয়ে লিাপিবাহল্যের আবশ্যকতা নাই । যাহারা শববয়? 
লোকঞ্ঃ তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান । কোন ভাষার বহি পাঁড়বার 
তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বাঁহ পড়? আর [নমন্পুণ 
বাখার ভার ছেলের উপর | সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্যা এক্ষণে কেবল নম্মলি 
স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্বয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোন 
কোন নি্কম্মা রাঁসকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায় । কাটিং 
দুই একজন কৃতাবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্হের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা 
পর্ধ্যস্ত পাঠ কাযা বিদ্যোৎসাহন বলিয়া খ্যাত লাভ করেন । 

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক-ঃ এখন নব্য সম্প্রধায়ের মধো কোন কাজই 
বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং 
লেকচর-, এড্রেস, প্রোসিডিংস সম্দায় ইংরাজিতে ॥। যাঁদ উভয় পক্ষ ইংরাজ 
জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার 
আনা ইংরাজি । কথোপকথন যাহাই হউক, পন্্ লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় 
না। আমরা কখন দেখ নাই যে যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছ জানেন, 
সেখানে বাঙ্গালায় প্র লেখা হইয্লাছে। আমাঁদগের এমনও ভরসা আছে যে, 
অগোণে দুগোঁধিসবের মন্তাঁদ ইংরাজিতে পাঠিত হইবে । 

ইহাতে ছুই বস্ময়ের 'বষর নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, 
অধোপাঞ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহ? বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের 
জ্ঞানোপাঙ্জনের একমান্র সোপান ॥ এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব 
অনুশীলন কাঁরয়া 'ছিতাঁয় মাতৃভাষার হ্থুলভুন্ত করিয়াছেন । বিশেষ, ইংরাজিতে 
ণা বাঁললে ইংরাজে বুঝে নাঃ ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান 
মর্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে 
নাঃ অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শৃনিলঃ সে অরণ্যে 
রোদন ? ইংরাজ যাহা না দেখল, তাহা ভস্মে ঘত। 
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আমরা ইংরাঁজ বা ইংরাজের দেষক নাহ | ইহা বাঁলতে পার যে, ইংরাজ 
হইতে এ দেশের লোকের ঘত উপকার হইয়াছে, ইংরাঁজ শিক্ষাই তাহার মধ্যে 
প্রধান । অনজ্ঞররপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। 
আরও বল, সমাজের মঙ্গল জনা কতকগযাঁল সামাজক কার্য রাজপুরুষাঁদগের . 
ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশাক]। আমাদগের এমন অনেকগ্দাীলন কথা 
আছে, যাহা রাজপুরুযাঁদগকে বুঝাইতে হইবে । সে সকল কথা ইংরাজিতেই 
বন্তবা। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে। 
সমন্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না 
বিলে, সমগ্র ভারতবষ" বুঝবে কেন? ভারতবষাঁয় নানা জাতি একমত, 
একপরামশ* একোদ্োগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নাত নাই । এই মতৈক্যঃ 
একপরাম্শিত্ব, একোদাম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনায় ; কেন না, এখন 
নংস্কৃত লুম্ত হইয়াছে । বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাঁদগের 
সাধারণ িলনভূমি ইংরাজি ভাষা । এই রঙ্জুতে ভারতায় এঁক্োর গ্রন্হি 
বাঁধতে হইবে ।* অতএব যতদূর ইংরাঁজ আবশ্যক, ততদর চলুক । কন্তু 
একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চাঁলবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে 
পারবে না। বাঙ্গাল অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবানও এবং অনেক 
সুখে সুখী; যাঁদ এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে 
পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই $ আমরা 
যত ইংরাজি পাড়, যত ইংরাজি কাহ বা যত ইংরাজি লাখ না কেন, ইংরাজি 
কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চণ্মস্বরূপ হইবে মান্ত। ডাক ভাকিবার 
সময়ে ধরা পাঁড়ব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কো 
সাহেব কখনই হইঞ্লা উঠিবে না। গগিল-ট পতল হইতে খাঁট রূপা ভাল। 
্রশ্তরময়ী সুন্দরী ম্র্ত অপেক্ষা, কুীসতা বন্যনারী জীবনযান্রার সদসহার। 
নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাট বাঙ্গালী স্পৃহণীগ্ন । ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক 
সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাট বাঙ্গালীর সমহদ্ভবের সম্ভাবনা 
নাই। যতাঁদন না স্া্শাক্ষত জ্ঞানবস্ত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষায় আপন 
উন্তি সকল বিন্যস্ত কারবেন, ততাঁদন বাঙ্গালগর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। 

এ কথা কৃতাবদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বাঁলতে পার না। 
যে উীন্ত ইংরাজতে হয় তাহা কয়জন বাঙ্গালীর হ্ৃাদয়ঙ্গম হয়? সেই ডীস্ত 
বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হ্দ়ঙ্গম না কারতে পারে ? যদ কেহ এমত মনে 
করেন যে, সংশিক্ষিতাঁদগের উীন্ত কেবল ন্নাশাক্ষিতাদগেরই বখবা প্রয়োজন, 
সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত । সমস্ত বাঙ্গালীর ' 


টি 


এখানে যাহা কাঁথত হইয়াছে, কংগ্রেস: এখন তাহা সিদ্ধ করতেছেন । 
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উল্লাতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই । সমফ্ত দেশের লোক ইংরাজ 
বুঝে না, কাঁস্মন- কালে বুঝবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং 
বাঙ্গালায যে কথা উত্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বাঁঝবে না 
বা শাঁনবে না। এখনও শুনে নাঃ ভাবষ্াতে কোন কালেও শনানবে না। 
যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ 
কোন উন্নাতির সম্ভাবনা নাই । 

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন: শফলটরং ডৌন২, করিবে |* এ 
কথার তাৎপর্ধয এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা স্যাশাক্ষিত হইলেই 
হইল, অধঃশ্রেণীর লোকাদগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা 
কাজে কাজেই বিদ্বান, হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপার ভাগে 
জলসেক করিলেই নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত সন্ত হয়, তেমাঁন 'বদ্যার্প জল, বাঙ্গালী 
জাতির্প শোষক-মৃন্তিকার উপারস্তরে ঢালিলে, 'নম্ন স্তর অর্থাৎ ইতর লোক 
পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে ! জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। 
ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নাতির এত 
ভরসা থাঁকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য । এতকাল শহতক ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন 'দিতোছল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ কাঁরয়া দেশ 
উদ্ধার কারবেন। কেন না, তাঁহাদগের 'ছিদ্রুগুণে ইতর লোক পর্যযস্ত রপার্র 
হইয়া উঠিবে। ভরসা কার, বোডে'র মাঁণ সাহেব এবারকার আবকার 
িপোট লিখবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখবেন । 

সে যাহাই হউক+ আমা'দগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদ্‌র 
গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা কাঁর না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে? উপরে 
ঢাঁললে নীচে শোঁষধবে। তবে কোন জাঁতর একাংশ কৃতাঁবদ্য হইলে 
তাহাদিগের সংসর্ণগদ্ণে অন্যাংশেরও শ্রীবাদ্ধ হয় বটে। কিন্তু যাঁদ এ দুই 
অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, 'বিদ্ধানের ভাষা মুখে বুঝিতে পারে না, 
তবে সংসগ্গের ফল ফাঁলবে কি প্রকারে? 

প্রধান কথা এই যেঃ এক্ষণে আমাদগের 'ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহাদয়তা কিছুমান্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর 
কৃতবিদ্য লোকেরা, মুর্খ দারদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ 
দ্ারদ্রেরা, ধনবান: এবং কৃতাবদ্যদিগের কোন সহখে সুখী নহে । এই সম্য়তার 
অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক । ইহার অভাবে, উভয় 
শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থকা জাঁঞ্মতেছে । উচ্চ শ্রেণীর সাহত যদি 


ক উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াছিল। তৰুপলক্ষে 
এই কথাটা উঠিয়াছিল। উচ্চ শিক্ষাপক্ষয় লোক এই কথা বলিতেন। 
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পার্থক্য জান্মিলঃ তবে সংসর্গ-্ফল জাঁন্মবে কি প্রকারে? যে পথক, তাহার 
সাঁহত সংসর্গ কোথায়? যাঁদ শাস্তমন্ত ব্যান্তরা অশস্তাদগের দুঃখে দুঃখণ, 
সুখে সখা না হইল, তবে কে আর তাহাঁদগকে উদ্ধার কারবে? আর যাঁদ 
আপনমর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাহারা শীল্তমন্ত, তাঁহাদিগের উত্বীত 
কোথায় 2 এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক 
অবস্থায় রাঁহলঃ ভদ্রু লোকাঁদগের আঁবরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগল । বরং যেষে 
সমাজের বিশেষ উন্নাত হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, 
বামাশ্রত এবং সহাদয়তা-সম্পন্ন । যতা্দন এই ভাব ঘটে নাই--যতদিন উভয়ে 
পার্থক্য ছিল, ততাঁদন উন্নাতি ঘটে নাই । যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, 
সেই 'দন হইতে শ্রীবাদ্ধ আরম্ভ ॥ রোম, এথেন্সন ইংল্যান্ড এবং আমোঁরকা 
ইহার উদ্াাহরণস্থল। সে সকল কাহনী সকলেই অবগত আছেন । পক্ষান্তরে 
সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাঁকালে সমাজের যেরুপ আনিম্ট হয়, 
তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্লান্স, মিশ্র এবং ভারতবর্ষ । এথেন্স এবং স্পাটণ 
দুই প্রতিযোগিনী নগরী । এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় এক জাতি 
প্রভু, এক জাত দাস ছিল । এথেন্স হইতে পঁথবীর সভ্যতার সষ্ট হইল-- 
যে বিন্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্সং তাহার প্রস্তি। 
স্পাটা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল । ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খনষ্টাব্ৰ হইতে 
যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাঁপি তাহার শেষ হয় নাই। যাঁদও তাহার 
চরম ফল মঙ্গল বটে, কন্তু অসাধারণ সমাজপাঁড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে । 
হস্তপদাধিচ্ছেদ কাঁরয়া, যেরুপ রোগীর আরোগালাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ 
সামাঁজক মঙ্গলসাধন । সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত "আছেন । মিশর 
দেশে সাধারণের সাঁহত ধর্ম-যাজকাঁদগের পার্থক্যহেতুক অকালে সমা'জান্নাত 
লোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য । এই বর্ণগত পাথক্যের কারণ, 
উচ্চ বর্ণ এবং নশচ বর্ণে যেরূপ গুবতর ভেদ জান্ময়াছিল, এরূপ কোন দেশে 
জন্মে নাইঃ এবং এত আঁনষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের 
সাবস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই । এক্ষণে বর্ণগত পাথণকোর 
অনেক লাঘব হইয়াছে ॥ দহরভাগ্যরুমে শিক্ষা এবং সম্পাত্তর প্রভেদে অন্যপ্রকার 
1বশেষ পার্থক্য জীন্মিতেছে। 
সেই পাথকোর এক িবশেষ কারণ ভাষাভেদ । স্যাশাক্ষিত বাঙ্গাল দিগের 
আঁভপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষার প্রচারিত না হইলে সাধারণ 
বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মধ্ম বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, 
তাঁহাদিগের সংম্রবে আসে না । আর, পাঠক বা শ্রোতাঁদগের সাহত সহায়তা, 
লেখকের বা পাঠকের দ্বতগাঁসদ্ধ গুণ । 'লিখিতে গেলে বা কাঁহতে গেলে, 
তাহা আপনা হইতে জন্মে । যেখানে লেখক বা বস্তার স্থির জানা থাকে যে, 
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সাধারণ বাঙালশ তাঁহার পাঠক বা শোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই 
তাহাঁদগের সাঁহত তাঁহার সহ্বদয়তার অভাব ঘাঁটয়া উঠে। 

যে সকল কারণে সংশাক্ষিত বাঙ্গালীর উন্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া 
কত'ব্য, তাহা আমরা সাবস্তারে বিবত কারলাম। কিন্তু রচনা-কালে স্দীশাক্ষত 
বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একাঁট বিশেষ 'বঘ] আছে। 
সূশাক্ষতে বাঙ্গালা পড়ে না । সূশাক্ষতে যাহা পাঁড়বে না, তাহা স্বাশাক্ষিতে 
লাখিতে চাহে না। ও 

“আপাঁরতোষা দ্বিদুষাং ন সাধ মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম: | 

আমরা সকলেই স্বাথণভিলাষী । লেখক মান্রেই যশের আঁভলাষী । যশঃ 
সঁশাক্ষিতের মুখে । অন্যে সদমৎ বচারসক্ষম নহে £ তাহাদের নিকট যশঃ 
হইলে, তাহাতে রচনা পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সর্ীশক্ষিতে না 
পাঁড়লে স:াশাক্ষত ব্যান্ত 'লাখবে না। 

এঁদকে কোন স্বাশাক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি 'জজ্ঞাসা করা যায়ঃ “মহাশয়, 
আপ্পান বাঙ্গাল'--বাঙ্গালা গ্রন্হ বা পন্নাদিতে আপনার এত হতা্দর কেন 2" 
তান উত্তর করেনঃ “কোন: বাঙ্গালা গ্রন্হে বা পন্পে আদর কাঁরব? পাঠ্য রচনা 
পাইলে অবশ্য পাঁড়।৮ আমরা মূস্তকণ্ঠে স্বীকার কার যে, এ কথার উত্তর নাই। 
যে কয়খান বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পাঁড়যা 
শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বৎসর বাঁসয়া না থাঁকলে.আর একখানি 
পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যার না ॥ 

এইরনপ বাঙ্গালা ভাষার প্রাতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনার 
বাড়তেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বাঁলয়া সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ । সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে 
1বমুখ বাঁলয়া, সংশাঞ্ষত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বমৃখ । 

আমরা এই পন্নকে স্যাশাক্ষিত বাঙজালদর পাঠোপযোগাী কারিতে যত্ন করিব । 
যত্র কারব, এই মান্র বালতে পারি। যত্ের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই 
আমা'দিগের প্রথম উদ্দেশ্য | 

দ্বিতিয়ত, এই গ্ন্র আমরা কৃতাবিদা সম্প্রদায়ের হস্তেঃ আরও এই কামনায় 
সমপ“ণ করলাম যে তাঁহারা ইহাকে আপনা'দিগের বার্তাবহস্বরূপ বাবহার 
করূন। বাঙ্গালগ সমাজে ইহা তাঁহাদগের বিদ্যা, কজ্পনাঃ লীপিবোশলঃ এবং 
1িত্তো্কর্ষের পাঁরচয় দিক । তাঁহাঁদগের উীন্ত বহন কাঁরয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে 
উ্তানের প্রচার করুক ॥ অনেক স্মীশাক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন ফে» এর্‌প 
বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে । সেই অভাব নিরাকরণ এই পনের এক 
উদ্দেশ্য । আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচন?* পাঠোপযোগী হইলে 
সাদরে গ্রহণ কারব । এই পনর, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন 
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সম্প্রধারবিশেষের মঙ্গলসাধনাথ সূম্ট হয় নাই। 

আমরা কৃত বিদ্যাদগের মনোরঞ্জনাথ যত্র পাইব বাঁলয়া, কেহ এরহপ 
[বিবেচনা কাঁরবেন না যে আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে 
মনোযোগ করিব না । যাহাতে এই পন্তর সব্বজনপাঠ্য হয়» তাহা আমাদগের 
বিশেষ উদ্দেশ্য 2 যাহাতে সাধারণের উন্নাতি হয় নাই, তাহাতে কাহারই' উন্নাতি 
সন্ধ হইতে পারে নাঃ ইহা বলিয়াছি। যাঁদ এই পন্রের দ্বারা সব্বসাধারণের 
মনোরঞ্জন সগ্কপ না কাঁরতাম, তবে এই পন্ প্রকাশ বৃথা কার্ধা মনে কাঁরতাম । 

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী আত সরল কথা ভিন্ন 
কিছুই সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নিভ'র 
করিনা যাঁহারা 'লাখতে প্রবৃত্ত হয়েনঃ তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না । যাহা 
সাশাক্ষিত ব্যাম্তর পাঠোপযোগাঁ নহেঃ তাহা কেহই পাড়বে না । যাহা উত্তম» 
তাহা সকলেই পাঁড়তে চাহে ; যে না বাাঁঝতে পারেঃ সে বুঝিতে যত্র করে। 
এই যত্রই সাধারণের শিক্ষার মূল ॥। সেকথা আমরা স্মরণ রাখব । 

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সাহত আপামর সাধারণের সহ্বদয়তা 
সম্বাচ্ধ'ত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন কারব । আরও অনেক 
কাজ কাঁরব বাসনা করি। কিন্তু যত গঞ্জে, তত বরে না ॥ গজ্জনকারণ 
মান্রেরই পক্ষে একথা সত্য ॥ বাঙ্গালা পামায়ক পন্রের পক্ষে বিশেষ । আমরা 
যে এই কথার সত্যতার একট নূতন উদ্াংরণস্বরূপ হইব না, এমত বাঁল না। 
আমাদিগের পৃব্বতনেরা এইরণ এক এক বার অকালগঙ্জন কাঁরয়া, কালে 
লয়প্রা্ত হইয়াছেন। আমাদগের অদৃন্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি 
না। যাঁদ তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষত ?ববেচনা কারব না॥ এ জগতে 
1কছুই নিষ্ফল নহে। একখান সামায়ক পনের ক্ষাণিক জীবনও িনম্ফল হইবে 
না। সে সকল নিয়মের বলে, আধ্বীনক সামাজিক উন্নাত সিদ্ধ হইয়া থাকে, 
এই সকল পন্লের জন্ম, জীবনঃ এবং মৃত্যু তাহারই প্রারুয়া । এই সকল সামান্য 
ক্ষাণক পন্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাঁজক 'নিয়মাধীন* মৃত্যু এ নিয়মাধীন, 
জীবনের পাঁরণাম এ অলথ্ঘ্যনয়মের অধীন । কালমন্লোতে এ সকল জলববদ্বদ্দ 
মান্ন। এই বঙ্গদর্শন কালসোতে নিয়মাধীন জলবন্বুদ্স্বরূপ ভাসিল ঃ নিয়মবলে 
বিলীন হইবে । অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযযূস্ত বা হাস্যাস্পদ হইব 
না। ইহার জন্ম কখনই ানষ্ফল হইবে না । এ সংসারে জলব-দ্বুদদও 'নিৎ্কারণ: 
বা নিজ্ফল নহে। 
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সঙ্গত 


[ ১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতাঁবষয়ক 'তিনাট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
তাহার কিয়দংশ ৬জগদ্ীশনাথ রায়ের রাঁচত। অবাঁশষ্ট অংশ. আমার রচনা । 
যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আমি পুনম্ীদ্ূত করলাম । ইহা প্রবন্ধের 
ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের ব:ঝিবার কষ্ট হইবে না|] 

সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, সংরাঁবাশষ্ট শব্দই সঙ্গীত। 
কিন্তু সর কি? 

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে? শব্দ জন্মে; এবং আহত 
পদার্থের পরমাণুমধ্যে কম্পন জন্মে । সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্ক 
বায়;ও কম্পিত হয় ॥ যেমন সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইন্টকখণ্ড 'নাক্ষিপ্ত 
কাঁরলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমহদ্ভূত হইয়া চাঁর দিকে মণ্ডলাকারে ধাঁবত 
হয়* সেইর্‌প কম্পিতবায়;র তরঙ্গ চার দিকে ধাঁবত হইতে থাকে । সেই সকল 
তরঙ্গ কর্ণ মধো প্রবিষ্ট হয়| কর্ণমধ্যে একখান সংক্ষন চর্ম আছে। এ সকল 
বায়বাঁয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চম্মোপাঁর প্রহ্থত হয় ; পরে তৎসংলগ্ন আস্থ প্রভূতি 
ঘ্ারা "শ্রবণ স্নায়ুতে নখত হইয়া মীন্ত্কণধ্যে প্রাবজ্ট হয়। তাহাতে আমরা 
শব্দানূভব করি । 

অতএব বায়ুর প্রকজ্প শন্দজ্ঞানের মখ্য কারণ । বৈজ্ঞানকেরা স্থির 
কারয়াছেন ষে, যে শব্দে প্রতি নেকেণ্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রক্জপ হয়, তাহা 
আমরা শুনিতে পাই, তাহার আঁধক হইলে শহীনতে পাই না। মসর সাবা্ত 
অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রাত সেকেন্ডে ১৪ বারের নযানসংখ্যক প্রকল্প যে 
শব্দে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্রকজ্পের সমান মাঘা সরের 
কারণ। দুইটি প্রকল্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যাঁদ সকল বারে সমান 
থাকে, তাহা হইলেই নূর জন্মে । গীতে তাল যেরূপঃ মানার সমতা মান 
শব্দপ্রকম্পে সেইরূপ থাকিলেই পুর জন্মে । যে শব্দে সেই সমতা নাই? তাহা 
স্‌ররপে পারণত হয় না। সে শব্দ “বেসুর” অথাৎ গস্ডগোল মান । তালই 
সঙ্গীতের সার। 

এই সুরের একতা বা বহত্বই সঙ্গীত । বাহ্য 'নসর্গততে সঙ্গীত এইরপ, 
ণকস্তু তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাহা বাল। 

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না । সকলেরই উতকষের কোন 
অংশে অভাব বা কোন দোষ আছে । কন্তু নিদোষ উৎকর্ষ আমরা মনে 
কজ্পনা করিয়া লইতে প1রি--এবং এক বার মনোমধ্যে তাহার 'প্রাতিমা স্থাপিত 

-কাঁরতে পারলে, তাহার প্রাতম্যার্তর সূঞ্জন কারতে পারি। যথা, সংসাবে 
কখন 'িদ্দেষ সুন্দর মনৃষ্য পাওয়া যায় না; ঘত মনুষ্য দোঁখ, সকলেরই 
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কোন না কোন দোষ আছেঃ 'কন্তু সেসকল দোষ ত্যাগ কারয়া, আমরা 
স্‌ন্দরকান্তমান্রেরই সৌন্দর্য মনে রাখিয়া, এক [নদ্দোষ মৃতি'র কল্পনা 
করিতে পারি। এবং তাহা মনে কম্পনা করিয়া নিদ্দেশষ প্রতিমা প্রস্তরে 
গাঠত করা যায় । এইর;প উৎকষের চরম স:ষ্টিই কাব্য, চিন্তার উদ্দেশ্য । 

যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রুপ ॥ 
বালকের কথা মিষ্ট ল্াগে। যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর ; বস্তার স্বরভঙ্গীই 
বন্তুতার সার। বন্তুতা শুনয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল 
লাগে না; কেন নাঃ সে স্বরভঙ্গী নাই। সে কথা সহজে বাঁললে 
তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রামিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যান্ত 
সরস হয়। কখন কখন একি মান্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত 
প্রেম বা এত আহমাদ ব্যন্ত হইতে শংনা গিয়েছে ফেঃ শোক বা 
প্রেম বা আহাদ জানাইবার জন্য রাঁচিত সংদ্দীঘ" বর্ততায় তাহার শতাংশ 
পাওয়া যায় না। কিসে এবূপ হয়ঃ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে । সেই কণ্ঠভঙ্গীর 
অবশা একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকষ অত্যন্ত সুখবর হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চণ্ল করে। 
কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকষই সঙ্গীত । কণ্ঠভঙ্গগ মনের ভাবের চিহ্ন। 
অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। 

ভন্তি, প্রেম ও আহতাদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সসয়ে সকল দেশে, সব্বলোক- 
মধ্যে আছে । কেবল খলতা-বাঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগছেষাদ 
প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে নহে । রণবাদা প্রভাত আছে সত্য, 
কিন্তু এ সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাচক নহে ; কেবল উৎসাহবন্ধ'ক মান্ত। কম্পনার 
দ্বারা আমরা রাগ অহঞকার প্রভূতি খলভাবের বর্ণনা গীতে ভাবাসন্ধ করিতে 
চেষ্টা কার, কস্তু সে বর্ণনা কল্পনা প্রতিষ্ঠিত মাত্র; বুঝাইয়া না দলে, বুঝা 
যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে । শোকপ্রন্গাশক গীত 
আছে, গীতমধ্যে তাহা আত মনোহর । িন্তু শোক ক্লুরভাব নহে; ভান্ত 
ও প্রেমবাচক। 

অতঃপর রাগ রাগিণন সম্বন্ধে কিছ; বন্তব্য আছে। যেমন তেন্রিশাট আদ 
দেবতা হইতে তৌন্রশ কোটী দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং 
ছাঁরশ র।গিনী হইতে অদ্ভুত কঙপনার প্রভাবেঃ অসংখা উপরাঁগিনী প্র" 
পৌনাদির সহিত [হন্দ্ু স্ঙ্গঈতে বিরাজমান হইয়াছে । এ বড় রহস্য। 
হন্দাদগের বদ্ধ অত্যন্ত কল্পনা-কুতূহীলনী । শব্ৰাথ মান্রকেই মানব- 
চাঁরন্রবিশিষ্ট কাঁরয়া পাঁরণত কারয়াছে । প্রাক্ীতক বস্তু বা শীন্তমান়েরই 
দেবত্ব। পথিব দেব ; আকাশ, ইন্দ্রঃ বরুণ, আগ্নি সংর্যাঃ চন্দ্র বায় 
একলেই দেব ; নদ, নদ, দেব, দেবী । দেব দেবী সকলেই মনুষ্যের ন্যায় 
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রঃপাঁবিশিষ্ট $ তাহাদের সকলেরই স্রপঃ স্বামী, পুত পৌরাঁদ আছে। তক* 
ঘারা প্রথম 'সদ্ধ হইল যে এই জগতের স্াষ্টকত্ত একজন আছেন। নি 
্র্ধা। দেখা যাইতেছে যে ঘটপদাদর স্াম্টকর্তাঁ, সাকার, হস্তপদাদাবাণভ্ট। 
সুতরাং ব্রক্গাও সাকার, হস্তপদা দাঁবাঁশস্ট, বোৌশর ভাগ চতুদ্মহখ । তবে তাহার 
একি ব্রান্মণীও থাকা চাহ । একটি ব্রা্ণীও হইল । খাঁষগণ তাঁহার পনর 
হইলেন । হংস তাঁহার বাহন হইলেন, নাঁহলে-্-গাঁতাবাধ হয় কি প্রকারে” 
ব্র্ধলোকে গাঁড় পালাঁকর অভাব । কেবল ইহাতেই কজ্পনাকারীরা সন্তুষ্ট নহে): 
মনয্যেরা কামক্োধাদপরবশঃ মহাপাপী । ব্রন্গাও তাই । তান কন্যাহারী?। 

যেখানে সাত্টকর্ত প্রভাত অপ্রমেয় পদার্থ আকাশ, নক্ষত্র, গার, নদ+ 
প্রভৃতি প্রাকাতক পদাথ-,--আগ্র, বায়, প্রভাত প্রাকাতিক 'ক্রিয়া” কামাছি 
মনোবাাত্ত, এ সকল ম্াশ্শবাশম্ট, পুন্রকলন্রাদিযুক্ত, সব্্ব বিষয়ে মনুষ্য 
প্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন সেখানে সুরসমণ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? সুতরাং 
তাহারাও সাকার, সংসারণ, গৃহী হইল । রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইলখ। 
কেবল যে এক একটি রাগিণণ, এমত নহে । রাগেরা কুলীন ব্রাহ্ষণ--পলিগোমিন্ট 
এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতাঁবদেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। 
রাগগদ্দলিকে “বাব” করিয়া তুললেন । তাঁহাদের রাগিণণর উপর উপরাগ্িণীও 
হইল। যাঁদ উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন 
রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকম্না কারতে লাগলেন । 
তাহাদের পু্রপৌন্াাদি জন্মিল। 

কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে । এই রহসোর ভিতর বিশেষ সার আছে। 
রাগ-রাগিণীকে আকারাঁবাশন্ট করা, কেবল রাসকতামান্ন নহে । শব্দশান্ত কে 
নাজানে? কোন একটি শব্দাবশেষ শ্রবণে মনের একাঁট বিশেষ ভাব উদয় 
হইয়া থাকে, হইা সকলেই জানে । আবর কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও সেই ভাব 
উদয় হইতে পারে । মনে কর, আমরা কখন কোন পুত্রশোকাতুরা মাতার 
ক্রদ্দনধবাঁন শানলাম | মনে কর, এস্থলে আমরা রোদনকারণীকে দোখতে 
পাইতোছি না, কেবল বৃন্দনধ্বান শহীনতে পাইতোছ। সেই ধ্যান শুনিয়া 
আমাদিগের মনে শোকের আবিভ্ভাব হইল ॥ আবার যখন সেইরূপ রোদনান- 
কারী স্বর শুনব--আমাদের সেই শোক মনে পাঁড়বেশসেইরুপ শোকের 
আবিভবি হইবে । 

মনে কর, আমরা অন্য দোঁখলাম যে, এক পরশোকাতুরা মাতা বাঁসিয়া 
আছেন। কীদতেছেন না-কস্তু তাঁহার মুখাবয়ব দোখিয়াই, তাঁহার উৎকট 
মানাসক যন্ত্রণা অনুভব কারতে পারলাম । সেই সম্তাপারুস্ট ম্লান মদখ- 
মণ্ডলের আধব্যান্ত আমাদের হ্াদয়ে আঁঙ্কত রাহল। সেই অবাধ, যখন 
আবার সেইর্‌্প ক্রিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিবঃ তখন আমাদের সেই শোক মন্চে 
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শপাঁড়বে-স্হায়ে সেই শোকের আঁবিভবি হইবে । 
অতএব সেই ধৰনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের 
“চিহজ্বরূপ | সেই ধ্বানতে সেই শোক মনে পড়ে । মানস প্রকৃতির নিয়মানব- 
সারে ইহার আর একটি চমৎকার ফল জন্মে । শব্দ, এবং মুখকান্ত, উভয়ই 
শোকের চিহ বলিয়া পরস্পরকে স্ম:তপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইর্‌প শব্দ 
শহানলেই, সেইরূপ ম?খকান্ত মনে পড়ে ; সেইরূপ মুখ দোঁথলেই সেইরংপ শখ 
মনে পড়ে। এইরপ ভুয়োভুয়ঃ উভয়ে একত্র স্মাতগত হওয়াতে, উভয়ে 
উভয়ের প্রাতিমাস্বরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে সেই 
শোকসূচক ধ্বানর সাকার প্রাতমা বাঁলয়া বোধ হয় । 
ধান এবং ম্ৃর্তর এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন কাঁরয়াই প্রাচশনেরা রাগ 
*রাগিণীকে সাকার কঙ্পনা করিয়া, তাঁহািগের ধ্যান রচনা কাঁরয়াছেন। সেই 
সকল ধ্যান, প্রাচীন আধ্াগের আশ্চর্য কাঁবত্বশান্ত ও কজপনাশান্তর 
পারচয়স্থল । আমরা পব্বপুরযাঁদগের কীর্ত যতই আলোচনা কার, ততই 
তাঁহাঁদগের মহানূভব দোঁখয়াই চমত্কৃত হই । 
দুটি একাঁটি উদাহরণ দই | অনেকেই টোঁড় রাগণন শ্বানয়াছেন । সহ্দয় 
:'বান্তিরা তচ্ছবণে যে একটি আঁনব্বচনণয় ভাবে আভিভূত হয়েনঃ, তাহা সহজে 
বন্তব্য নহে । সচরাচর যাহাকে কাঁবরা “আবেশ” বাঁলয়া থাকেন তাহা এ 
ভাবের একাংশ--কিন্তু একাংশমান্র। তাহার সঙ্গে ভোগা ভিলাষ মালত কর। 
সে'ভোগাভিলাষ নশচপ্রবৃত্ত নহে । যাহা কিছ 'নিম্মল সুখকর, অন্যজনের 
অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মক, সেই ভোগেরই আভলাষ। কিন্তু সে ভোগা- 
. দিলাষের সীমা নাই, তপ্ত নাই, রোধ নাই, শাসন নাই । ভোগে এবং ভোগ- 
সুখে আঁভলাষ আপাঁন উদ্ধালয়া উাঠতেছে । আকাঙ্ক্ষা বাঁড়তেছে । প্রাচীনেরা 
এই টোড় রাগিণীর ম্র্ত কল্পনা করিয়াছেন, যে পরমস্ন্দরী যুবতী, 
" বস্লালগকারে ভূষতা, 'কিস্তু বিরাহণী। আকাঙ্ক্ষার আনবৃত্তিহেতুই তাহাকে 
1বরাহনপ কজ্পনা কাঁরতে হইয়াছে । এই 'বরাহণধ স্ন্দরী বনাবহাঁরণী, 
বনমধো নিজ্জনে একাঁকনী বাঁসয়া মধৃপানে উন্মানী হইয়াছে» বাঁণা 
:বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল স্খাঁলত হইয়া পাঁড়তেছে, 
বনহরিণীসকল আসয়া তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রাঁহয়াছে। 
এই চিন আনব্বচনীয় স্ন্দর-কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক 
চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোঁড় রাগিণীর যথার্থ প্রাতমা। টোড়ি রাগিণী 
শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রাতমা দর্শনে 'ঠিক সেই ভাব জাঁন্মিবে। 
এইরুপ অন্যান্য রাগরাগিণীর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহ- 
ধা্মণী, দ'পকের পান্ববার্ত'নী, রন্তবস্তাবৃতা গোৌরাঙ্গী স্দন্দরা। ভৈরবী 
-শ্ক্লাম্বরপাঁরধানা নানালঞকারভূঁষতা- ইত্যাদি । 
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এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে তাহার সন্দৈহ নাই। ঘখন্জ 
বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্জেই পাশ্ডিতাঁগের মতের অনৈক্য, তখন কজ্পনামান্রপ্রসত 
বাপারে নানা মুনির নানা মত না হইবে কেন? কেবল চক্ষু মাদয়া, 
ভাবিয়া, মন হইতে অলগ্কারের সর্ট করিতে থাকিলে, অলওকার-সম্বন্ধে 
মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য কি? কিন্তু কতকগরীলন শব্দ দ্বারা যে 
কতকগ্দীলন ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার কাঁরতে হইবে । 
তাকিকেরা বাঁলতেপারেন যেই কোমল সরে যাঁদ শোকও বুঝায়, প্রেমও 
বুঝায়ঃ উচ্মাও বুঝায় তবে /স্বরভেদ দ্বারা একট ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ 
হইতে পারে? উত্তর, সে উপলাব্ধ কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের 
সঙ্গীতাবদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং 
অভ্যাসেই তাহার তারত্মা উপলব্ধ হইতে পারে । সামানা অভ্যাসে বালকেরা, 
সানাই শুনলে নাচে, হাইলণ্ডরেরা বাগপাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাগান 
[হন্দুরা আগমন শুনিলে কান । এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং স্শিক্ষায় 
পরিণত হইলে, ভাবস্গয়ের আধক্য জন্মে পুগ্খানহপুগখ অনুভব করিতে 
পারা যায় । শিক্ষাহণীন ম্‌টরেরা যাহাতে হাসে, ভাবুব্রো তাহাতে কঁদেন। 
অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতসুখানহভব মনুষ্যের 
স্বভাবাসদ্ধঃ তাহা ভ্রমাত্বক ! কতক দূর মান্র ইহা সত্য বটে যে, সংস্বর 
সকলেরই ভাল লাগে- স্বাভাবিক তাল বোধ সকলেরই আছে । ববিস্তু 
উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। অভ্যাসশ,ন্য ব্যান্ত 
যেমন পলাণ্ডুভোজনে 'বিরস্ত, আঁশাক্ষিত ব্যান্ত তেমান উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরন্ত। 
বেন নাঃ উভয়ই অভ্যাপাধীন | সংস্কারহীন ব্যান্ত রাগ-রাগিণন-পারপূণ 
কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন নাঃ এবং বহীমলনাবাঁশষ্ট ইউরোপায় সঙ্গীত 
বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন ৷ কিন্তু উভয় স্থানেই, অনাদরটি অসভ্যতার 
চিহ বালিতে হইবে । যেমন রাজনশাত, ধর্মনণাতি, বিজ্ঞান, সাহত্য প্রভৃতি 
সকল মনুষ্যেরই জানা উাঁচত, তেমান শরখরার্থে স্বাস্থ্যকর ব্যাক্লামঃ এবং চিন্ত- 
প্রসাদাথ মনোমোহিনী সঙ্গীতাঁবদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য । 
শাস্রে রাজকুমার রাজকুমারীদগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত 
প্রধান সান পাইয়াছে। বাঙ্গালগর মধ্যে ভদ্রু পৌরকন্যাদগের সঙ্গীত শিক্ষা 
যে নাঁষদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ । কুলকামিননরা 
সঙ্গীতানপনণা হইলেঃ গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয় ।. 
বাবুদের মদ্যাসন্তি এবং অন্য একাঁট গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে 
পারে। এতদ্দেশে 'নম্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মধ্যাপান্তর কারণ-স্ 
সঙ্গীতাণ্রয়তা হইতেই অনেকের বারস্ঘীবশ্যতা জন্মে । 
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বঙ্গদেশের কৃষক 


[ “বঙ্গদেশের কৃষকে” এ দেশীয় কষকদিগের যে অবস্থা বার্ণত হইয়াছে» 
তাহা আর নাই । জমদারের আর সের্‌প অত্যাচার নাই। নূতন আইনে 
তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিরা গিয়াছে । কৃষকাঁদগের অবশ্থারও অনেক উন্নতি 
হইয়াছে । অনেক স্ছলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমণদার দুব্বল। 
এই সকল কারণে আম এতাদন এ প্রবন্ধ পুনম্দাদ্রত কার নাই। এক্ষণেষে 
আমি ইহা প্দনর্মধাদ্রত করিতেছি, তাহার অনেকগীল কারণ আছে॥। (১) 
ইহাতে পচশ বৎসর পব্ৰে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায়। 
ভাঁবষ্যৎ ইীতিহাসবেত্তার ইহা কার্ধো লাগিতে পারে । (২) ইহার পর হইতে 
কষকাঁদগের অবস্থা সমাজ আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে উন্নাতি 
সাধিত হইয়াছে» ইহাতে তাহার প্রথম সমন্রপাত৯ সুতরাং পুনমদাদ্রুত হইবার 
এ প্রবন্ধ একটু দাঁব দাওয়া রাখে । (৩) ইহাতে কৃষকাঁদগের যে অবস্থা 
বার্ণত হইয্লাছে তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপারবার্ততই আছে । যতগুলি 
উৎপাতের কথা আছে, তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তহিত হয় নাই । 
(8) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়ঃ তখন কিছ? যশোলাভ কাঁরয়াছল, এবং (৫) 
আমি বঙ্গদর্শনে “সাম্য'? নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা 
পুনমর্ীদ্রুত করিয়াছিলাম । “বঙ্গদেশের কষক* আর পুনমীদ্রুত কাঁরব না, 
বিবেচনায় তাহার কয়দংশ “সাম্য”*-মধ্যে প্রাক্ষিপ্ত কারয়াছিলাম । এক্ষণে 
সেই «সাম্য”শদর্ষক পঃস্তকখানি [বলহপ্ত কারয়াছি। সুতরাং “বঙ্গদেশের 
কৃষক” পুনর্মধীদ্রুত করার আর একটা কারণ হইয়াছে । 

অর্থশাস্ত্রঘাটত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আম এক্ষণে ভ্র।ম্তশ্‌ন্য 
মনে কার না। কিন্তু অর্থশাস্ত সম্বন্ধে কোন কথা ভ্রান্তি, আর কোন: কথা 
ধুব সত, ইহা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। অতএব কোন প্রকার সংশোধনের 
চেষ্টা কাঁরলাম না ।] 


প্রথম পারচ্ছেদ-_দেশের শ্রীবৃদ্ধি 


আজ কাল বড় গোল শুনা যায় যে আমাদের দেশের বড় শ্রীবাক্ধ 
হইতেছে । এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসম্ন যাইতোছল, এক্ষণে ইংরাজের 
শাসনকোৌশলে আমরা সভ্য হইতোছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে । 
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1ক মঙ্গল, দৌখতে পাইতেছ না? এ দেখ লৌহবর্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি 
উচচৈঃশ্রবাকে বলে আঁতক্রম কাঁরয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে । এ 
দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরগুগ মালায় দিগ-গজ ভাসয়া 'গিয়াছিল, 
আঁগ্রময়প তরাণ ক্লীঁড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ কারয়া বাঁণজ্য দ্ুব্য 
বাঁহয়া ছহাটতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক 
রোগ হইয়াছে-বিদ্যাৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসয়া তোমাকে সংবাদ দিল, 
তুমি রান্নিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বাঁসয়া তাঁহার শহশ্রুধা কারতে লাগিলে। 
যে রোগ পহৃক্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চাকৎসাশাস্ের গুণে ডান্তারে 
তাহা আরাম কারল। যে ভুমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অদ্রালিকাময় 
হইয়া এখন হাঁসতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র ভল্লকের আবাস ছিল। এঁষে 
দোঁখতেছ রাজপথ, পণ্াশ বংসর পৃব্বে এ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার 
খপছলে পা ভাঙ্গিয়া পাঁড়য়া থাকিতেঃ না হয় দস্মাহস্ে প্রাণত্যাগ কাঁরতে ) 
,এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জবলিতেছে । তোমার রক্ষার জন্য 
পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাঁড় দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে 
বাঁসয়া আছে, তাহা দেখ ॥ যেখানে আগে ছেখ্ড়া কাঁথা, ছেপ্ড়া সপ ছল, 
এখন সেখানে কার্পেটঃ কৌচ-, ঝাড়, কাণ্ডেলান্রাঃ মারবেল, আলাবাজ্টার-১- 
কত বালব ? যে বাবু দ্রবণ কষিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ 
পর্যবেক্ষণ কারতেছে, পঞ্চাশ বৎসর পৃব্বে জান্মিলে উন এত দন চাল কলা 
ধূপ দাঁপ দিয়া বহস্পাতির পূজা বারতেন। আর আমি যে হতভাগা, 
চেয়ারে বাঁসয়া ফুলিস্কেপ্‌ কাগজে বঞ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ লাখতে 
বাঁসলামঃ এক শত বৎসর পৃব্বে" হইলে» আম এতক্ষণ ধরাসনে পশ্াবশেষের 
মত বাঁসয়া ছেড়া তুলট- নাকের কাছে ধাঁরয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি 
না, সেই কচকচিতে মাথা ধরাইতাম ॥। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে 
না? দেশের বড় মঞ্গল--তোমরা একবার মগ্গলের জন্য জয়ধবান কর ! 
এই মঞ্গল ছড়াছ'ড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত 
মঞ্গল ? হাঁসম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রোদে, খালি মাথায়, খাল 
পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা আঁ্ছিচম্মণবাশিম্ট বলদে, ভোঁতা হাল 
ধার করিয়া আনিয়া চাঁষতেছে, উহাদের কি মণ্গল হইয়াছে ? উহাদের এই ভাদ্রের 
রোদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার 
ণীনবারণজন্য অঞ্জাঁল কারয়া মাঠের কদ্ৰ্ম পান কাঁরতেছে। ক্ষুধায় প্রাণ 
যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময় । 
সম্্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, 
লঞ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেপ্ড়া মাঘুরেঃ না হয় ভূমে, 
'গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে--উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরান 
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প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ কাঁরতে যাইবে--যাইবার সমর, হর 
জমাদারঃ নয় মহাজনঃ পথ হইতে ধাঁরয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইল্লা 
রাঁথবে, কাজ হইবে না । নয় তচাঁষবার সময় জমীদার জমীখান কাঁড়িরা 
লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর ফি কারবে? উপবাস--সপারবারে উপবাস। 
বন দোঁখ চসমা-নাকে বাবু ! ইহদের ক মগ্গল হইয়াছে? তুম লেখাপড়া 
শাথয়া ইহাঁদগের কি মঙ্গল সাধিকাছ? আর তুম ইংরাজ বাহাদুর ! 
তুমি ষে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধাঁরয়া 'বাধর সৃষ্টি ফিরাইবার 
কজ্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমক্‌ষ *মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডাঁর়ত করিতেছ-_ 
তুমি বল দেখি যে* তোমা হইতে এই হাঁপম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি 
উপকার হইয়াছে £ 

আগি বাল, অণহমাণ্র নাঃ কণামান্রও না । তাহা যাঁ৭ না হইল, তবে আম 
তোমাদের সঙ্গে মগ্গলের ঘটায় হহলহধৰাঁন দিব না! দেশের মগ্গল ? দেশের 
মগ্গল, কাহার মগ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দোৌখতোছ, কিন্তু তুমি আম ফি 
দেশ ? তুম আম দেশের কয় জন 1 আর এই কাঁষজীবী কয় জন? তাহাদের 
ত্যাগ কাঁরলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করলে তাহারাই দেশ- দেশের 
'আধকাংশ লোকই কাঁষজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য হইতে 
পারে ? 1কন্তু সকল কাৃষজীবী ক্ষোপিলে কে কোথায় থাকবে £ কি না হইবে? 
যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই । 

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার কার । আমরা এই প্রবন্ধে একাটি 
উদ্াহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের ক প্রকারে শ্রীবাদ্ধ হইতেছে। 
পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবাদ্ধর ভাগী নহে । পরে দেখাইব বে, 
তাহা কাহার দোষ । 

'্রিটিশ, আঁধকারে রাজা সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপাঁড়া উপাঁচ্থিত 
কাঁরয়া যে দেশের অর্থাপহরণ কাঁরবেঃ সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রাহত 
হইয়াছে । আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সাঁণতার্থ 
অপহরণ কাঁরবে, সে ভয্নও অনেক নিবারণ হইয্লাছে। দস্ন্যভাতি, চোরভীত, 
বলবৎকর্তৃক দুব্্বলের সম্পান্তহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে । 
“আবার রাজা বা রাজপুরষেরা প্রজার সাতার্থ সংগ্রহ-লালসায় ষে বলে 
ছলে কৌশলে লোকের সব্বস্বাপহরণ কাঁরবেন, সে দিনও নাই । অতএব যা 
কেহ অর্থসগয়ের ইচ্ছা করে» তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে 
পারবে, এবং তাহার উত্তরাধকারশরাও তাহা ভোগ কাঁরতে পারবে | যেখানে _ 
'লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে 
পারবারপ্রাতিপালনশান্ত সম্বন্ধে আনশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসারধদ্মে 
'ববরাগণ ॥ পাঁরণয়াদতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। 
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অতএব, 'বি:টশ: শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে । প্রভাবদ্ধির ফল, কৃষিকার্যের 
বিস্তার । যেদেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযষোগণ শস্যের আবশ্যক» 
সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তদুপধদুস্ত ভূঁমিই কাত হইবে, 
কেন না, অনাবশ্যক শস্য--যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,-- 
তাহা কে পারশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন কারতে যাইবে 1 দেশের অবাঁখন্ট 
ভাম পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রুপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে । কিন্তু প্রজাব্াদ্ধ 
হইক্লা যখন সেই এক লক্ষ লোকের চ্ছানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশন 
ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির উৎপন্বে লক্ষ লোকমান 
প্রাতপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জাবনধারণ করিতে 
পারে না। সুতরাং প্রজাব্দ্ধ হইলেই চাষ বাড়বে । যাহা পৃব্ৰর পাঁতিত 
বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে । 'ব্রটিশ শাসনে প্রজাবদ্ধি 
হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পৃব্বের অপেক্ষা এক্ষণে 
অনেক ভূমি কাত হইপ্লাছে। 

'আর এক কারণে চাষের ব্যাদ্ধ হইতেছে । সেই ছ্বিতয় কারণ বাণজ্যবৃন্ধি । 
বাঁণজ্য বিনিন্য় মান্। আমরা যাঁদ ইংলগ্ডের বস্তার্দ লইঃ তবে তাহার 
বিনিময়ে আমাদের বিছহ সামগ্রী ইংজণ্ডে পাইতে হইবে, নাহলে আমরা বস্ত্র 
পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে বাঁলিবেন, “টাকা”; তাহা নহে 
সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম । সত্য বটে, ভারতবে'র 
[বছন টাকা ইংলণ্ডে যায়,শ-সেই টাকাটি ভারত্ব্যাপারে ইংলশ্ডের মূনফা । 
সে টাকা ইংলপ্ড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রথর কোন অংশের মূল্য নহে, যাঁদ বিবেচনা 
কর, তাহাতেও হানি নাই। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্যসকল 
পাঠাইস্-যথা, চাউল, রেশম, কাপশি, পাটঃ নঈল ইত্যাদি । ইহা বলা বাহুল্য 
যে,যে পারমাণে বাণিজ্যব্দ্ধ হইবে, সেই পাঁরমাণে এই সকল কৃষিজাত 
সামগ্রুর আঁধিকা আবশ্যক হইবে । সূত্রাং দেশে চাষও বাড়বে । ত্রীটশ- 
রাজ্য পর্যন্ত এ দেশর বাণিজ্য বাঁড়তেছে- সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য 
বৎসর বংসর অধক কাৃষজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে 
প্রীত বৎসর চাষ বাঁড়তেছে। 

চাষ বাদ্ধির ফল 1? দেশের ধনববাদ্ধ, শ্রীবাদ্ধ। যাঁদ প্‌ব্বে ১০০. 
[বিঘা জমণ চাষ করিয়া বার্ধক ১০০ টাকা পাইয়া থাকি, তবে ২০০ বিশ্বা 
চাষ করিলে, ন:নাধিক্* ২০০ টাকা পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাষ কাঁরলে, 


* সমাজতত্ীবদেরা ব্াীঝবেনঃ এখানে ণনযনাধক” শব্দট ব্যবহার কারবার 
1বশেষ তাৎপর্ধ্য আছে বিস্তু সাধারণপাঠ্য, «ই প্রবন্ধে তাহা বংঝাইবার, 
প্রয়োজন নাই। 
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টাকা পাইব | বঙ্গদেশে দিন দন চাষের বুদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 
আর একটা কথা আছে। সকলে মহাদুঃখত হইয়া বাঁলয়া থাকেন, 
ণে দিনপাত করা ভার-_ ছুব্য সামগ্রশ বড় দূম্মল্য হইয়া উঠিতেছে। এই 
থা নিদ্দেশি কাঁরয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্তমান সময় দেশের 
ক্ষে বড় দ;ঃসময়। ইংরাজের রাজ্য প্রজাপাঁড়ক রাজ্য, এবং কাঁলষুগ অত্যন্ত 
অধন্সাক্রা্ত যুগ--দেশ উৎসন্ গেল ! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশাক্ষত 
সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্তমান সাধারণ দৌম্সল্য 
দেশের অমগ্গলের চিহ নহে, বরং একট মগ্গলের চিহ। সত বটে, যেখানে 
গে আট আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা 
লাগে যেখানে টাকায় তন সের ঘত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়া 
পাওয়া ভার । বিস্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা ঘত 
দুম্সৃল্য হইয়াছে । টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, 
এক টাবার ধান এখনযে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহ?তে দদ্দেহ 
নাই। 
ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিতঃ সে ভূহিতে 
দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভুমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ 
টাবা হয়। বঙ্গদেশের সব্বনুই বা আঁধকাংশ স্থানে এইর্‌প হইয়াছে সুতরাং 
এই এক কারণে বঙ্গদেশের কীষজাত বাক আয়ের বাঁ্ধ হইয়াছে। 
আবার পৃত্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কার্ধত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। 
তবে দই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বদ্ধ হইয়াছে; প্রথম, কার্ধত ভূমির 
আধক্যে, 'ছিতপয়, ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে । যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন 
টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিধায় ছয় টাকা জচ্মে, আবার আর এক 
বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় টাকা, $ মোটে তিন টাকার হ্ছানে 
বার টাকা জন্মিতেছে। 
এইর্‌পে বঙ্গদেশের কাঁধফজাত আয় যে 'চিরস্ছায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে 
এ পর্যন্ত তিন চারিগুণ বদ্ধ হইয়াছে, ইহা বাঁললে অত্যুন্তি হইবে না। 
এই বেশ? টাকাটা কার ঘরে যায় 2 কে লইতেছে 2 
এ ধন কৃতিজাত--কৃষকেরই প্রাপ্য--পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, 
ক্যকেরাই পায় । বান্তাঁবক তাহারা পায় না। কে পায়ঃ আমরা দেখাইতোছি। 
কিছ: রাজভান্ডারে যায় । গত সন ১৮৭০। ৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী 
কজিকাতা রেবিদিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কাধ্যাধ্যক্ষ সাহেব 
লিখেন, ১৭৯৩ সালে চিরচ্ছারপ বন্দোবন্তের সময়ে যে প্রদেশে ২১৮৫১৬৭১৭২২ 
টাকা রাজস্ব ধ্য্য্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩১৫০১৪১১২৪৮ টাকা 
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রাজস্ব আদায় হইতেছে । অনেক অবাক, হইপ্লা জিজ্ঞাসা কাঁরবেন, যে কর 
গচরকালের জন্য অবধারত হইয়াছে» তাহার আবার বাঁদ্ধ কি? শক সাহেব। 
বদ্ধর কারণ সকলও নিদ্দেশ কারয়াছেন--যথা,ঃ তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরান্ 
বাজেয়াপ্ত, নূতন “পযন্ত” ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি 
ইত্যাদি । অনেক বলিলেন, এ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে আর বড় 
অধিক হইবে না। কিন্তু শক্‌ সাহেব দেখহেয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিক্মিতরূগে 
হইতেছে ৷ পূব্ববিধারিত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমেস্ট: 
পাইতেছেন--সাড়ে বাধা লক্ষ টাকা--তাহা কাঁষজাত ধন হইতেই 
পাইতেছেন। 

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাদ্ডারে যাইতেছে । আঁফমের আলে 
আধকাংশই কৃষিজাত । কষ্টম- হোৌরের ছ্বার 'দিয়াও রাজভাণ্ডারে কাঁষজাত 
অনেক ধন যার । 

শক সাহেব বলেন, এই কাঁষজাত ধনবদ্ধ আঁধকাংশই বাঁণক- এবং 
মহাজনাদগের হস্তগত হইয়াছে । বাঁণক- এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার 1কয়দংশ 
হস্তগত করিতেছে, তছিষয়ে সংশয় নাই ॥ কৃবকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং 
মহাজনের লাভও বাঁড়য়াছে । এবং ষে বাঁণকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া 
'ধক্রয়ের স্থানে বিক্ুয্ন করে, কৃষিজাত ধনের 'কিয়দংশ যে তাহাদের লাভম্বরূপে 
পরিণত হয়, তাঁছষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু কৃষিজাত ধনের বাদ্ধর আধকাংশই যে 
তাহাদের হস্তগত হয়ঃ ইহা শক: সাহেবের ভ্রমমান্র | এ ভ্রম কেবল শক সাহেবের 
একার নহে । “ইকনামণ্ট-” এই মতাবলম্বী । “ইকনামন্টের” ভ্রম *ইণশ্ডিয়ান্‌ 
অবজর:বরের” 'নিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । সে তর্ক এখানে উথাপনের 
আবশ্যক নাই । 

আধকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই 
আঁধকার অস্ছায়ী ? জমীদার ইচ্ছা কারলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। 
দখলের আঁধকার অনেক স্থানেই অদ্যাঁপ আকাশকুসূম মান । যেখানে আইন 
অনহসারে প্রজার আঁধকার আছেঃ যেখানে কার্ষেয নাই। আঁধকার থাক: বা 
না থাক জমীদার উঠিতে বললেই উঠিতে হয় ॥ কয়জন প্রজা জমখদারের 
সঙ্গে বিবাদ কয়া টায় থাকতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজনায 
স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। প্যব্বেই কাথত হইয়াছে, 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে । তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে,* কিতত 
ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ । প্রজাবাদ্খ হইলেই জমীর খাজনা বাড়িবে। 
যে ভূমির আগে এক জন প্রা ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দই জন 
প্রার্থ+ দঁড়াইবে । যে বেশী খাজনা দিবেঃ জমীদার তাহাকেই জমণী দিবেন । 


* যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়» তখন (50898 হয় নাই। 
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রামা কৈবর্তের জমাঁটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজনা দেয় । হসম শেখ 
সেই জমা চায়স্পসে দেড় চাকা হার স্বাকার কাঁরতেছে। জমীদার রামাকে 
উঠিতে বাঁললেন | রামার হয় ত দখলের আঁধিকার নাই, সে অমান উাঁঠল। 
নয় তআঁধকার আছে, কিন্তু ক করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কাঁরয়া জলে 
বাস করিবে ক প্রকারে ১ আঁধকার বিসক্জরন দিয়া সেও উঠিল । জমাদার 
বিঘা পিছ আট আনা বেশী পাইলেন । 

এইরহপে চিরস্ছারী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন 
যোগে নাকোন সুযোগে, দেশের আঁধকাংশ ভূমির হার বাদ্ধি হইয়াছে । 
আইন আদালতের আবশ্যক করে নাই-_বাজারে যেরু্‌প গ্রাহকবাদ্ধ হইলে 
বিষ্গা পটলের দর বাড়ে, প্রজাব:দ্ধিতে সেইর্‌প জমীর হার বাঁড়য়াছে। সেই 
বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে । 

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার কারবেন। তাঁহারা 
বলিবেন, আইন আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া ধম্ম" আছে । আইন-_ 
সে একটা তামাসা মাতর--বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দোঁখয়া থাকে। 
নিরিখ পূ্ববার্ণত প্রণালণতে বাঁড়য়া গিয়াছে । আর জমশদারের দয়া ধম 
স্যখন আর স্কূু, ফিরে না, তখন লোকের দয়া ধম্মের আবিভশব হয় | 
স্ব, ফিরাইয়া ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের আঁধকাংশ বর্ধিত ধা আয় ভূম্বাঁমগণ 
আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন । চিরস্ায়ধ বন্দোবস্তের সময়ে জমীদারের 
যে ইস্তবন্দ ছল, অনেক স্থানেই তাহার ন্রিগুণ চতুগর্ৃণ হইয়াছে । কোথাও 
দশগুণ হইয়াছে । কিছ না বাঁড়য়াছে, এমন জমখদারী আত অজ্প। 

আমরা দেখাইলাম, এই ঈমবরপ্রোরত কীঁষধনের বাদ্ধর ভাগ, রাজা পাইয়া 
থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বাঁণক- পায়েন, মহাজন পায়েন,কৃষী কি 
পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়? 

আমরা এমত বাল না যে, সে কিছুই পায় না। বন্দু বিসগমান পাইয়া 
থাকে | যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছ? অবস্থার পাঁরবর্তন হয় নাই। 
অদ্যাঁপ ভূমির উৎপন্নে তাহার 'দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ 
ক্যকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে । যার ধন, তার ধন নয়। 
ধাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না। 

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবদ্ধি হইয়াছে । অসাধারণ 
্ধলক্ষমী দেশের প্রাতি সংপ্রসন্না। তাঁহার কপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে । 





%* আমরা মনুন্তকণ্ঠে স্বীকার কার, সকল ভূস্বামী এ চাঁরঘ্ের নহেন ॥ 
অনেকের যথাথ দয়া ধর্ম আছে। 
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সেই অথ রাঙ্জা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে॥। অতএব সেই 
শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূদ্বামী, বাঁণক্‌ত মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল 
কৃষকের শ্রীব্যাদ্ধ নাই । সহত্তর লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরান*বই জনের 
তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবাদ্ধর জন্য যে জয়ধবাঁন তুলিতে চাহে, 
তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবাদ্ধি না 
দেখিলে আম কাহারও জয় গান কাঁরব না 


জখবের শন জীব ; মনুষ্যের শলু মনষ্য ; বাঙ্গালী কৃষকের শন 
বাঙ্গাল? ভূস্বামী । ব্যাঘাঁদ বৃহচ্জজ্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে 
রোহিতাঁদ বৃহৎ মৎস্য, সফরাদিগকে ভক্ষণ করে ॥ জমীদার নামক বড় মান্য, 
কৃষক নামক ছোট মান.ষকে ভক্ষণ করে ৷ জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকর্দিগকে 
ধাঁরয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হাদযরশো পিত 
পান করা দয়ার কাজ । কষকাঁদগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দূদ্ৰ্শা হউক না 
কেন, এই সব রত্প্রসাবন বসৃমতখ কর্ষণ কাঁরয়া তাহাদিগের জীবনোপার যে 
না হইতে পারিত, এমত নহে । কন্তু তাহা হয় না,; কৃষকে পেটে খাইলে 
জমণদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশ ঢালতে পারেন না। সুতরাং 'তাঁন 
কৃবককে পেটে খাইতে দেন না। 

আমরা জমীদারের দেষক নাহ । কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাঁদগের 
আনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন 
বিবেচনা কার । যে সৃহৃদগণের প্রণীত আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে 
গণনা কার, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমখদ্দার ৷ জমীদারেরা বাঙ্গালী জাতির 
চূড়া, কে না তাঁহাঁদগের প্রাতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা 
বাহা বালিতে প্রবৃত্ত হইতোছিঃ তাহাতে প্রণীতভাজন হওয়া দূরে থাকুক, যিনি 
আমাদের কথা ভাল কাঁরয়া না বাীঝবেন, হয় ত তাঁহার বিশেষ অপ্রণাতিপার 
হইব। তাহা হইলে, আমরা বিশেষ দুঃ্ীখত হইব। কিন্তু কর্তব্য 
কার্যযানুরোধে তাহাও আমাদগকে স্বীকার কারতে হইতেছে । বঙ্গীয় 
কৃবকেরা নিঃসহায়, মনহষ্যমধ্যে নিতান্ত দুদ্দশাপননঃ এবং আপনািগের দুঃখ 
সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না । যাঁদ মূকের দ্‌ঃখ দোঁখয়া তাহা নিবারণের 
ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না কালাম) তবে মহাপাপ স্পর্শে । আমরা এই 
প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজশ্রেম্ঠ ভূস্বামমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইব--অনেকের 
ধনকট তিরস্কৃত, ভর্ধীসত, উপহাঁসিত, অমর্ধ্যাদাপ্রা্ত হইব- বন্ধবর্গের 
বঅপ্রণীতভাজন হইব । কাহারও নিকট মূর্খ, ক্মহারও নিকট দ্বেষকঃ কাহারও 
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শনকট 'মথ্যাবাদী বাঁলয়া প্রাতপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটক । যাঁদ সেই 
ভয়ে বন্তদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোন্ত না করে, পীড়তের পড়া 
নিবারণের জন্য যত্র না করে, _যাঁদ কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া 
সত্য কথা বাঁলতে পরাত্মূখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত 
হয়, ততই ভাল ।॥ যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোন্ত নিঃসৃত না হইল, 
সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লীখল, সে লেখনী 
নিম্ষলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলবেন, আমরা ক্ষাত 
বিবেচনা কাঁরব না । যাঁহারা মহ, তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বাঁলয়া মার্জনা 
কাঁরবেন,__এই ভিক্ষা । আমরা জানিয়া, শুনিয়া কোন অযথাথোঁন্ত করিব 
লা। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা স্বীকার কারব। 
যতক্ষণ না যে ভ্রম দোৌখব, ততক্ষণ যাহা বালব, মুস্তকণ্ঠেই বালব । 
আমাদগের বিশেষ বন্তব্য এই, আমরা যাহা বাঁলতোছ, তাহা 'জমীদার 
সম্প্রদায়” সম্বন্ধে বালতোছ না। যাঁদ কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই দুরাআা 
বা অত্যচারশ, তান নিতান্ত মিথ্যাবাদী । অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবংসল, 
এবং সত্যানষ্ঠ । সুতরাং তাঁহাঁদগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাঁশত কথাগ্যাল 
বর্তে না । কতকগর্ীল জমীদার অত্যাচারশ ; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য । 
আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বাঁলয়া রাখিলাম । যেখানে জমীদার 
বাঁলয়াছ বা বাঁলব, সেইখানে এঁ অত্যাচারী জমীদারগ্ীলই বৃঝাইবে । পাঠক 
মহাশয় 'জমীদার সম্প্রদায় বাঁঝবেন না। 
বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছ; আ'ধক নহে। 
তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয় ॥ তাহা অল্প নহে । বাঁজের 
মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে ; 
এপ্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে 
মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার কাঁরয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা 
পাঁরশোধ কারতে হইবে । কেবল পাঁরশোধ নহে, দেড় সুদ দিতে হইবে । 
শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে বাঁলয়্া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে । 
যাহা রহিল, তাহা অন্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজনা দিতে হইবে। 
তাহা দিল । পরে যাহা বাকি রাহল-_অল্পাবাঁশষ্ট, অজ্প খুদের খুদ, চাব্বিতি 
ইক্ষুর রস, শুত্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি--তাহাতে অতি কম্টে দিনপাত 
হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না । তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায় ? 
পাঠক মহাশন্প দেখুন ।- 
পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজনা দিল । কেহ কিস্তি 
“পাঁরশোধ কারল- কাহারও বাঁক রইল । ধান পালা 'দিরা, আছড়াইক্লা, 
'গোলায় তুলিয়া, সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় কাঁরয়া কৃষক সম্বৎসরের 
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খাজনা পরিশোধ কারতে চনত মাসে জমীদারের কাছাঁরতে আসিল । পরাণ 
মণ্ডলের পৌষের কান্ত পাঁচ টাকা; চার টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাঁক 
আছে । আর চৈন্ের কিন্ত তিন টাকা | মোটে চাঁর টাকা সে 'দিতে আসয়াছে। 
গোমস্তা হিসাব করিতে বাঁসলেন। হিসাব কাঁরয়া বাললেন, “তোমার পৌষের 
কান্ত (তিন টাকা বাকি আছে ।” পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার কাঁরল- দোহাই 
পাঁড়ল- হয় ত দাখলা দেখাইতে পা'রিল, নয় তনা হয় ত গোমস্তা দাখলা 
দেয় নাই, নয় ত চার টাকা লইয়া, দাঁখলায় দুই টাকা 'লাখয়া 1দয়াছে ॥ 
যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না কারলে সে আঁখাঁর কবচ পায় না। 
হয় ত তাহা না 'দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ, 
কারবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাক স্বীকার কারল। মনে কর, 
1তন টাকাই তাহার যথাথ দেনা । তখন গোমস্তা সুদ কাঁষল। জমীদারশ 
নারখ টাকায় চার আনা । তন বংসরেও চার আনা, এক মাসেও চার 
আনা । তিন টাকাবাকর সুদ বার আনা । পরাণ তিন টাকা বার আনা 
দিল । পরে চৈত্র কান্ত তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা । 
তাহা টাকায় দুই পয়সা । পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখেন । তাহাকে 
1হিসাবানা ১ টাকা 'দিতে হইল। তাহার পর পাব্বণী। নাএব গোমস্তা, 
তহশীলদার, মুহীর, পাইক, সকলেই পার্্বণীর হকদার । মোটের উপর 
পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ কাঁরযা লইলেন । 
পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা 'দতে হইল | 

এসকল দৌরাত্ম্য জমীদারের আঁভপ্রায়ানূসারে হয় না, তাহা স্কীকার 
কার। তান ইহার মধ্যে ন্যাধ্য খাজনা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন 
না, অবাঁশন্ট সকল নাএব গোমস্তার উদরে গেল । সেকাহার দোষ 2 জমীদার 
যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন ; গোমস্তার বেতন খানসামার 
বেতন অপেক্ষা কিছু কম । সুতরাং এ সব না কাঁরলে তাহাদের 'দনপাত হয় 
কিপ্রকারে? এ সকল জমীদারের আঙ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার 
কাপণণ্যের ফল । প্রঙ্জার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপার্তর জন্য 
অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি ক? তাঁহার কথা কাঁহবার কি 
প্রয়োজন আছে ? 

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পণ্যাহ উপ্পাচ্ছুত। পরাণ 
পদণ্যাহের 'কিন্ততে দুই টাকা খাজনা 'দিরা থাকে | তাহা তসে দিল, কিন্তু 
সেকেবল খাজনা ॥। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমশদারকে 'কিছু নজর দিতে 
হইবে । তাহাও দিল। হয় ত জমশদারেরা অনেক শাঁরক, প্রত্যেককে 
পৃথক্‌ পৃথক: নজর 'দিতে হয়। তাহাও 'দিল। তাহার পর নাএব মহাশয় 
আছেন- _তাঁহাকেও কিছ; নজর 'দিতে হইবে । তাহাও দিল। পরে গোমন্ত 
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মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ 
নজর দিতে 'দতে ফ:রাইয়া গেল-_তাহার কাছে বাঁক রাঁহল। সময়ান্তরে 
আদায় হইবে । 

পরাণ মণ্ডল সব 'দিয়া থুইয্া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় 
নাই। এদকে চাষের সময় উপাস্থিত । তাহার খরচ আছে । কিন্তু ইহাতে 
পরাণ ভীত নহে । এ ত প্রাত বংসরই ঘাঁটয়া থাকে । ভরসা মহাজন । পরাণ 
মহাজনের কাছে গেল ॥ দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসল, আবার আগামী 
বংসর তাহা সুদ সমেত শৃধিয়া নিঃস্ব হইবে । চাষা চিরকার ধার করিয়া 
থায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয় । ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা 
কোন ছার ! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের 
গোলা ও গোলাবাড়ী আছে । পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসল । 
এরুপ জমীদারের ব্যবপায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থপহরণ কাঁরয়া, 
তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পারশেষে কঙ্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ 
করেন । এমত অবস্থায় যত শঘ্ব প্রজার অর্থ অপহৃত কাঁরতে পারেন, ততই 
তাঁহার লাভ । 

সকল বংসর সমান নহে । কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বংসর 
জন্মে না । আঁতবাষ্টি আছে, অনাবাীঘ্ট আছে, অকালবান্ট আছে, বন্যা 
আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, জন্য কটের দৌরাত্্যও আছে । যাঁদ 
ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কজ্জ্ দেয় ; নচেৎ দেয় না। কেননা, 
মহাজন লক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক খণ পাঁরশোধ কাঁরতে পারবে 
না। তখন কৃষক নিরুপায় । আন্লাভাবে সপারবারে প্রাণে মারা যায়। 
কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা “রাঁলফ,” কখন 'ভিক্ষা, 
কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর । অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই 
এমন দ:ঃসময়ে প্রজার ভরসার চ্ছল নহে । মনে কর, সে বার সুবৎসর । পরাণ 
মণ্ডল কঙ্জ পাইয়া 'দনপাত কাঁরতে লাগিল । 

পরে ভাদ্রের কান্ত আসল । পরাণের কছ? নাই, দিতে পারল না। 
পাইক, পিয়াদা, নগদ, হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রুপ কোন নামধারণ 
মহাতআা তাগাদায় আসলেন । হয় ত কিছ কাঁরতে না পারয়া, ভাল মানুষের 
মত 'ফরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জজ করিয়া টাকা 'দিল। নয়ত 
পরাণের দুব্দ্ধ ঘাটল--সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল | পিয়াসা ফিরিয়া 
গিয়া গোমস্তাকে বাঁলল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বাঁলয়াছে।” তখন 
পরাণকে ধারতে তন জন 'পয়াদা ছহটিল। তাহারা পরাণকে মাটিছাড়া 
কাঁরয়া লইয়া আসল । কাছাঁরতে আঁসয়াই পরাণ কিছ; সুসভ্য গাঁল- 
গালাজ শুঁনল-শরীরেও কিছ উত্তম মধ্যম ধারণ করিল । গোমস্তা তাহার. 


২১৯ 


পাঁচ গুণ জাঁরমানা কাঁরলেন ৷ তাহার উপর পয়াদার রোজ | পিয়াদাঁদগের 
প্রীত হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যাঁদ পরাণের কেহ 
হতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস কারয়া আনল । নচেৎ পরাণ এক 
দিন, দই দিন, 'তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন কাছারিতে রাহল। হয় ত 
পরাণের মা কিম্বা ভাই থানার গয়া এজেহার করল । সব্‌ ইনৃপেক্ুর মহাশয় 
কয়েদ খালাসের জন্য কনষ্টেবল পাঠাইলেন। কনজ্টেবল সাহেব-দন 
দুনিয়ার মালক-_কাছারিতে আসিয়া জাঁকয়া বাঁসলেন। পরাণ তাঁহার 
কাছেই বাঁসয়া- একটু কাঁদা কাটা আরম্ভ কারল। কনহ্টেবল সাহেব একটু 
ধুমধাম কারতে লাগিলেন-_কিন্তু “কয়েদ খালাসের” কোন কথা নাই । 'তাঁনও 
জমীদারের বেতনভূক-_ বৎসরে দুই তিনবার পার্ত্বণী পান, বড় উীঁড়বার বল 
নাই। সে দিনও সব্বসূখময় পরমপাবত্রমর্ত রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন । 
এই আশ্চর্য্য চকু দ:ম্টিমান্রেই মনুয্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সপ্তার হয়__ভন্তি 
প্রীতির উদয় হয়। 'তিনি গোমস্তার প্রাত প্রীত হইয়া থানার গ্রিয়া প্রবেশ 
কারলেন “কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজজ লোক- সে পদকুর- 
ধারে তালতলায় ল্‌কাইয়াছল- আম ডাক দিবা মান্র সেইখান হইতে আসিয়া 
আমাকে দেখা দিল |” মোকদ্দমা ফাঁসয়া গেল । 

প্রজা ধাঁরয়া লইয়া গিয়া, কাছাঁরতে আটক রাখা, মারাঁপট করা, জারমানা 
করা, কেবল খাজনা বাঁকির জন্য হয়, এমত নহে । যে সে কারণে হয়। আজ 
গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিপিং প্রণামী 'দিয়া নালিশ কাঁরয়াছে যে, 
“পরাণ আমাকে লইয়া খায় না”-__-তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসল । আজ 
নেপাল মণ্ডল এরুপ মঙ্গলচারণ করিয়া নালিশ কাঁরল যে, “পরাণ আমার 
ভাঁগনীর সঙ্গে প্রসান্ত কারয়াছে”__-অর্মান পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। 
আজি সম্বাদ আদিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে__অর্মনি 
পরাণকে ধাঁরতে ছুটল । আজ পরাণ জমীদারের হইয়া 'মথ্যা সাক্ষ্য দিতে 
নারাজ, অমনি তাহাকে ধাঁরতে লোক ছাটিল। 

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় কারয়াই হউক বা জামন 
লইয়াই হউক বা 'কীন্তবন্দশ কাঁরয়াই হউক বা সময়ান্তরে বাহত কারবার 
আশায়ই হউক, পুনব্বরি পুলিশ আসার আশঙ্কায়ই হউক বা বহকাল 
আবদ্ধ রাখায় কোন ফল হয় নাই বাঁলয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়া 
দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জাঁনমল। 
অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌঁহতীর বিবাহ বা ভ্রাতুদ্পঘ্রের অন্নপ্রাশন। 
বরাদ্দ দূই হাজার টাকা, মহালে মাঙ্গন চাঁড়ল। সকল প্রজা টাকার উপর চার 
আনা দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে, দুই হাজার অন্নপ্রাশনের 
সরচ লাগবে--তিন হাজার জমীদারের 'সিন্দুকে উঠিবে । 


২২৯, 


যে প্রজা পারিল, সে দিল__-পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই-সে 'দতে 
"পারিল না। জমীদারশী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। 
শহানয়া জমীদার 'শ্ছির কারলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন । 
তাঁহার আগমন হইল-_গ্রাম পাবন্র হইল । 

তখন বড় বড় কালো কালো পাঁটা আঁনয়া, মণ্ডলেরা কাছা'রর দ্বারে 
বাঁধয়া যাইতে লাগল । বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল, উঠানে 
পাঁড়য়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগল । বড় বড় কালো কালো বাস্তকি, গোল 
আল, কাঁপ, কলাইস£টতে ঘর পাারয়া যাইতে লাগল । দাঁধ দুগ্ধ ঘত 
নবনীতের ত কথা নাই । প্রজাদিগের ভান্ত অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন 
নহে । বাবুর কথা দুরে থাকুক, পাইক-ীপয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ 
দেখা যাইতে লাগিল । 

কিন্তু সে সকল তবাজে কথা । আসল কথা, জমীদারকে “আগমননী,” 
“নজর” বা “সেলাম” দিতে হইবে । আবার টাকার অঞ্চে দুই আনা বাঁসল । 
খকন্তু সকলে এত পারে না। যে পারল, সেোদল। যে পারল না, সে 
কাছারতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাঁকর সামল হইল । 

পরাণ মণ্ডল 'দিতে পারল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে । 
তাহাতে গোমস্তার চোখ পাঁড়ল। তিনি আট আনার স্ট্যাম্প খরচ কাঁরয়া, 
উপয্বস্ত আদালতে “ক্লোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন । দরখাস্তের 
তাৎপর্যয এই, “পরাণ মগ্ডলের 'নিকট খাজনা বাকি, আমরা তাহার ধান্য 
কোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, কোক করিলে, দাঙ্গা হাঙ্গামা 
খুন জখম কাঁরবে বাঁলয়া লোক জমায়েত কারয়াছে। অতএব আদালত হইতে 
শপয়াদা মোকরর হউক ।” গোমন্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ 
মণ্ডলেরই যত অত্যাচার । সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিষুন্ত হইল । 
পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় আঁভভূত হইল। 
দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগীলন কাটাইয্লা জমশীদারের কাছারতে পাঠাইয়া 
গদূল। ইহার নাম “ক্লোক সহায়তা” । 

পরাণ দোঁথখল, সব্বস্ব গেল । মহাজনের খণও পরিশোধ কাঁরতে পারিব 
না, জমীদারের খাজনাও দিতে পারব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত 
দন পরাণ সাঁহয়াঁছল-_কুমীরের সঙ্গে বাদ কারয়া জলে বাস করা চলে না। 
প্রাণ মণ্ডল শাঁনল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে । পরাণ নালিশ কারয়া 
দেখবে । কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে । আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির 
তুল্য ; অর্থ নাহলে প্রবেশের উপায় নাই । ঝ্ট্যাম্পের মূল্য চাই ; উক্কীলের 
গস চাই; আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; 
সাক্ষীদের পাঁরতোষক আছে; হয় ত আমীন-খরচা লাগবে; এবং 
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আদালতের 'পিয়া্দা ও আমলাবর্গ কিছ কিছ:র প্রত্যাশা রাখেন । পরাণ 
নিঃস্ব ।--তথাস হাল বলদ ঘাট বাট বেচয়া আদালতে নালিশ কারল। 
ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দাঁড় দিয়া মরা ভাল ছিল । 

অমাঁন জমদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্লোক 
অদুল কাঁরয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিব্লুয় কারয়্াছে। সাক্ষীরা সকল 
জমীদারের প্রজা- সুতরাং জমীদারের বশীভূত-_স্নেহে নহে-_ভরে বশীভূত ॥ 
সৃতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য 'দিল। 'পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্ে সেই! 
পথবত্তাঁ। সকলেই বাঁলল, পরাণ ক্লোক অদুল কাঁরয়া ধান কাটিয়া বোঁচয়াছে। 
জমীদারের নালিশ 'ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ িস:মিস- হইল । ইহাতে 
পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষাতপূরণ 'দিতে হইল, "দ্বিতীয়তঃ, দূই' 
মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা 'দিতে হইল, তৃতশর়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই 
জের খরচা ঘর হইতে গেল । 

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যাঁদ জম 
বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া 
পলায়ন কারল। 

আমরা এমত বাল না যে, এই অত্যাচারগ্দীলন সকলই এক জন প্রজার 
প্রীত এক বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমনদারই এরূপ কাঁরয়া থাকেন । 
তাহা হইলে, দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যান্ত--একটি ক্পিত 
প্রাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা 
যত প্রকার অত্যাচার কাঁরয়া থাকেন, তাহা গিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য ॥ 
আজি এক জনের উপর একর:প, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরপ পণড়ন 
হইয়া থাকে । 

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাক্ম্যের কথা যে বাঁলয়া উঠচিতে পারয়াছ, 
এমত নহে । জমাদারাবশেষে, প্রদেশীবশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা 
আদার করা হয়, তাহার তালিকা কাঁরয়া সমাপ্ত করা যায় না। সব্বত্র এক 
নিয়ম নহে ; এক হ্ছানে সকলের এক নিয়ম নহে ; অনেকের কোন 'নিয়মই নাই, 
যখন যাহা পারেন, আদায় করেন । দ্টান্তস্বরূপ আমরা একাঁট যথার্থ ঘটনা 
বিবৃত করিয়া একখানি তালকা উদ্ধত কারব। 

যে প্রদেশ গত বংসরঙ্ক ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের 
একখান গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছল | গ্রামের নাম যান জানিতে চাহেন, 'তান 
গত ৩১ আগন্টের অবজব্বরের ১৩১ প্ঠা পাঠ কারবেন। বন্যায় অত্যন্ত 
জলব্দ্ধ হইল। গ্রামখানি সমযদ্রমধ্যন্থ দ্বীপের ন্যায় জলে ভাসতে লাগিল & 
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গ্লামচ্ছ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল । গোর; সকল অনাহারে মাঁরয়া 
খাইতে লাগল । প্রজাগণ শশব্যন্ত । সে সময়ে জমীদারের কর্তব্য, অর্থদানে, 
থাদ্যদানে প্রজাদগের সাহায্য করা ॥ তাহা দূরে থাক, খাজনা মাপ কাঁরলেও 
অনেক উপকার হয় । তাহাও দূরে থাক, খাজনাটা দদন রাহিয়া বাঁসয়া 
লইলেও কিছ উপকার হয় । কিন্তু রহিয়া বাঁসয়া খাজনা লওয়া দূরে থাক, 
গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময়ে পাইক পিয়াদার সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য 
আঁসক্লা দলবল সহ উপাচ্ছিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১২১৪ জন খোদকান্ত 
প্রজা, এবং ১২১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক ॥ একট তালিকা কারয়া 
ইহাদের নিকট &৪ টাকা ২ আনা আদায় টা টানা । সে তালিকা এই £-- 


নায়েবের পণ্যাহের নজর *** উটাকা 
জমীদারদিগের পাঁচ শারকের নজর “০ ৮ টাকা 
গোমস্তাদিগের নজর ৮ *** ই টাকা 
পুণ্যাহের 'পয়াদার তলবানা ১৮ ৯ টাকা 
গ্রোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ ৮ ৯ টাকা 
আবাঢ় 'কান্তর 'পয়াদার তলবানা তত তত ১৩ আনা 
ভাদ্রের 'কীন্তর পয়দার তলবানা ৮" ১ টাকা & আনা 
নৌকো ভাড়া *** '** ১ টাকা ৮ আনা 
সদর আমলার পূজার পার্র্বণী ১১৮ উটাকা ৮ আনা 
কাছারির জমাদার *** *** ১ টাকা 
এ হালশাহানা তত ১৯ টাকা 
পচ শারকের পার্বণ? *** ***& টীকা 
শ্রীরাম সেন, হেড্‌ মুহা ৮ *** ১ টাকা 
জমাীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা “০ ই টাকা 
গোমস্তাদের ভিক্ষা *** *** ১২ টাকা 
মূহযারদের ভিক্ষা টু ... ৩ টাকা 
বরকন্দাজাদগের দোলের পাব্বণন *** *** ১ টাকা 
ডাকটেকস ৮০, *** ৩ টাকা 

&৪ টাকা ২ আনা 


এই দুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় 'তিন আনা কাঁরয়া বাজে 
'আদায় পাঁড়ল। আদায় করা অসাধ্য ; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্য সাধন কায়া 
'থাকেন। প্রজারা কায়কোশে মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাওলাত বরাত করিয়া, 
এ টাকা দল। লোকে মনে কাঁরবে, মনুষ্যদেহে সহ্য অত্যাচারের চরম 
হইয়াছে । কিস্তি গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে করিলেন না। তাঁহারা 


১৬৬ 


জানেন একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের । যে দিন টাকায় তিন আনা হারে 
&৪ টাকা ২ আনা আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার 81% 'দিন মধ্যেই আবার 
উপশ্ছিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ । আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে । 

প্রজারা নিরুপায্স । তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠশতে 
গিয়া কঙ্জ চাহিল। কজঙ্জ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল-_ 
মহাজনও বিমুখ হইল |. - 

তখন অগ্রত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন কারল-_ফোৌজদারতে গিয়া 
নালিশ করিল । ম্যাজিন্টেট- সাহেব আসামাঁদগকে সাজা দিলেন । আসামীরা 
আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, 'প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার 
হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আম আসামশীদগকে খালাস দিলাম ।* 
সহগীবচার হইল । কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আসামী খালাস £ 

এঁট উপন্যাস নহে । আমরা ইণ্ডিয়ান অব্জব্্বর- হইতে ইহা উদ্ধত 
কারলাম। দুষ্ট লোক সকল সম্প্রদায়মধ্যেই আছে, দ?ই একজন দুষ্ট লোকের 
দুত্কদ্ম উদাহরণ-স্বরূপ উদেখ কাঁরয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা 
আঁবচার ৷ যাঁদ এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ 
কারতাম না। এ তাহা নহে- এরুপ ঘটনা সচরাচর ঘাঁটতেছে । যাহারা ইহা 
অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লনগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না। 

উপরে িলিখত তালিকার শেব বিষয়টির উপর পাঠক একবার দান্টপাত 
কাঁরবেন,_-“ডাকটেক্সগ। গবণণমেন্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা 
তাহা লইয়া মহা কোলাহল কাঁরয়া থাকেন । কিন্তু তাঁহারা সকলেই 'কি ঘর 
হইতে টেক্স 'দয়া থাকেন? এ “ডাকটেক্স” কথাটি তাহার প্রমাণ ॥। গবর্ণমেন্ট 
বিধান কাঁরলেন, মফঃ্বলে ডাক চাঁলবে, জমীদারেরা তাহার খরচা দিবেন । 
জমীদারেরা মনে মনে বালিলেন, “ভাল, দিতে হয় 'দিব, কিন্তু ঘরে থেকে দিব 
না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যাঁদ বসাইতে হইল, তবে একটু 
চাপাইয়া বসাই, যেন কিছ? মুনাফা থাকে ।” তাহাই কারলেন। প্রজার 
খরচে ডাক চলিতে লাগল-_-জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ কাঁরলেন। 
গবণমেন্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার ঘাড়ে পড়ে । 

ইন-কম-টেক্সও এরপ। প্রজারা জমীদারের ইনকমটেক্স: দেয়। এবং 
জমদার তাহা হইতে কিছ মুনাফা রাখেন । 

খাস মহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে রোড্‌ ফণ্ড্‌ দিতে হয় । এঁ 
রোড্‌ ফণ্ড আমরা ভূঙ্বামীর জমাওয়াশীল বাকিভুন্ত দোখয়াছি। 

রোডসেস- এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্য্যস্ত গবর্ণমেপ্ট কোথাও হইতে, 
আদায় করেন নাই। 'ক্তু জমীদারেরা কেহ কেহ আদায় কাঁরতেছেন । 
আদায় কারবার আঁধকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে, 
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গারেনা। এক জেলায় এক জন জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চার আন! 
আদায় করতে আরম্ভ কারলেন। এক জন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, 
তাহাকে ধাঁরয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ কারলেন। প্রজা নালিশ কাঁরলে, 
এবার আসামী “আইন অন:সারে” খালাস পাইল না।॥ জমীদার মহাশয় 
এক্ষণে শ্রীঘরে বাস কারতেছেন । 

সব্বাঁপেক্ষা নিম্নালাক্ষত “হাস্পাতাঁলর” বৃত্তান্তট কোতুকাবহ। সব্‌- 
ডাঁবসনের হাকিমের স্কুল, ডিস্পেনন্সার কাঁরতে বড় মজবুূত। ২৪ পরগণার 
কোন আসিম্টাপ্ট: ম্যাজিন্ট্েটং স্বীয় সবডাবিসনে একটি িস্পেনসরি কারবার 
জন্য ততপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা কারলেন। সকলে কিছ; কিছ 
মাঁসক চাঁদা 'দতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন বাটী গিয়া হুকুম প্রচার 
কারলেন যে, “আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাস্পাতালের জন্য চাঁদা দিতে 
হইবে, অতএব আজ হইতে প্রজাদগের নিকট টাকায় ১ আনা হাস্পাতালি 
আদায় কারতে থাকিবে |” গোমস্তারা তদ্রুপ আদায় করিতে লাগল । এদিকে 
ডিস্পেন্সারর সকল যোগাড় হইয়া উঠল না--তাহা সংচ্ছাঁপত হইল না। 
সূতরাং এ জমীদারকে কখন এক পয়সা চাঁদা দিতে হইল না । কিন্তু প্রজাদিগের 
নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা হাস্পাতালি আদায় হইতে লাগল । কয়েক 
বংসর পরে জমীদার এ প্রজাদিগের খাজানার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ 
সালের দশ আইনের নালিশ কাঁরলেন। প্রজারা জবাব দিল যে, “আমরা 
চরদ্থায়শ বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে খাজানা 'দিয়া আসতোঁছ-_-কখন 
হার বাড়ে কমে নাই--সূতরাং আমাদিগের খাজানা বাড়তে পারে না।” 
জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহারা অমুক সন হইতে হাস্পাতালি 
বাঁলয়া ১ আনা খাজানা বেশ' 'দিয়া আসতেছে । সেই হেতুতে আম খাজানা 
বদ্ধ কারতে চাই। 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলবার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ, আমরা পৃব্ৰেই বাঁলয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। 
দন '্দন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কাঁমতেছে। কাঁলকাতাচ্ছ 
সশাক্ষত ভূস্বামীদগ্ধের কোন অত্যাচার নাই__যাহা আছে, তাহা তাহাদিগের 
অন্তাতে এবং অভিমতবিরহদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয় ॥ মফঃস্বলেও 
অনেক স্াশক্ষত জমীদার আছেন, তীঁহাদিগেরও প্রায় এরূপ । বড়বড় 
জাঁমদারদিগের অত্যাচার তত আঁধিক নহে ;_অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার 
একবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক । যাহার জমশদারণ 
হইতে লক্ষ টাকা আইসে- _অধম্মচিরণ কাযা প্রজাদগের নিকট আর ২ 
হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবাঁত্ত দবব্বলা হইবারই সম্ভাবনা» 
কল্ত্‌ যাঁহার জমীদারশ হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ. 


২৭ 


জমপদারশী চাল-চলনে চাঁলতে হইবে, মারাঁপট কাঁরয়া আর কিন সংগ্রহ কারবার 
ইচ্ছা তাহাতে সুতরাং বলবতী হইবে । আবার যাহারা [নিজে জমীদার, 
আপন প্রজার নিকট খাজানা আদার করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্নীদার, 
দরপত্তনশদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য আঁধক। আমরা সংক্ষেপানরোধে 
উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছ। জমাদার অর্থে করগ্রাহী 
বুঝতে হইবে । ই"হারা জমীদারকে জমশদারের লাভ 'দিয়া, তাহার উপর 
লাভ কারবার জন্য ইজারা পর্ন গ্রহণ করেন, সনতরাং প্রজার 1নকট হইতে 
তাঁহাঁদিগকে লাভ পোষাইয্লা লইতে হইবে । মধ্যবত্তাঁ তাল?কের সজন প্রজার 
পক্ষে বিষম আনম্টকর | 

ঘ্বতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার ঠীববৃত কারয়াঁছ, তাহার অনেকই 
জমীদারের অজ্জাতে, কখন বা আভমতাবরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভাতি দ্বারা 
হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরমপ পীড়ন হর, অনেকেই তাহা 
জানেন না। | 

ততীয়তঃ, অনেক জমীদারার প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না কাঁরলে 
খাজানা দেয় না। লের উপর নালিশ কারয়া খাজানা আদায় কাঁরতে 
গেলে জমীদারের সর্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসদ্বন্ধে ইহাও বন্তব্য যে, প্রজার 
উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা 'বরহদ্ধভাব ধারণ করে না। 

যাঁহারা জমীদারাঁদগকে কেবল 'নন্দা করেন, আমরা তাঁহাদগের বিরোধী । 
জমীদারদের দ্বারা অনেক সৎকার্ধ্য অনঃষ্ঠিত হইতেছে । গ্রামে গ্রামে যে 
এক্ষণে শবদ্যালয় সংস্থাঁপত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন 
আপন গ্রামে বাঁসয়া বিদ্যোপাজ্জন কাঁরতেছে, ইহা জমীদারাদগের গুণে। 
জমীদারেরা অনেক চ্ছানে চাকংসালয়, রথ্যা, আঁতাঁথশালা ইত্যাঁদর সৃজন 
কাঁরয়া সাধারণের উপকার কারতেছেন। আমাদিগের দেশের লোকের জন্য 
যে ভন্নজাতীয় রাজপুর[যাঁদগের সমক্ষে দুটো কথা বলেঃ সে কেবল জমীদার- 
দের 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান্‌ এসোসএশনঁ জমীদারদের সমাজ । তদ্ৰারা দেশের 
যে মঙ্গল 'সদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না বা 
হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারাদগের কেবল নিন্দা করা 
আঁত অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুন্ত কে'ন কোন লোকের দ্বারা যে 
প্রজাপীড়ন হর, ইহাই তাঁহাদের লঙ্জাজনক কলঙ্ক । এ কলক্ক অপনীত 
করা জমীদারদিগেরই হাত । যাঁদ কোন পাঁরবারে পাঁচি ভাই থাকে, তাহার 
মধ্যে দুই ভাই দশ্চারন্র হয়, তবে আর তন জনে দুশ্চাঁরত ভ্রাতুদ্বয়ের চরিতর- 
সংশোধনজন্য যত্প করেন৷ জমীদারসম্প্রদায়ের প্রাত আমাদের বন্তব্য এই যে, 
'তাঁহারাও সেইরূপ করুন ॥। সেই কথা বাঁলবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ 
লেখা । আমরা রাজপ[র[্যাঁদগকে জানাইতোছ না-_-জনসমাজকে জানাইতোঁছ 
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না। জমীদারাঁদগের কাছেই আমাদের নালশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য 
নহে । নকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অপমান সব্বপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্যকরী । যত কুলোক চার কাঁরতে 
ইচ্ছুক হইয়া চৌর্ষেয বিরত, তাহাদের মধ্যে আধকাংশই প্রতিবাসাঁদগের মধ্যে 
চোর বাঁলয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্যকরী, 
আইনের দণ্ড তত নহে । জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত । অপর 
জমীদারদিগের নিকট ঘণত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাঁকলে,অনেক 
দুব্ব্ন্ত জমীদার দং্র্বহৃত্তি ত্যাগ কাঁরবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ কারবার 
জন্য আমরা 'ব্রাটিশ ইশ্ডিয়ান এসোসএশনকে অনুরোধ কার ৷ যাঁদ তাহারা 
কুগারন্র জমীদারগণকে শাসিত কাঁরতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, 
তজ্জন্য তাঁহাঁদগের মাহাত্ম্য অনস্ত কাল পর্যন্ত ইতিহাসে ক্ণীর্তত হইবে ।॥ এবং 
তাঁহাদগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে । এ কাজনা 
হইলে, বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই । যাঁহা হইতে এই কার্ষের 
সূত্রপাত হইবে, তান বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া প্াজত হইবেন । কি 
উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারিত করা কাঁঠন, ইহা স্বীকার 
কার। কাঠন, কিন্তু অসাধ্য নহে । উত্ত সমাজে কার্য্যধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে 
অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস কার না। তাঁহারা স্বাশাক্ষত, তঁক্ষ]বদাদ্ধি, 
বহুদশী+ এবং কার্যযক্ষম । তাঁহারা একান্তকচিত্তে যত্র কাঁরলে অবশ্য উপায় 
চ্ছির হইতে পারে । আমরা যাহা কিছ এ বষয়ে বালতে পারি, তদপেক্ষা 
তাঁহাঁদগের দ্বারা সুচারু প্রণালী আঁবত্কৃত হইতে পারবে বাঁলয়াই আমরা সে 
[বিষয়ে কোন কথা বাঁললাম না। মাঁদ আবশ্যক হয়, আমাঁদিগের সামান্য 
বাঁদ্ধতে যাহা আইসে, তাহা বাঁলতে প্রস্তুত আঁছ। এক্ষণে কেবল এই বস্তব্য 
যে, তাঁহারা যাঁদ এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে 
তাঁহাঁদিগেরও অখ্যাতি । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ__ প্রাকৃতিক নিয়ম 


আমরা জাঁমদারের দোষ দই বা রাজার দোষ দই, ইহা অবশ্য স্বীকার 
কাঁরতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দদ্দশা আজ কাল হয় নাই। ভারত- 
বয় ইতর লোকের অবনাত ধারাবাঠহক ; যত 'দিন হইতে ভারতবর্ষের 
সভ্যতার সম্ট, প্রায় তত 'দিন হইতে ভারতবষায় কৃষকাঁদগের দদ্দশার 
সূত্রপাত । পাশ্চাত্যেরা কথার বলেন, একাঁদনে রোমনগরণী নাম্সতা হয় নাই । 
এদেশের কৃষকাঁদগের দূদ্দশাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই । আমরা পর্ব 
'পাঁরচ্ছেদে বালয়াছি, হন্দুরাজার রাজ্যকালে রাজা কর্ত্ক প্রজাপড়ন হইত 
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না? কিন্তু তাহাতে এমন বুঝার না যে, তৎকালে প্রজাদিগের 'বিশেষ সৌম্ঠব 
ছিল । এখন রাজার প্রাতনাধস্বর্প অনেক জমীদারে প্রজ্াপীড়ন ' করেন ; 
তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পনীড়ত কাঁরত । তাহারা কে, তাহা পশ্চাং 
বাঁলতোছি। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নাতিহীন, অদ্য আমরা 
তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানূসন্ধানই 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু অদ্য যে সকল এীতহাসিক বিবরণে আমরা 
প্রবৃত্ত হইতোছ, তাহা ষত দুর বঙ্গদেশের প্রাত বর্তে) সমুদায় ভারতবষের প্রাত 
তত দূর বর্তে। বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ের যে ফল ফাঁলয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই 
ফল ফিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একাঁট খণ্ডমান্র বালয়া তথায় সেই ফল 
ফাঁলয়াছে ৷ এবং সেই ফল কেবল কাঁষিজীবার কপালেই ফাঁলয়াছে, এমত নহে ; 
শ্রমজীবীমান্রেই সমভাগে সে ফলভোগী । অতএব আমাঁদগের এই প্রস্তাব, 
ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামান্ন সম্বন্ধে আভপ্রেত বিবেচনা করিতে হইবে । কিন্তু 
ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষজীবী এত আঁধক যে, অন্য শ্রমজীবীর আস্তত্ব এ 
সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান । 

চ্ঞানবৃদ্ধই যে সভ্যতার মূল এবং পাঁরমাণ, ইহা বক: কর্তক সপ্রমাণ 
হইয্লাছে ৷ বক-ল বলেন ষে, জ্ঞানক উন্নাতি ভিন্ন নৌতিক উন্নত নাই । কে কথায় 
আমরা অনুমোদন কার না। কিন্তু জ্ঞানিক উন্লাত যে সভ্যতার কারণ, এ কথা 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । জ্ঞানের উন্নাতি না হইলে সভ্যতার উল্লাত হইবে 
না। ভান আপনি জন্মে না ; আতিশয় শ্রমলভ্য । কেহ যাঁদ 'বদ্যালোচনায় রত 
না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না । কন্তু বদ্যালোচনার পক্ষে 
অবকাশ আবশ্যক । বিদ্যালোচনার প্‌ব্রে উদরপোষণ চাই ; অনাহারে কেহই 
চ্তানালোচনা করিবে না। যাঁদ সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যাতিব্যস্ত থাকতে 
হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃন্টির 
পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত 
আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্যে পারশ্রম করিবে, তাঁহারা বাঁসক্না 
বিদ্যালোচনা কাঁরবেন ॥ যাঁদ শ্রমজবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের 
যোগ্য খাদ্যোৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরুপ ঘাঁটবে না। কেননা, যাহা 
জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজশীবীদের সেবার যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকবে 
না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোধণের প্ররোজনীয় পারমাণের অপেক্ষা 
আঁধক উৎপাদন করে, তবে তাহাঁদগের ভরণপোষণ বাদে 1কছ: সাত হইবে। 
তদ্দারা শ্রমাবরত ব্যন্তরা প্রতিপালিত হইয়া 'বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন । 
তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব ॥ উৎপাদকের খাইয়া পারয়া যাহা রাঁহল, তাহাকে 
সণ্য় বলা যাইতে পারে । অতএব সভ্যতার উদয়ের পূব্ৰরে প্রথমে আবশ্যক -- 
সামাঁজক ধনস্ণয় । 
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কোন দেশে সামাজিক ধন সপ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, 
সে দেশ সভ্য হয় । যে দেশে হয় না; সে দেশ অসভ্য থাকে । কিক কারণে 
দেশাবশেষে আদম ধনস্ণয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট 
করা যাইতে পারে । প্রথম কারণ, ভূমির উত্ববরতা ৷ যে দেশের ভুমি উর্ব্বরা 
সে দেশে সহজে আঁধক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে । সুতরাং শ্রমোপজীবীদগের 
ভরণপোষণের পর আরও কিছ অবাঁশম্ট থাঁকয়া সাত হইবে । দ্বিতীয় 
কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শঈতলতা । শীতোঞ্তার ফল দ্বিবধ । প্রথমতঃ, যে 
দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে আঁধক আহার 
আবশ্যক । এই কথা কতকগ্ীলন স্বাভাবিক নিয়মের উপর নিভ'র করে, তাহা 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার চ্ছান নাই। আমরা এতদংশ বকলের গ্রন্থের 
অন_বত্ত+ হইয়া 'লাথতোছি ; কৌতূহলাবষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থে দোখবেন যে, 
যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে 
সামাজিক ধনসণ%য় হইবে, তাঁদ্বষয়ে সন্দেহ নাই । উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বকল- 
এই বলেন যে, তাপাঁধক্য হেতু লোকের শারশীরক তাপজনক খাদ্যের তত 
আবশ্যকতা হয় না। যেদেশ শীতল, যে দেশে শারীরক তাপজনক খাদ্য 
আঁধক আবশ্যক । শারীরক তাপ *বাসগত বায়ুর অদ্লজানের সঙ্গে শরণরস্থ 
দ্রব্যের কাব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব ষে খাদ্যে কাব্বন- 
অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য । মাংসাঁদতেই আঁধক কার্র্বন-। 
অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদর বিশেষ প্রয়োজন । উক্দেশে 
মাংসাঁদ অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক--বনজের আধক আবশ্যক । বনজ সহজে 
প্রাপ্য_ কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশদ দ?লভ। অতএব উফ 
দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ ॥ খাদ্য সলভ বাঁলয়া শীঘ্র ধনসণয় হয় । 

ভারতবর্ষ উষ্দদেশ এবং তথায় ভূঁমও উব্্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে আত 
শ'ঘ্ ধনসণয় হওয়াই সম্ভব । এই জন্য ভারতবর্ষে আত পূর্বকালেই 
সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল । ধনাধিক্য হেতু একটি সম্প্রদায় কায়িক পাঁরশ্রম 
হইতে অবসর লইয়া জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন ৷ তাঁহাদগের 
আঁঙ্জত ও প্রচারত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা ॥ পাঠক ব্যাঝয়াছেন 
যে, আমরা ব্রাহ্মণাঁদগের কথা বাঁলতেছি। 

িস্তু এইর্‌প প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃন্টের মূল। যে 
যে নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াঁছল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার 
আঁধক উন্নত কোন কালেই হইতে পা'রিল না, সেই সেই নিরমের বশেই সাধারণ 
প্রজার দদ্দদশা ঘঁটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন । বালতর; ফলবান্‌ হওয়া 
ভাল নহে। 

যখন জনসমাজে ধনসম্চন্ন হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগ্গে বিভন্ত 
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হইল । এক ভাগ শ্রম করে ; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম 
কারবার আবশ্যকতা নাই বাঁলয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাঁদত 
আঁতারন্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয় । যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই 
কেবল সাবকাশ ; সতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাঁদগ্েরই একাধিকার । 
যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অথাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জজত হয়, সে অন্যাপেক্ষা 
যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয় । সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয় । 
যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবন্তা হইয়া শ্রম করে । তাহা- 
[দিগের জ্ঞান ও বৃদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ 
উহারা শ্রমোপজীবীর আঁজ্জত ধনের অংশ গ্রহণ করে 3 শ্রমোপজীবীর ভরণ- 
পোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার আঁতারন্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই 
হাতে জমে । অতএব সম।জের যে অতী'রন্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সণ্চিত 
হইতে থাকে । তবে দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে 'বিভন্ত হয়, এক ভাগ 
শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যপজীবীর । প্রথম ভাগ, “মজুরির বেতন, 
'দ্বিতর ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা” ।* আমরা “বেতন” ও “মুনাফা”, এই 
দুইটি নাম ব্যবহার কাঁরতে থাকব । “মুনাফা” বুদ্ধাপজীবীদের ঘরেই 
থাকবে । শ্রমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন “মুনাফার কোন অংশ পার না। 
শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় ঘতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশাঁট “বেতন”, 
সেইটিই তাহাদের মধ্যে 'বিভন্ত হইবে, “মুনাফা ''র মধ্য হইতে এক পয়সাও 
তাহারা পাইবে না। 

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোট মুদ্রা ;) তন্মধ্যে পণ্াশ লক্ষ “বেতন” পণ্চাশ 
লক্ষ “মুনাফা” । মনে কর, দেশে পণচশ লক্ষ শ্রমোপজীবী । তাহা হইলে 
এই পণ্চাশ লক্ষ মুদ্রা “বেতন”, পশচশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক 
শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মদ্রা পাঁড়বে। মনে কর, হঠাং এ পশচশ লক্ষ 
শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁ”চশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসয্লা পাঁড়ল। 
তখন পণ্টাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল । সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই এঁ পণ্চাশ লক্ষ 
লোকের মধ্যে ?বভন্ত হইবে । যাহা “মনাফা”, তাহার এক পরসাও উহাদের 
প্রাপ্য নহে, সুতরাং এঁ পণ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পরসাও তাহাদের মধ্যে 
[বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ এই মুদ্রার 
পরিবর্তে এক মুদ্রা হইবে । কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক 
বলিয়াই তাহা প্াইত । অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কম্টে বিশেষ 
দুদ্দশা হইবে । 





ক “ভূমির কর” এবং “সনদ” ইহার অন্তর্গত এ চ্ছলে বিবেচনা করিতে হইবে ॥ 
সংক্ষেপাভপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ কারলাম না । 
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যাঁদ এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোট মুদ্রা দেশের ধনবাদ্ধ হইত, 
তাহা হইলে এ কন্ট হইত না। পণ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি 
মুদ্রা বেতন ভাগ হইত । তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা 
কাঁরয়া কুলাইত। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ 
অনিম্টের কারণ । যে পারমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাঁদ সেই পাঁরমাণে 
দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন আনিষ্ট নাই। যাঁদ 
লোকসংখ্যা বাদ্ধির অপেক্ষাও ধনব্দ্ধ গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবাীদের 
শ্রীবা্ধ-_যথা, ইংলশ্ড ও আমোরকায়। আর যাঁদ এই দুইয়ের একও না 
ঘঁটয়া, ধনবূদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের 
দুদ্দদশা। ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘাঁটল । 

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক 'নয়ম । এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক 
সম্ভান জন্মে। তাহার একটি একট সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে । 
অতএব মনৃষ্যের দুদ্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাঁদম্ট। সকল সমাজেই 
এই অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা । বস্তু ইহ।র সদুপায় আছে। প্রকৃত সদুপায় 
সঙ্গে সঙ্গে ধনবাদ্ধি। পরন্তু যে পারমাণে প্রজাবদ্ধ সে পাঁরমাণে ধনবরদ্ধ 
প্রায়ই ঘাঁটয়া উঠে না। ঘাঁটবার অনেক বর আছে। অতএব উপায়াস্তর 
অবলম্বন করিতে হয় । উপায়াস্তর দুইটি মান । এক উপায় দেশীয় লোকের 
কিয়দংশের দেশান্তরে গমন । কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য 
দেশে তন্ন খাইবার লোক নাই । প্রথমোন্ত দেশের লোক কতক শেষোল্ত দেশে 
ধাউক, তাহা হইলে প্রথমোন্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোন্ত 
দেশেরও কোন অনিম্ট ঘাঁটবে না। এইরংপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে । 
ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, অস্ট্রোলয়া এবং পাঁথবীর অন্যান্য ভাগে বাস 
কঁরয়াছে। তাহাতে ইংলগ্ডের শ্ত্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপাঁনবেশসকলেরও মঙ্গল 
হইয়াছে । 

[দ্বিতীয় উপায়, 'বিবাহপ্রবধত্তর দমন । এইটি প্রধান উপায় । যাঁদ সকলেই 
বিবাহ করে, তবে প্রজাবান্ধর সীমা থাকে না। কিন্তু যাঁদ কতক লোক 
আবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবাদ্ধর লাঘব হয় । যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দ 
লোকের অভ্যন্ত, যেখানে জীবিকা নিব্বাহের সামগ্রী প্রচুর পারমাণে আবশ্যক, 
এবং কম্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে শববাহপ্রবাত্ত দমন করে'। পাঁরবার 
প্রীতপালনের উপায় না দেখলে 'ববাহ করে না। 

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলদ্বিত হইতে পারে না । উষ্ণতা 
শরশরের শোথল্যজনক, পাঁরশ্রমে অগ্রবাৃতিদায়ক । দেশাস্তরে গমন উৎসাহ, 
উদ্যোগ, এবং পারশ্রমের কাজ। বিশেষ, প্রকতও তাহার প্রাতকুলতাচরণ 
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কারয়াছেন। ভারতবষকে অলগ্ঘ্য পক্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সম.দ্রমধ্যচ্ছ 
কাঁরয়া বন্ধ কাঁরয়া রাখিয়াছেন । যবদ্বীপ, এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর 
কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শৃনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং 
প্রাচটন দেশের এইরূপ সামান্য ওপাঁনবোশক ক্রিয়া গণনীয় নহে । 

ধিবাহপ্রবণত্তর দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবচ্ছা। মাটি 
আচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার যতাঁকিণ্িং ভোজন কাঁরলেই শরীরের উপকার 
হউক, না হউক, ক্ষধানিবাত্ত এবং জীবনধারণ হয় । বায়ুর উফতাপ্রয্যস্ত 
পরিচ্ছেদের বাহ্‌ূল্যের আবশ্যকতা নাই । সুতরাং অপকৃষ্ট জীবকা আত 
সুলভ ॥ এমত অবস্থায় পাঁরবার প্রাতপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভঈত নহে । 
সুতরাং বিবাহপ্রবৃতিদমনে প্রজা পরাজ্মুখ হইল । প্রজাবাদ্ধর নিবারণের 
কোন উপায়ই অবলাম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রাতহত হইল। কাজে 
কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দ্্দশা 
আরম্ভ হইল । যে ভুমির উব্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, 
তাহাতেই জনসাধারণের দূরবচ্ছার কারণ সৃষ্ট হইল । উভয়ই অলগ্্য নৈসার্গক 
নয়মের ফল । 

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দদ্শার আরম্ভ । কিন্ত একবার অবনাত 
আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনাত ঘটে । শ্রমোপজীবী- 
দগের যে পাঁরমাণে দুরবস্থা বদ্ধ হইতে লাগিল, সেই পাঁরমাণে তাহাঁদগের 
সাহত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য আঁধকতর হইতে লাগল । প্রথম, 
ধনের তারতম্য-তৎফলে আঁধকারের তারতম্য ৷ শ্রমোপজীবীরা হীন হইল 
বাঁলয়া তাহাদের উপর বদ্ধ্যপজীবীদগের প্রভূত্ব বাঁড়তে লাগিল। অধিক 
প্রভৃত্বের ফল আঁধক অত্যাচার । এই প্রভুত্বেই শদ্রপীড়ক স্মতিশাস্রের মূল। 

আমরা যে সকল কথা বাঁললাম, তাহার 'তিনাটি গুরুতর তাৎপর্য দেখা 
যার়। 

১। শ্রমোপজীবাঁদগের অবনাতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার 
ফল 'ন্রীবধ । 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অজ্পতা । ইহার নামান্তর দারদ্রুতা । 

[দ্বিতীয় ফল, বেতনের অজপতা হইলেই পাঁরশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয় ; 
কেন না, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে । তাহাতে 
অবকাশের ধ্বংস । অবকাশের অভাবে 'বদ্যালোচনার অভাব ॥ অতএব 'দ্বিতীর 
ফল মৃর্খতা । 

ততীয় ফল, বদ্ধ্যপজীবাঁদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার ব্‌ছ্ধি। ইহার 
নামান্তর দাসত্ব ॥ 

দারন্রয, মূর্খতা, দাসত্ব । 


৩৪ 


২। এ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকাতিক 
নির়মগনণে স্থায়িত্ব লাভ কারতে উন্মুখ হয় । 

দেখান গয়াছে যে, ধনসগয়ই সভ্যতার আঁদম কারণ ৷ যাঁদ বাল যে, 
ধনালগ্সা সভ্যতাবাদ্ধর নিত্য কারণ, তাহা হইলে অতযান্ত হইবে না । সামাজিক 
উন্নাতর মূলীভূত মন[ষ্যহৃদয়ের দুইটি বাত্তি; প্রথম জ্ঞানালপ্সা, দ্বিতীয় 
ধনলিসসা। প্রথমোন্তাট মহং এবং আদরণায়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নখচ 
বালরা খ্যাত । কিন্তু £71500:5 0£ [০01013811507 11. 7:0:০০৫* নামক 
গ্রন্হে লোক সাহেব বলেন যে, দুইটি বাত্তর মধ্যে ধনালপ্সাই মন:ষ্যজাতির 
আঁধকতর মঙ্গলকর হইয়াছে । বস্তুতঃ জ্ঞানীলপ্সা কাদাচিৎক, ধনলি"সা সব্বব- 
সাধারণ ) এ জন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক | দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের 
গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বাঁলয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। 
পব্বদাই নূতন নূতন সখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে । পূব্রে যাহা নিষ্্য়োজনশয় 
বাঁলয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যক বোধ হয় । তাহা পাইলে আবার 
অন্য সামগ্রী আবশ্যক বে।ধ হয়। আকাক্ক্ষায় চেষ্টা, চেম্টায় সফলতা জন্মে । 
সুতরাং সখ এবং মঙ্গল বাদ্ধ হইতে থাকে । অতএব সুখস্বচ্ছন্দের আকাঙ্ক্ষার 
বৃদ্ধ সভ্যতা বাদ্ধর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ॥। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা 
পাঁরতৃপ্ত হইয়া আসলে জ্ঞানের আকাত্ক্ষা, সৌন্দর্য্যের আকাত্ক্ষা, তৎসঙ্গে 
কাব্যসাহত্যাদর 'প্রয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপাত্ত হয়। যখন লোকের 
সখলালসার অভাব থাকে, তখন পাঁরশ্রমের প্রবৃত্তি দুব্্বলা হয়। উৎকর্ষ 
লাভের ইচ্ছাও থাকে না, ততপ্রাত যত্রও হয় না। তাল্নবন্ধন যে দেশে খাদ্য 
সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকা'রিণধ প্রব্ত্তসকলের অভাব হয় ॥ 
অতএব যে “সন্তোষ” কাবাদগের অশেষ প্রশংসার চ্ছান, তাহা সমাজোন্নতির 
[নিতান্ত আনম্টকারক ; কাঁবগীতা এই প্রব্ণত্ত সামাঁজক জীবনের হলাহল । 

লোকের আনষ্টপূর্ণ সন্তৃষ্উভাব, ভারতবর্ষের প্রাকীতক 'নিয়মগ্ণে সহজেই 
ঘাঁটল। এ দেশে তাপের কারণ আঁধককাল ধাঁরয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য । 
তৎকারণ পারশ্রমে আনচ্ছা অভ্যাস্গত হয় । সেই অভ্যাসের আরও কারণ 
আছে । উফ্দেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্যকতা হয় না 
বাঁলয়া, তথাকার লোকে যে মগয়াদতে তাদ:শ রত হয় না, ইহা পূব্ৰে কাঁথত 
হইয়াছে । বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পাঁরশ্রম, সাহস, বল এবং 
কার্যযতৎপরতা অভ্যস্ত হয় । ইউরোপায় সভ্যতার একটি মূল, পবর্বকালীন 
তাক: অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে আনচ্ছা, 
ইহার পাঁরণাম আলস্য এবং অনুংসাহ ॥ অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই 
নামান্তর সন্তোষ । অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দাদ্দশা হইলে, সেই 
ফ্বশাতেই তাহারা সম্ভৃষ্ট রাঁহল। উদ্যমাভাবে আর উন্নাত হইল না। সং 
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1সংহের মুখে আহার্যয পশ: স্বতগ্প্রবেশ করে না । 

ভারতবর্ষের পরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগ্যালন "বাঁচি তত 
পাওয়া যায় । এীহক সুখে নিস্পৃহতা, 'হন্দুধম্ম“ এবং বৌদ্ধধর্ম উভয়কত্তক 
অননজ্ঞাত ॥। ক ব্রাহ্মণ, 'ি বৌদ্ধ, ঠক স্মার্ত, কি দার্শীনক, সকলেই প্রাণপণে 
ভারতবাসীঁদগকে শিখাইয়াছেন যে, এীহক সখ অনাদরণনীয় । ইউরোপেও ধর্দ্ম- 
যাজকগণ কর্তৃক এীহক সুখে অনাদরতত্তৰ প্রচারিত হইয়াছিল । ইউরোপে যে 
রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহম্স বংসর মনষ্যের গ্রীহক অবন্ছা অনুন্নত ছিল, 
এইর্‌প শিক্ষাই তাহার কারণ । কিন্তু যখন ইতািলতে প্রাচীন যুনানী সাহত্য, 
যুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন ত্প্রদত্ত 'শিক্ষানবন্ধন এরীহকে বিরান্ত 
ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল । সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বাঁদ্ধ হইল । ইউরোপে 
এঁ প্রব্ত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই । ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের "দ্বিতীয় স্বভাব 
স্বরূপে পরিণত হইয়াছে । ষেভৃমিযে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা 
বদ্ধমূল হয় । এ দেশের ধর্ম শাস্লকর্তক যে নিবাত্জনক শক্ষা প্রচারিত হইল, 
দেশের অবস্থাই তাহার মূল ; আবার সেই ধম্মশাস্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকীতিক 
অবস্থাজন্য নিবৃত্ত আরও দুঢীভূতা হইল । 

৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজীবাদগের দুরাবস্থা যে চিরদ্থায়ণী হয়, 
কেবল তাহাই নহে । তন্নিব্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের 
ধবংস হয় । যেমন এক ভাশ্ড দুণ্ধে দুই এক বিন্দু অমন পাঁড়লে সকল দুগ্ধ 
দধি হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দংদ্দশায় সকল শ্রেণীরই দদ্দশা 
জন্মে। 

(ক) উপজীবিকান.সারে প্রাচীন আর্ষেেরা চার শ্রেণীতে 'বিভন্ত হইয়া- 
িলেন-_ব্রাঙ্গণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্রু অধস্তন শ্রেণী ; তাহাদিগেরই 
দংদ্দশার কথা এতক্ষণ বাঁলতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। ব্যণিজ্য, 
শ্রমোপজীবীর প্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুয্যের উপর নিভ'র করে। যে দেশে 
দেশের আবশ্যক সামগ্রীর আতিরিন্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নাত 
হয় না। বাঁণজ্যের উন্নাত না হইলে, বাঁণজ্যব্যবপায়শীদগের সৌম্ঞবের 
হানি । লোকের অভাববাৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল । যাঁদ আমাদগের অন্যদেশোংপন্ন, 
সামগ্রা গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে 
আনিয়া বিক্রয় করবে না । অতএব যে দেশের লোক অভাবশ.ন্য, নিজশ্রমোৎপন্ন 
সামগ্রীতে সত্তৃষ্ট, সে দেশে বাঁণকএদগের শ্রীহানন অবশ্য হইবে ॥ কেহ 'জজ্ঞাসা 
কারতে পারেন যে, তবে কি ভারতবষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈকি। 
ছিল, কিন্তু ভারতবষে'র তুল্য বিস্তৃত উর্্বরভূঁমিবিশিম্ট বহুধনের আকরস্বরূপ্‌ 
দেশে যের্‌প বাণিজ্যবাহ্‌ল্য হওয়ার সম্ভাবনা 'ছিল,__আঁত প্রাচীন কালেই 
যে সম্ভাবনা ছিল,--তাহার কিছুই হয় নাই। অদ্য কয়েক বংসর তাহার, 
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সূত্রপাত হইয়াছে মান । বাণিজ্য হাঁনর অন্যান্য কারণও ছিল, যথা- ধর্ম্ম- 
শাস্রের প্রাতবন্ধকতা, সমাজে অভ্যন্ত অনুৎসাহ ইত্যাঁদ। এ প্রবন্ধে সে 
সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই । 

(খ) ক্ষানিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ | যাঁদ পাঁথবীর পুরাবৃত্তে কোন 
কথা 'নাশ্চত প্রাতপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা 
সতেজঃ এবং রাজপ্রাতদ্বন্বী না হইলে রাজুপুরুষাঁদগের স্বভাবের উন্নাত হয় 
না, অবনতি হয় | যাঁদ কেহ' কিছ? না বলে, রাজপুরহষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী 
হয়েন । স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসখরত, কার্য শাথিল এবং দীক্কয়ান্বিত 
হইতে হয় । অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎংসাহী, আবিরোধা, 
সেইখানেই রাজপ[রষাঁদগের এঁরহপ স্বভাবগত অবনাঁত হইবে । যেখানে প্রজা 
দুঃখী, অন্নবঙ্তরের কাঙ্গাল, আহারোপাজ্জনে ব্রাগ্র, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, 
সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুংসাহী, আঁবরোধী । ভারতবর্ষে তাই। 
সেই জন্য ভারতবষে'র রাজগণ, মহাভারতকশীর্তত বলশালী, ধাম্মচ্ঠি, হীন্দ্রিয়- 
জয়ী' রাজচাঁরন্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাঁদাচীন্রত বলহঈন, হীন্দুয়পরবশ, 
স্রৈণ, অকম্মঠি দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত লইলেন। যে দেশে 
সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপহরুষাঁদগের এর:প দুর্গত ঘটে 
না। তাহারা রাজার দুম্মীত দোখলে, তাঁহার প্রাতদ্বন্দণ হইতে পারে এবং 
হইয়া থাকে । বিরোধেই উভয় পক্ষের উন্নাত । রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের 
ভয়ে সতর্ক থাকেন । কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে । 
নিত্য মল্লধুদ্ধে বল বাড়ে । বিরোধে মানাঁসক গুণসকলের স্্টি এবং পুু্টি 
হয়। নার্বিরোধে তৎসমুদায়ের লোপ। শ্রের দাসত্বে ক্ষান্রয়ের ধন এবং 
ধম্মের লোপ হইয়াছিল । রোমে প্রিবিয়ান-দগের বিবাদে ইংল্ডের কমন:- 
দিগের বিবাদে প্রভাঁদগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছল। 

(গ) ব্রাহ্ণ। যেমন অধগশ্রেণীর প্রজার অবনাততে ক্ষতিয়াদগের প্রভুত্ব 
বাঁড়য়া পাঁরশেষে লণ্ত হইয়াছল, ব্রা্দণাদগেরও তদ্রুপ ॥ অপর তিন বর্ণের 
অন:ল্নাতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভূত্ব বৃদ্ধ হয় । অপর বর্ণের মানাঁসক শীান্তহানি 
হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত উপধদ্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল । দৌব্বল্য 
থাকিলেই ভয়াধিক্য হয় । উপধর্্ম ভশীতজাত ; এই সংসার বলশালী অথচ 
আনিম্টকারক দেবতাপর্ণ, এই িব*বাসই উপধর্ম। অতএব অপর ব্য, 
মানাঁসকশান্তাবহীন হওয়াতে আধকতর উপধর্পশীড়ত হইল; ব্রাহ্ধণেরা 
উপধন্মের যাজক ; সুতরাং তাহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল । ব্রাঙ্ষণেরা কেবল 
শাস্মজাল, ব্যবদ্থাজাল বিস্তাঁরত কিয়া ক্ষারয়, বৈশ্য, শদ্রকে জাঁড়ত কাঁরতে 
লাগিলেন । মাঁক্ষকাগণ জড়াইয়া পাঁড়ল-_নাঁড়বার শান্ত নাই । কিন্তু তথাপ 
উর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এদিকে রাজশাসন- 
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প্রণালী দশ্ডাবাঁধ দায় সাম্ধাবগ্রহ প্রভাতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, 
কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত 'বাধর দ্বারা 
নিয়মিত হইতে লাগিল । “আমরা যের:পে বাল, সেইর্‌ূপে শুইবে, সেইরপে 
বাঁসবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কাঁহবে, সেইর্‌পে হাসবে, সেইরূপে 
কাঁদবে ; তোমার জন্মমত্যু পর্ধ্স্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরসত হইতে পারবে 
না ; যাঁদ হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাঁদগকে দক্ষিণা দিও ।” জালের 
এইরূপ সূত্র ।%* কিন্তু পরকে ভ্রান্ত কারতে গেলে আপাঁনও ভ্রান্ত হইতে হয় 
কেন না, দ্রান্তর আলোচনায় শ্রান্ত অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে 'বি*বাস করাইতে 
চাহি, তাহাতে নিজের 'ব*বাস দেখাইতে হয় ; শ্বাস দেখাইতে দেখাইতে 
যথার্থ বি*বাস ঘাঁটয়া উঠে । যে জালে ব্রাহ্ধণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, 
তাহাতে আপনারাও জাঁড়ত হইলেন । পোরাবধীত্তক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে 
যে, মানবের স্বোচ্ছানুবার্ততার প্রয়োজনাতিরিস্ত রোধ কাঁরলে সমাজের 
অবনাত হয়। 'হন্দসমাজের অবনাঁতর অন্য যত কারণ 'নদ্দেশ করিয়াছি, 
তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাঁপ জাজবল্যমান । ইহাতে রুদ্ধ এবং 
রোধকারী সমান ফলভোগী । 'নিয়ম-জালে জাঁড়ত হওয়াতে ব্রাহ্মণাঁদগের 
বু্ধিস্ফ্ার্ত লুপ্ত হইল । যেরাদ্ধণ রামায়ণ, মহাভারত, পাঁণান ব্যাকরণ, 
সাংখ্যদর্শন প্রভীতর অবতারণা কাঁরয়াছিলেন, তিনি বাসবদত্তা, কাদম্বরী, 
প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরববোধ কাঁরতে লাগিলেন । শেষে সে ক্ষমতাও গেল । 
ব্রাহ্মণাঁদগের মানস ক্ষেত্র মরুভঁম হইল । 

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটি প্রাকীতিক কারণে ভারতবধের শ্রমোজীবীদের 
চিরদদ্্দশা । প্রথম ভূমির উব্্বরতাঁধক্য, দ্বিতীয় বাত্বাদর তাপাধিক্য। 
এই দুই কারণে আতি পূব্বকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল । 
1ন্তু সেই সকল কারণে বেতন অল্প হইয়া উঠিল এবং গুরুতর সামাজিক 
তারতম্য উপাচ্ছিত হইল । ইহার পাঁরণাম, প্রথম শ্রমোপজীবীদগের (১) 
দারদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব। "দ্বিতীয়, এই দশা একবার উপাচ্থুত 
হইলে প্রাকীতিক নিয়মবলেই চ্থায়িত্ প্রাপ্ত হইল । তৃতীয়, সেই দদদ্দশা ক্রমে 
সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল । এক ম্রোতে আরোহণ কাঁরয়া 
ব্রান্ধণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শত্রু, একত্রে 'নম্নভূমে অবতরণ কাঁরতে লাগিলেন । 

এক্ষণে 'জিন্রাস্য হইতে পারে ষে, যাঁদ এ সকল অলক্্য প্রাকীতক নিয়মের 
ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল 
আইন কাঁরলে কি ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাপাঁড়নে ক্ষান্ত 


* টাকাটার উল্টা পিঠ আমি ধর্মতক্ে দেখাইয়াছি। উভয় মতই 
সত্যমূলক। 
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হইলে ভাম অন্বরা হইবে £ উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতোঁছি, তাহা 
ীনত্য নহে । অথবা এইরপ নিত্য যে, যাঁদ অন্য নিয়মের বলে প্রাতিরুদ্ধ না 
হয়, তবেই তাহার উৎপান্ত হয়। কিন্তু এ সকল ফলোৎপাত্তি কারণাস্তরে 
প্রীতাঁষদ্ধ হইতে পারে । সে সকল কারণ, রাজা ও সমাজের আয়ত্ত । যাঁদ 
ঘ্য়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাহত্যাদির আঁবাক্করা না 
হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই । 
কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্বরতা বা অন্য বাহ্য প্রকৃতির কোন 
কারণের কিছ পাঁরবর্তন হইত না। 


চভূর্থ পারচ্ছেদ_ আইন 


বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র-_অন্ববস্ধের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের 
দোষ নহে । কেবল প্রাকীতিক নয়মের ফলে নহে । জমীদারের দোষ, প্রাকীতক 
নিয়মের ফল, রাজাঁবাঁধর দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে । দ:ব্বলের উপর 
পীড়ন করা বলবানের স্বভাব । সেই পশড়ন বারণ জন্যই রাজত্ব । রাজা 
বলবান- হইতে দুব্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যের রাজশাসনশঙ্খলে 
বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা । যাঁদ কোন রাজ্যে দৃক্বলকে বলবানে পীড়ন করে, 
তবে তাহা রাজারই দোষ । সেরাজ্যে রাঙ্লা আপন কর্তব্যসাধনে হয় অক্ষম, 
নয় পরাঙ্মুখ । যাঁদ এ দেশে জমীদারে কৃষককে পাীড়ত করেন, ইহা সত্য হয়, 
তবে তাহাতে ইংরাজ রাজপরযাঁদগের অবশ্য দোষ আছে । দেখা যাউক, 
তাঁহারা আপন কর্তব্য সাধন পক্ষে ক কাঁরয়াছেন । 

প্রাচীন 'হন্দুরাজ্যে জমশদার গছল না। প্রজারা যথ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া 
নাশন্ত হইত ; কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পার্্বশীর জন্য জবালাতন 
করিত না। হিন্দুরা স্বজাতির রাজ্যকালের পুরাবৃত্ত 'লাঁখয়া যান নাই বটে, 
ীকন্তু অসংখা অন্যাবিষয়ক গ্রন্হ রাঁখয়া 'গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্হ হইতে 
ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যকৃর্‌পে অবগত হওয়া যায় । তদ্দ্বারা জানা 
যায় যে, 'হন্দুরাজ্যকালে প্রজাপশড়ন 'ছিল না। যাহারা মুসলমান ও 
মহারাম্ট্রীয়দিগের স;য়ের প্রজাপণড়ন এবং বশঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন 
যে, প্রাচীন হন্দরাজগণও এইরূপ প্রজাপটড়ক 'ছিলেন, তাঁহারা 'বিশেষ ভ্রান্ত । 
অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্মধ্যে প্রজাপনড়নের পাঁরচয় কোথাও পাওয়া ষায় না॥ 
যাঁদ প্রজাপণড়নের প্রাবল্য থাঁকত, তবে অবশ্য দেশনয় প্রাচীন সাহত্যাদতে 
তাহার চিহ্ন থাকত ; কেন না, সাহত্য এবং স্মহীত সমাজের প্রাতকাতি মান । 
প্রজাপীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই প্রাতকীততে দেখা যায় যোহন্দু রাজারা 
বশেষ প্রজাবংসল ছিলেন ৷ রাজা 'পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা 
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সংস্কৃত গ্রন্হে পুনঃ পুনঃ কাঁথিত আছে । সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজা- 
দিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহাদের গৌরব । যুনানী রাজগণের নামই ছিল 
“58120 সে শব্দের আধুনিক অথ" প্রজাপীড়ক । ইংলন্ডীয় রাজগণ' 
প্রজাপীড়ক বাঁলর়া প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিবাদ হইত ; একজন রাজা 
প্রজাকত্র্ক পদচ্যত, অন্য একজন নিহত হন । ফ্রান্স প্রজাপটড়নের জন্যই 
খ্যাত, এবং অসহ্য প্রজাপীড়নের জন্যই ফরাসপীবিপ্লবের সাঁষ্ট। ভারতবর্ষে 
উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাম্ট্রীয়ীদগের প্রজাপাড়নের উল্লেখ মান্র যথেন্ট। 
কেবল প্রাচীন 'হন্দ; রাজগণের এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব । তাহা কেবল যম্ঠাংশ 
লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন । 

মুসলমানাঁদগের সময়ে প্রথম জমীদারের সাঁন্ট। তাঁহারা রাজ্যশ্বাসনে 
সুপরাগ ছিলেন না । যেখানে হিন্দু রাজগ্গণ অবলীলারব্রমে প্রজাদগের নিকট 
হইতে কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করতে অসমর্থ 
হইলেন । তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যান্তকে করসংগ্রাহক নিত 
কাঁরলেন । তাঁহারা এক প্রকার কর-সংগ্রহের কণ্ট্রাক্টর হইলেন । রাজার রাজস্ব, 
আদায় কারয়া 'দবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় কাঁরতে পারবেন, তাহা 
তাঁহাদিগের লাভ থাকবে । ইহাতেই জমীদারীর সান্ট, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে 
প্রজাপীড়নের সঘ্টি। এই কন্ট্রারেরাই জমীদার ॥ রাজার রাজস্বের উপর 
যত বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের লাভ । সুতরাং তাঁহারা 
প্রজার সব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন । প্রজার যে সব্বনাশ, 
হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য । 

তাহার পর ইংরাজেরা রাজা হইলেন। তাঁহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, 
তখন তাহাঁদগের সেই অবস্থা ॥। তাহাদিগের দ'রাবন্থা মোচন কারবার জন্য 
ইংরাজাঁদগের ইচ্ছার ঘটি ছিল না; কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ মহাদ্রমে পাঁতিত 
হইয়া প্রজাদগের আরও গুরুতর সব্বনাশ কারলেন। তিনি বাঁললেন যে, 
জমীদারাদগের জমীদারীতে চিরচ্ছায়শ স্বত্ব নাই বাঁলয়াই জমীদারশতে তাঁহা- 
দিগের ঘত্ব হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাঁদগের চ্ছায়শ অধিকার হইলে 
পর তাহাতে তাঁহাদের যত্ব হইবে । সতরাং তাঁহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া 
প্রজাপালক হইবেন । এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সজন করিলেন ॥ 
রাজস্বের কন্ট্রাইর দিকে ভূস্বামী করিলেন । 

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা ষে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপণড়ক 
রাহলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল । 
প্রজারাই চিরকালের ভূঙ্বামী ; জমীদারেরা কস্মিন- কালে কেহ নহেন-_কেবল 
সরকারী তহশশলদার | কর্ণওয়ালিস্‌ যথাথথ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি 
কাঁড়য়া লইরা তহশীলদারকে 'দিলেন। ইহা 'ভিন্ন প্রজাদগের আর কোন, 


২৪০ 


লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকাঁদগের এই প্রথম কপাল 
ভাঙিল। এই “চরস্থায়শ বন্দোবস্ত” বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
মাত-_কাঁস্মন্‌ কালে ফিরিবে না। ইংরাজাঁদগের এ কল্ক চরষ্ছাশয় ; কেন 
না, এই বন্দোবস্ত “চিরঙ্থায়শ” | 

কণ্‌ওয়ালিস- প্রজাঁদগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফোলয়া 
দিলেন- জমীদার কত্ত“ক তাহা'দগের প্রাত কোন অত্যাচার না হরর, সেই জন্য 
কোন 'বাঁধ ও 'নিয়ম কাঁরলেন না । কেবল বাঁললেন যে, “প্রজা প্রভীতির রক্ষা্থ" 
ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনারেল: যে সকল 'নয়ম আবশ্যক বিবেচনা কাঁরবেন, 
তাহা যখন উপয্ুস্ত সমর বিবেচনা কাঁরবেন, তখনই 'বাঁধবদ্ধ কারবেন । তজ্জন্য 
জমীদার প্রভীতি খাজনা আদায় করার পক্ষে কোন আপাতত কারতে পারিবেন 
না ।7) 

£ধৃবাঁধবদ্ধ কারবেন” আশা দিলেন, ফিন্তু কারলেন না। প্রজারা 
পুরুবানদক্রমে জমীদার কর্তৃক পশীড়ত হইতে লাগল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই 
কারলেন না। প্রজাদগের 'দ্বিতীয়বার অশ,ভগ্রহ । ১৮১৯ সালে কোর্ট অব 
[ডরেইুরস- 'লাখলেন, “যাঁদও সেই বন্দোবস্তের পর এত বংসর অতশত হইয়াছে, 
তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদগের স্বত্ব নির্পণ এবং সামঞ্জস্য কারবার যে 
আধকার হাতে রাখয়াছলাম, তদনঃযায়শ অদ্যাঁপ কিছুই করা হইল না।” 
এই আক্ষেপ ক'রয়াই ক্ষান্ত হইলেন । ১৮৩২ সালে কাদ্বেল- নামক একজন 
[বিচক্ষণ রাজকম্মণারশ 'লাখলেন, “এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবন্থা- 
মালার শিরোভাগে বর্তমান রাহয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট; ভ্রাম্য ভূস্বামী প্রজা) 
[দিগের অগ্রে জমীদারকে দাঁড় করাইয়া, তাহাদের সাহত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ 
কারয়াছেন। সুতরাং সে অঙ্গঈকার মত কর্ম করেন নাই |” 

বরং তাঁদ্পরীতই করিলেন । দুব্বলকে আরও দুব্বল কারলেন, বলবান্‌কে 
আরও বলবান- কারলেন । ১৮১২ সালের & আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু 
স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ কাঁরলেন। এই বাঁধ হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে 
কোন হারে পাট্টা দিতে পারবেন । ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে 
কোন প্রজার নিকট, যে কোন হারে খাজানা আদায় কারতে পারবেন । 
1ারেকটরেরা স্বয়ং এই অর্থ কাঁরলেন, (২) সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না 
রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল । ভূমির সঙ্গে ককের কোন সম্বন্ধ রাহল 
না। কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ । 

এই ১৮১২ সালের & আইন পূর্বকালের বিখ্যাত “পঞ্জম” ৷ যাঁদ কেহ 


অতজতেজগেেত 





(১) ১৭১৩ সালের ১ আইন ৮ ধারা । 
(২) [652086 [66667 00 95175515960 ১195, 16215 0818. 54, 
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প্রজার সর্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহিত, সে “পঞ্জম” কারত। এখনও আইন 
তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই । “কোরোক'” কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা 
আমরা "দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদে 'লাঁখয়াছি । সন ১৮১২ সালের & আইনও কোরোকের 
প্রথম আইন নহে। যেবংসর জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেন, সেই বংসর 
কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল ।(১) জমীদার চিরকালই প্রজার 
ফসল কাঁড়য়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্যবৃত্তকে আইনসঙ্গত 
কারলেন। অদ্যাপি এই দসন্যবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদগের এই চতুর্থ 
কপালের দোষ । 

পরে ১৮১২ সালের ১৮ আইন । & আইন তদ্ঘারা আরও স্পম্টীকৃত 
হইল । 'ডিরেক-টরেরা লাঁথলেন যে, এই আইন অনধসারে জমীদারেরা কাঁদমণ 
প্রজাদিগকেও 'নারিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদগের পৈতৃক সম্পান্ত হইতে উচ্ছেদ 
কাঁরতে পারেন 1(২) 

তাহার পর সন ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছ; হইল না। 
১৮৫৯ সালে ববখ্যাত দশ আইনের সাণ্ট হইল। ইংরাজ কন্ত্ক প্রজার 
উপকারাথ- এই প্রথম নিয়মসংস্থাপন হইল । ১৭১৩ সালে কণ “ওয়া'লস- যে 
অঙ্গীকার কাঁরয়া'ছলেন, প্রার ৭০ বংসর পরে প্রাতঃস্মরণীযর লর্ড কানিঙ- 
হইতে প্রথম তাহার 'কাগিতমান্র পূরণ হইল । সেই পূরণ প্রথম, সেই পূরণই 
শেষ 1(৩) তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইন 
দশ আইনের অন্ীলিমান্র 18) 

২৮৫৯ সালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এম৩ আমরা 
বাল না। প্রজাঁদগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহা- 
[দিগের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন 
উপায়, এই আইন অন্য কোন আইনের দ্বারা হয় নাই। কোরোক-ল;টের 
[বাধ সেই প্রকারই আছে । বেশীর ভাগ, প্রজার খাজানা বাড়াইবার (বিশেষ 
সৃপথ হইয়াছে । এ আইনের সাহায্যে বাহার হার বেশী করা যাইতে পারে 


-্পী সাপ 1 পপি অপ 


(১) সন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা । 

(২) 0০550027562 90) 11955 182], 0812 54 

(৩) যখন এই প্রবন্ধ লাখত হয় তখন নূতন "809705 4৯০ প্রচারিত 
হয় নাই। 

(8) এই সকল তন্তৰ যাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা 
শ্রীধন্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টরোপাধ্যা্ প্রণীত “বঙ্গীয় প্রজা” (86385) চ১০% ) 
নামক গ্রন্ছু পাঠ করিবেন । আমরা এ প্রবন্ধের এ অংশের কতক কতক সেই গ্রচ্ছ 


হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি । 
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না; বঙ্গদেশে এমত কৃষক আত অজ্পই আছে । 

তথাঁপ এইটুকু মাত প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্েষী, স্বার্থপর কোন, 
কোন জমীদার কতই কোলাহল কারিয়াছিলেন ! অদ্যাপ কাঁরতেছেন ! 

আমরা দেখাইলাম যে, 'ব্রাটশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন 
হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে । প্রাঁত বারে দব্্বল 
প্রজার বল হরণ কাঁরয়া আইনকারক বলবান- জমীদারের বলব্দ্ধ কাঁরয়াছেন। 
তবে জমীদার প্রজাপশড়ন না কারবেন কেন? 

ইচ্ছাপূব্বক 'ব্রাটশ- রাজপঃরুষেরা প্রজার আনণ্ট করেন নাই । তাঁহারা 
প্রজার পরম মঙ্গলাকাগ্ক্ষী । দেওয়ানশ পাইয়া অবাধ এ পর্যন্ত কিসে সাধারণ 
প্রজার হিত হয়, ইহাই তাঁহাদগের আঁভপ্রায়, এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেষ্টা । 
দুভগ্গ্যিবশতঃ তাহারা বিদেশী ; এ দেশের অবস্থা সাঁবশেব অবগত নহেন, 
সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পাঁতত হইয়াছেন । ভ্রমে পাঁতিত হইয়া এই মহৎ 
অনিম্টকর 'বাঁধ সকল প্রচারত কাঁরয়াছেন । ?কন্তু দ্রমবশতঃই হউক, আর 
যে কারণেই হউক, প্রজাপখঁড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয় । 

1কন্তু ইহা অপেক্ষা আর একাঁট গুরুতর কথা আছে । ইংরাজের দোদ্দণ্ডি 
প্রতাপ-_সে প্রতাপে সমগ্র আ'সিয়াখণ্ড সঙ্কুচিত ; তবে ক্ষ;দ্রজীবী জমীদারের 
দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না কেন? বহদ্‌রবাসী আঁবাঁসনিয়ার রাজা জনকয়েক 
ইংরাজকে পাঁড়ন কাঁরয়াছিলেন বাঁলিয়া তাঁহার রাজ্য লোপ হইল । আর 
রাজপ্রতিনিধির অদ্রালিকার ছায়াতলে লক্ষ লক্ষ প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, 
তাহার কোন প্রতীকার হয় নাকেন? জমাঁদার প্রজা ধারয়া আনিতেছেন, 
কয়েদ করিতেছেন, মাঁরয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফসল লাাটতেছেন, 
ভুমি কা়িয়া লইতেছেন, সর্বস্বান্ত কারতেছেন, তাহার প্রতকার হয় না কেন? 
কেহ বাঁলবেন, তাহার জন্য রাজপুরষেরা আইন কাঁরয়াছেন, আদালত 
কারয়াছেন, তবে গবণমমেণ্টের নাট কিঃ আমরাও সেই কথা 'জিজ্ঞাসা কার। 
আইন আছে-_সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত 
আছে-সে আদালতে দোষী জমীদার 'চিরজয়ী কেন? ইহার ফি কোন 
উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দ:ব্বলই দাঁশ্ডত হইল, যাহা বলবানের 
পক্ষে খাঁটল না_-সে আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দ7ব্বলের 
উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে? শাসনদক্ষ 
ইংরাজেরা কি ইহার কিছ; সুবিধে করিতে পারেন না 2 যাঁদ না পারেন, তবে 
কেন শাসনদক্ষতার গব্ব করেন? ঘযা্দ পারেন, তবে মুখ্য কর্তব্য সাধনে 
অবহেলা করেন কেন 2? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের 
জন্য তাঁহাদের নিকট যু্তকরে রোদন কাঁরতোছ- তাঁহাদের মঙ্গল হউক !-_. 
ইং্রাজরাজ্য অক্ষর হউক !-_তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রাত দ্ম্টপাত করুন 1. 


২৪৩. 


কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার নী কারণ 
আমরা সংক্ষেপে নিদ্দেশি করিব । 
প্রথমতঃ, মোকদ্দমা আতশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পাঁড়য়াছে। কি প্রকার ব্যয়, 
তাহার উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় 1দয়াছ, পুনরুল্েখের আবশ্যক 
নাই । যাহা ব্যরসাধ্য, তাহা দাঁরদ্রু কৃষকাঁদগের আয়ত্ত নহে । সুতরাং 
তাহারা তদ্ৰারা সচরাচর উপকৃত হয় না; বরং তাদ্বপরণীতই ঘঁটযা থাকে । 
জম।দার ধনী, আদালতের খেলা তিন খোলতে পারেন । দোষে হউক; বনা 
দোষে হউক, তান ইচ্ছা কারলেই কৃষককে আদালতে উপান্থত করেন। তথান্ন 
ধনবানেরই জর, সুতরাং কৃষকের দৎদ্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, 
কৃষককে পাঁড়ত কারবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মান্্। 
দ্বতয়তঃ, আদালত প্রায় দূরাক্থিত । যাহা দূরচ্থু, তাহা কৃষকের পক্ষে 
উপকারী হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভাতি ছাড়য়া দূরে 'গিয়া 
বাস কাঁরয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে না । ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে 
ইহাদের অনেক কার্য ক্ষতি হয়, এবং অনেক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা । কৃষক 
গোমস্তার নামে নালিশ কাঁরতে গেল, সেই জবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে 
তাহার ধান চুর কাঁরয়া লইয়া গেল, না হয় আর একজন কৃবক গোমস্তার নিকট 
হইতে পাট্রা লইরা তাহার জামখা'ি দখল কাঁরয়া লইল | তাঁদ্ভন্ন আমাদিগের 
দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক, অত্যন্ত আলস্যপরবশ । শীঘ্র নড়ে না, 
সহজে উঠে না, কোন কারোই তৎপরতা নাই । দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক 
বরং জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহ্য কাঁরবে, তথাপি দূরে গিয়া তাহার 
প্রতিকার করিতে চাহে না। যাহারা বিচারকার্য্যে নিযুস্ত, তাঁহারা জানেন 
যে, তাঁহাদের বিচারালয়ের নিকটবর্তী চ্ছানেরই মোকদ্দমা অনেক 7; দূরের 
মোকন্দমা প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকিলে যে অত্যাচারের 
শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার আর একটি 
ফল এই হইয়া উঠিতেছে যে, অত্যাচারী গ্রোমস্ত।রই বিচারকের চ্ছলাভাষন্ত 
হইয়াছে । যখন একজন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, তখন তাহার 
নালিশ জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, 
তাহার নালিশ হয় না। যেব্যান্ত স্বয়ং পরপণড়ক, এবং চারি পয়সার লোভে 
সকল প্রকার অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বচারকার্যয থাকায় দেশের 
ক আঁনম্ট হইতেছে, তাহা বুছ্িমানে বুঝবেন । 
তৃতীরতঃ, বিলম্ব । সকল আদালতেই মোকদ্দমা নি্পন্ন হইতে বিলম্ব 
হয় ॥ বিলম্বে ষে প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতকার বালিয়া বোধ হয় না। 
গোমস্তায় ককের ধান উঠাইযলা লইয়া ?গয়াছে, কক আদালতে ক্ষতিপূরণের 
জন্য নালিশ কারল । যাঁদ বড় কপাল-জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক 
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বৎসরে । আপাঁলে আর এক বংসর । যাঁদ আত্যান্তক সৌভাগ্যগ্‌ণে আপনলে 
ডক্রী টিকিল, এবং [ডক্রীজারিতে টাকা আদায় হইল, তবে সে আর এক 
বৎসরে । বাদীর কুঁড় টাকার ধান ক্ষতি হইক্াছিল, 'ডিকব্লীজারি করিয়া খরচ 
খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল । এরুপ প্রতবকারের 
আশায় কোন: কৰক জমদারের নামে নালিশ কারবে ? 

বিলদ্বে বিচারকের দোষ নাই । আদালতের সংখ্যা অল্প-যেখানে তিন 
জন বিচারক হইলে ভাল হয়, সেখানে একজন বৈ নাই। সুতরাং মোকদ্দমা 
নি্পন্ন কারতে বিলম্ব ঘাঁটয়া যায়। আর প্রচালত আইন অত্যন্ত জটিল। 
বিচারপ্রণালনঈতে অত্যন্ত 'লাপবাহুল্যের এবং অত্যন্ত কার্য্যবাহ্‌ল্যের 
আবশ্যকতা । আজ এ মোকদ্দমার প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে 
একট মোকদ্দমার একাঁট সাক্ষঈ মান্র 'বদায় হইল ; সুতরাং আর পাঁচাঁট 
মোকদ্দমার কিছ হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার 'দিন পাঁড়ল। কাল 
নিম্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি 'নম্প্রয়োজননয় সাক্ষী অনুপাক্থত, তাহার 
উপর দস্তক কাঁরতে হইল । সুতরাং মোকদ্দমা আর এক মাস িছাইরা গেল । 
এ সকল না কাঁরলে বিচার আইনসঙ্গত হয় না। 'নিম্পান্ত আপাীলে টিকে না। 
1বচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,_-আবচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি 
কাঁলকাতার তৈয়ার আইন ঘুণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজ 
আইনের মর্ম এই ৷ 

আমরা যে সভ্য হইতোছ, "দন দি: যে দেশের শ্রবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা 
ভাহার একাঁট পাঁরচয় । আমাদগের দেশে ভাল আইন ছিল না, 'বিলাত হইতে 
গ্রথন ভাল আইন আসয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে 
ঢোলাই হইয়া, কাঁলকাতার কলে গ্াঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে িছন চড়া দামে 
বিকাইতেছে । তাহাতে ওকালাত, হাকীম, আমলাগার প্রীতি অনেকগ্াল 
আধ্নক ব্যবসায়ের সষ্ট হইয়াছে । ব্যাপারীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্যের 
প্রশংসা কাঁরতে কারতে অধীর হইতেছেন । গ্লাবাঁজর জোরে, আগে যাঁহাদের 
অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা বড় লোক হইতেছেন । দেশের শ্রীবৃদ্ধর আর 
সীমা নাই, সব্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে । আর কেহ বেআহীন কাঁরয়া 
স্মীবচার কাঁরতে পারে না ॥ তাহাতে দীন দুঃখী লোকের একটু কম্ট, তাহারা 
আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায় । সে কেবল তাহাদগের মর্খতা- 
জানত ভ্রম মান । 

মনে কর, গোমস্তা, কি অপর কেহ কোন দুঃখন প্রজার উপর কোন গ্রুতর 
দৌরাত্ম্য কারল। গোমস্তা সেশ্যনের বিচারে আর্পত হইল । সেশানের বিচারে 
সাক্ষীদগের সত্য কথায় প্রাতবাদশীর অপরাধ প্রমাণ হইল । কিন্তু বিচার জ্বর 
হাতে । জ?রর মহাশয়েরা এ কাজে নূতন ব্রতী ; প্রমাণ অপ্রমাণ কছ;5বঝেন না । 
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যখন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারা কেহ কাড়ি গাঁণতোঁছলেন, 
কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে মনে নিকাশ কারতেছিলেন, কেহ বা অল্প 
তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বন্তৃতা কাঁরতে ছিলেন, তখন তাঁহারা কি 
ক্ষুধাতুর, গৃহে গৃহিণী কিরূপ জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন? 
তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুবেধ্যি বাঙ্গালার “চার” 
দিতোছিলেন, তখন তাঁহারা মনে মন্‌ জজ সাহেবের দাড়ির পাকা চুলগরুুলন 
গঁণতেছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বাঁললেন, “সন্দেহের ফল প্রাতবাদী 
পাইবে,” তাহাই কেবল কাণে গেল । জরর মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ-_ 
কিছুই শুনেন নাই, কিছুই বুঝেন নাই ; শুনিয়া বূঝিয়া একটা কিছ? হ্থির 
করা অভ্যাস নাই, হয় ত সে শান্তও নাই, সৃতরাং সন্দেহের ফল প্রাতিবাদনীকেই 
[দিলেন । গ্োমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার কাছা'রিতে গিয়া জমাকয়া 
বাঁসলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল । যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের 1ভটামাঁটি লোপ করিলেন । আমরা বড় সম্তৃষ্ট 
হইলাম-কেন না, জযীরর 'বচার হইয়াছে--বিলাত প্রথানুসারে বিচার 
হইয়াছে__ আমরা বড় সভ্য হইয়া উঠিয়াছি। 

বর্তমান আইনের এইরূপ অযৌন্তকতা এবং জাঁটলতা আঁবচারের চতুথ' 
কারণ । 

পঞ্চম কারণ, 'বিচারকবর্গের অযোগ্যতা । এদেশের প্রধানতম 'বিচারকেরা। 
সকলেই ইংরাজ । ইংরাজেরা সচরাচর কার্যদক্ষ, সাশাক্ষত, এবং সদনষ্ঠাতা ' 
কিন্তু তাহা হইলেও 'বচারকার্ষে তাঁহ।দিগের তাদ্‌শ যোগ্যতা নাই । কেন না, 
তাঁহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা তাদশ অবগত নহেন, এ দেশের লোকের 
চরিত্র বুঝেন না, তাহাদগের সহিত সহ্বদয়তা নাই, এবং অনেকে এ দেশের 
ভাষাও ভাল কয়া বুঝেন না। সুতরাং সৃবিচার করিতে পারেন না। 
1বচারকার্যের জন্য যে বিশেষ 'শক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকেরই হয় নাই । 

কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকন্দমাই অধস্তন বিচারকের 
দ্বারা নিম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ অধস্তন বচারকই এ দেশীয়,_-তবে 
উপারস্থ জন কতক ইংরাজ বচারকের দ্বারা অধক ধবিচারহানি সম্ভবে না। 
ইহার উত্তর, প্রথমতঃ, সকল বাঙ্গালশ 'বিচারকই 'িচারকাধ্ঠের যোগ্য নহেন। 
বাঙ্গালশ বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ, গ্ছুলবনদ্ধ, আঁশাক্ষত, অথবা অসং। 
এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন 'দিন অজ্পসংখ্যক হইতেছেন । তথাপি 
বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীরা বিচারক শ্রেণণভুন্ত নহেন। ইহার কারণ, এ দেশীয় 
বিচারকের উন্নাত নাই, পদব্াদ্ধ নাই; যাঁহারা ওকালাঁত কারয়া আধক 
উপাজ্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন 
না। সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে 
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প্রবৃত্ত হয়েন। 'দ্বিতীরতঃ, অধস্তন বিচারকে স্াঁবচার কারলে কি হইবে 
আাপশলে চড়াস্ত বিচার ইংরাজের হাতে । নীচে সুবচার হইলেও উপরে 
অবিচার হয়, এবং সেই আবচারই চূড়ান্ত । অনেক 'বিচারক সুবচার কারতে 
পাঁরিলেও আপীলের ভয়ে করেন না ; যাহা অপশলে থাকিবে, তাহাই করেন। 
এ বিষয়ে হাইকোর্ট অনেক সময় ?বশেষ অনিম্টকর । তাঁহারা অধস্তন বিচারক- 
বর্গকে বিচারপদ্ধাত দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন ;_ বলেন, এইর্‌পে 
বিচার কারও, এই আইনের অর্থ এইর্‌প বঝাও । অনেক সময়ে এই সকল 
বাঁধ ভ্রমাত্বক-_-কখন কখন হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে । কিন্তু অধস্তন 'বিচারক- 
দগকে তদন:বর্তাঁ হইয়া চাঁলতে হয় । হাইকোটেরি জজাঁদগের অপেক্ষা ভাল 
বুঝেন, এমন সুবর্ডিনেটং জজ, মংন্সেফ: ও ডেপ্দাট মাজজ্ঞেটং অনেক 
আছেন ; কস্তু তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত আঁবজ্ঞাদগের নিদ্দেশবন্তঁ হইয়া 
চাঁলতে হয় । 

এই প্রবন্ধ 'লাঁপবদ্ধ হইলে পর “সমাজদর্পণ”* নামে একখান আঁভনব 
সংবাদপন্র দষ্ট কারলাম । তাহাতে “বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ” এই শিরোনামে 
একটি প্রস্তাব আছে, আমাদগের এই প্রবন্ধের পূর্র্বপাঁরচ্ছেদের উপলক্ষে উহা 
[লাখিত হইয়াছে । তাহা হইতে দুই একট কথা উদ্ধৃত কারতে ইচ্ছা কার; 
কেন না, লেখক যেরুপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেইর:প 1ববেনা করেন 
বাকাঁতেপারেন। 'তান বলেন,_ 

“একেই ত দশশালা বন্দোবস্তের চত্াদ্দকে গর্ত খনন করা হইয়াছে, 
তাহাতে বঙ্গদর্শনের মত দুই এক জন সম্দ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন 
বুঝলে কি আর রক্ষা আছে ?” 

আমরা পাঁরম্কার কারয়া বালিতে পার যে, দশশালা বন্দোবস্তের ধবংস 
আমাদিগের কামনা নহে বা তাহার অনুমোদনও কার না। ১৭৯৩ সালে যে 
ভ্রম ঘাঁটয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তর উপরে 
আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধবংসে বঙ্গ- 
সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপাচ্ছত হইবার সম্ভাবনা । আমরা সামাঁজক 
বিপ্লবের অনুমোদক নাহ । বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রাতজ্ঞা 
করিয়া চিরশ্থায়ী কারয়াছেন, তাহার ধৰংস কারয়া তাঁহারা এই ভাবতমণ্ডলে 
মথ্যাবাদশ বাঁলরা পাঁরাচত হয়েন, প্রজ্াবর্গের 'চরকালের অবি*বাসভাজন 
হয়েন, এমত কুপরামশ আমরা ইংরাজাঁদগকে 'দিই না। যে দিন ইংরাজের 
অমঙ্গলাকাত্ক্ষণ হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাক্ক্ষী হইব, সেই দন সে পরামর্শ 
[দব। এবং ইংরাজেরাও এমন 'নিব্বেধি নহেন যেঃ এমত গাহহত এবং আনষ্ট- 
জনক কার্যে প্রবত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহ যে, সেই বন্দোবস্তের 
ফলে যে সকল আঁনত্ট ঘাঁটতেছে, এখন সুনিয়ম কাঁরলে তাহার যত দর 
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প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক । কাঁথত লেখক 'লাঁথয়াছেন যে, “যাহাতে 
দশশালা বন্দোবস্তের কোনরপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা, উভয়েরই 
অনুকুলে এরপ স্ব্যবস্থা সকল ছ্থাপিত হয় যে, তদ্ৰারা উভয়েরই উন্নতি 
হইয়া দেশের শ্রীবাদ্ধ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্তব্য 1৮ 
আমরা তাহাই চাই । 

ইহাও বন্তব্য যে, আমরা কর্ণ ওয়ালিসের বন্দোবস্তকে হ্রমাত্মক, অন্যায়, 
এবং আঁনঘ্টকারক বাঁলয়াছি বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যে, ভূমিতে স্বহ ত্যাগ 
করিয়া এ দেশীয় লোকাঁদগকে তাহাতে স্বত্ববান: কাঁরয়াছেন, এবং করবাক্ধর 
অধিকার ত্যাগ কাঁরয়্াছেন, ইহা দৃষ্য বিবেচনা কার না। তাহা ভালই 
করিয়াছেন । এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, ন্যায়সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গল- 
জনক । আমরা বাঁল যে, এই চিরস্ছায়শ বন্দোবস্ত জমীদারের সাঁহত না হইয়া 
প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল । তাহা হইলেই 'নদ্দেষ হইত । তাহা না 
হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং আনন্টজনক হইয়াছে । 

লেখক আরও বলেন ;-_- 

“আমরা দোঁখতোছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নিধন হইয়া পাঁড়রাছে। *% * 
সকলেই বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাঁকিতেছে না, বিদেশীর 
বাঁণক্‌ ও রাজপন্রুষেরা প্রায়ই লইয়া যাইতেছেন। যাঁদ মহাত্মা কর্ণওয়ালস, 
জমাদারাদগের বর্তমান শরীর উপায় না কাঁরয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন 
আরও দারদ্ু হইয়া পাঁড়ত। দেশে যাহা কিছু অথথ সম্পাত্ত আছে, তাহা এই 
কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দোঁখতে পাওয়া যায় |” 

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সৃতরাং ইহার মধ্যে আমাদগের 
বিবেচনার যে কয়েকটট ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম । 


১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সাঁহত তুলনা কাঁরতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ 
নির্ধন বটে, কিন্তু পৃন্বাঁপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে ির্ধন, এরূপ [িবেচনা 
করিবার কোন কারণ নাই । বর্তমান কাল অপেক্ষা হীতপূর্্বকালে যে বাঙ্গালা 
দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছ মান্ প্রমাণ নাই । বরং এক্ষণে যে পূ্বা 
পেক্ষা দেশের ধন বাঁদ্ধ হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। “বঙ্গদেশের 
কৃষকের” প্রথম পাঁরচ্ছেদে আমরা কোন কোন প্রমাণের উল্লেখ কারয়াছি। 
তদতিরিন্ত এক্ষণে বালবার আবশ্যক নাই। 

২। বিদেশী বাঁণক ও রাজপদরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বাঁলর়া 
যে, দেশে টাকা থাকিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশয় বাঁণকাদগের 
বিষয় আলোচনা করা যাউক। 

যাহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর তাৎপর্য বোধ হর, এই যে, 
বাঁণকেরা এই দেশে আসয়া অর্থ উপাঙ্জন করিতেছেন, সৃতরাং এই দেশের 
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টাকা লইতেছেন বৈকি? যে টাকাটা তাঁহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের 
টাকা । বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বাঁলবার উদ্দেশ্য । 

বিদেশীয় বাঁণকেরা যে লাভ করেন, তাহা দুই প্রকারে ;) এক আমদানিতে, 
আর এক রপ্তানিতে । এদেশের দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশাস্তরে বিক্ুয় করেন, 
তাহাতে তাঁহাদের কিছ মুনাফা থাকে । দেশান্তরের দ্ুব্য আনিয়া এ দেশে 
বিরুয় করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে । তাঁদ্ভন্ন অন্য কোন 
প্রকার লাভ নাই। 

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় কাঁরয়া যে মুনাফা করেন, 
সহজেই দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন 
না। যে দেশে তাহা বিক্রয় হয়, সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা 
পান। এখানে তিন টাকা মণ চাউল 'কিনিয়া, 'বিলাতে পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় 
কারলেন ; যে দুই টাকা মুনাফা কারলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল 
না; বিলাতের লোকে দিল । বরং এ দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার 
চাউল তাঁহাদের কাছে তিন টাকায় বক্ুয় করিয়া কিছ; মুনাফা কারল। অতএব 
বিদেশীয় বাঁণকেরা এদেশীয় সামগ্রী গবদেশে 'বিক্ুয় কারয়া এ দেশের টাকা ঘরে 
লইয়া যাইতে পািলেন না। বরং কিছ: দিয়া গেলেন । 

তবে ইহাই চ্ছির যে, তাঁহারা যাঁদ কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, 
তবে সে দেশান্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় কাঁরয়া তাহার মুনাফা । 'িলাতে 
চার টাকার থান 'কানিরা এ দেশে ছয় টাকায় ক্রয় কারলেন ; যে দুই টাকা 
মুনাফা হইল, তাহা এ দেশের লোকে দিল। সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় 
বটে যে, এ দেশের টাকাটা তাঁহাদের হাত 'দিয়া বিদেশে গেল । দেশের টাকা 
কাঁমল। এই ভ্রমাট কেবল এ দেশের লোকের নহে । ইউরোপের সকল দেশেই 
ইহাতে অনেক দিন পধ্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং তথায় কৃতাবদ্য 
ব্যন্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অদ্যাপ দূর হয় নাই। ইহার 
যথাথ তত্ব এত দূরূহ যে, অল্পকাল পূব্বে মহামহোপাধ্যায় পাঁণ্ডিতেরাও 
তাহা বুঝিতে পারিতেন না। রাজগণ ও রাজমাল্িগণ এই ভ্রমে পাঁতত হইয়া, 
বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান 
কাঁরতেন । এবং সেই প্রবৃত্তির বশে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর 
শুক বসাইতেন । এই মহাদ্রমাত্ক সমাজনীতসূত্র ইউরোপে (2:00০0022) 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । তদুচ্ছেদপৃর্ক আধানক অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালনী 
( 5 7846 ) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট ও কবুডেন 'চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । 
ফ্লান্সে তাহা বিশেষরূপে বন্ধমূল কাঁরয়া, তৃতীয় নাপোঁলিয়নও প্রাতত্ঠাভাজন 
হইয়াছেন । তথাঁপ এখনও ইউরোপে অনেকর এ দ্রম দূর হয় নাই । আমাদের 
দেশের সাধারণ লোকের যে, সেদ্রম থাকিবে,তাহার আশ্চর্য কি 2 0:০০০০61০] 
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হইতে ইউরোপে 'কি আনন্ট ঘাঁটয়াছিল, তাহা "যান জানতে ইচ্ছা করেন, 'তাঁন 
বক-লের গ্রন্থ পাঠ কারবেন। 'যাঁন তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তান 
[মিল পাঠ কারবেন ৷ ঈদৃশ দুরূহ তত্তৰ বুঝাইবার হ্ছান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
শেষভাগে হইতে পারে না । আমরা কেবল গোটাকত দেশী কথা বাঁলয়া ক্ষান্ত 
হইব । 

আমরা ছয় টাকা 'দিয়া 'বলাত থান কাঁনলাম। টাকা ছযাঁট কি অরান 
দিলাম? অমনি 'দলাম না, তাহার পাঁরবর্তে একটি সামগ্রী পাইলাম । সেই 
সামগ্রীট যাঁদ আমরা উচিত মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশী দাম দিয়া লইরা 
থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের ক্ষাঁত । কিন্তু যাঁদ একাঁট পয়সাও বেশী না 
দিয়া থাঁক, তবে আমাদের কোন ক্ষাঁত নাই ৷ এক্ষণে 'ববেচনা কারয়া দেখুন, 
ছয় টাকার থানাঁট "কানয়া একাঁট পয়সাও বেশ মূল্য 'দয়াছি কি না। দেখা 
যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও পাই না, 
পাইলে তাহা সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন ?কানিবে 2 যাঁদ ছয় টাকার এক 
পয়সা কমে এ থান কোথাও পাই না, তবে এ মূল্য অন:াচত নহে । যেছর 
টাকায় থান 'কাঁনল, সে টাঁচত মূল্যেই কানল । যাঁদ উচিত মূল্যে সামগ্রী 
কেনা হইল, তবে ক্রেতাদিগের ক্ষাঁত ক 2 কি প্রকারে তাহাঁদগের টাকা অপহরণ 
কারয়া 'বদেশীয় বাঁণক- বিদেশে পলায়ন কারল 2 তাহারা দুই টাকা মুনাফা 
কারল বটে, কিন্তু ক্েতাদিগের কোন ক্ষতি কাঁরয়া লয় নাই ; কেন না, উচিত 
মূল্য লইয়াছে । যাঁদ কাহারও ক্ষাত না কাঁরয়া মুনাফা কাঁরয়া থাকে, তবে 
তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষাঁত নাই, সেখানে দেশের 
আনিষ্ট ক ? 

আপাত্তর মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপাত্তকারকেরা বাঁলবেন যে, এ 
ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতর কাছে থান 'কানলে টাকা ছয়টা দেশে থাঁকত। 
ভালই । কিন্তু দেশী তাঁতর কাছে থান কই? সে যাঁদ থান বুনিতে পারত, 
এ মূল্যে এরপ থান দিতে পারত, তবে আমরা তাহারই কাছে থান কানিতাম 
__বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেন না, বিদেশীও আমাদের কাছে থান 
লইয়া বোচিতে আসত না; কারণ, দেশীয় শবক্রেতা যেখানে সমান দরে 
বোঁচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না । এ কথাটি সমাজনীতর আর একাট 
দুব্বোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। হ্ছুূল কথা, এ ছয় 
টাকা যে দেশী তাঁত পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষাত নাই। ক্েতাদিগের 
যে ক্ষাত নাই, তাহা দেখাইয্লাছ । দেশী তাঁতরও ক্ষাত নাই । সে থান বুনে 
না, কিন্তু অন্য কাপড় বুীনিতেছে । যে সময়ে এঁ ছয় টাকার জন্য থান বৃনিত, 
সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্র হইতেছে। 
অতএব তাহার ষে উপাজ্জন হইবার, তাহা হইতেছে । থান বুনিয়া সেআর 
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অধিক উপাজ্জ'ন কারতে পারত না ; থান বুনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় 
বুনা হ্থাগত থাঁকত। যেমন থানের মূল্য ছয় টাকা পাইত, তেমাঁন ছয় টাকা 
মুল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না; সুতরাং লাভে লোকসানে পৃষিয়া 
যাইত। অতএব তাঁতর তাহাতে কোন ক্ষাত নাই। 

তাকিক বাঁললেন, তাঁতর ক্ষাত আছে। এই থানের আমদানর জন্য 
তাঁতির ব্যবপায় মারা গেল । তাত থান বুনে না, ধ্ৰীত বুনে । ধুতর 
অপেক্ষা থান সম্তা, সংতরাং লোকে থান পরে, ধূতি আর পরে না। এজন্য 
অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে । 

উত্তর । তাহার তাঁতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য 
ব্যবসা কর€ক নাকেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রাঁহত হয় নাই। তাঁত বিয়া 
আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল 
ব্যবসায়ের পাঁরণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতত্তববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন । 
যাঁদ তাঁত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধান ব্যানয়া সেই 
পাঁচ টাকা লাভ কাঁরবে ৷ থানে বা ধূতিতে সে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে 
সেই ছয় টাকা পাইবে । তবে তাতির ক্ষাঁত হইল কৈ? 

ইতাতেও এক তক" উাঠতে পারে । তুমি বাঁলতেছ, তাঁত বানয়া খাইতে 
না পাইলেই ধান ব্ানয়া খাইবে, িন্তু ধান বাঁনবার অনেক লোক আছে। 
আরও লোক সে ব্যবনামে গেলে এ ব্যবসায়ের লভ্য কাময়া যাইবে ; কেন না, 
অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে, সুতরাং ধান সস্তা হইবে । যাঁদ ধান্য- 
কারক কৃষকদিগের লাভ কামিল, তবে দেশের টাকা কাঁমল বই গি? 

উত্তর। বাণিজ্য 'বানময় মাত্র । এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমরা 
বলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমান বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক 
সামগ্রী লয় । যেমন আমরা কতকগ্ীলন বিলাত সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের 
দেশে প্রস্তুত সেই সেই সামগ্রণর প্রয়োজন কমে সেইরূপ 'বিলাতয়েরা আমাদের 
দেশের কতকগযীল সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই সামগ্রীর 
প্রয়োজন বাড়ে । যেমন ধূতির প্রয়োজন কাঁমিতেছে, তেমাঁন চাউলের প্রয়োজন 
বাঁড়তেছে। অতএব যেমন কতকগনীল তাঁতর ব্যবসায়হান হইতেছে, তেমান 
কাঁষ ব্যবসায় বাঁড়িতেছে, দেশী লোকের চাষ কারবার আবশ্যক হইতেছে । 
অতএব চাষীর সংখ্যা বাড়লে তাহাদের লাভ কাঁমবে না। 

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পর্্বব্যবসায়ের হানি হর, নূতন 
ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের ক্ষত পূরণ হয়। তাহা হইলে 'বলাতি থান 
খাঁরদে তাঁতির ক্ষাত নাই । তাঁতিরও ক্ষাত নাই, ক্রেতাঁদগেরও ক্ষাত নাই । তবে 
কাহার ক্ষতি ঃ কাহারও নহে । যাঁদ বাঁণক- থান বোঁচয়া যে লভ্য কারল, তাহাতে 
এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষাত হইল না, তৰে তাহারা এ দেশের অর্থভাণ্ডার 
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লুঠ করিল কিসে? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কাঁমতেছে 
কিসে? 

আমরা তাঁতর উদ্াহরণের সাহায্যে বস্তব্য সমথ'ন কাঁরতে চেষ্টা কারয়াছি ॥, 
গকন্তুসে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতর ব্যবসার লোপ হইতেছে, 
তথাপি অনেক তাঁত অন্য ব্যবসার অবলব্বন কারতেছে না । আমাদের দেশের 
লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাঁড়গ়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন কারতে চাহে 
না। ইহা তাঁতিদের দুভগ্্যি বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ধনক্ষাতি নাই ; 
কেন না, থানের পাঁরবর্তে যে চাউল যায়, তদুংপাদন জন্য যে কৃঁষজাত 
আয়ের বাঁদ্ধ, তাহা হইবেই হইবে ॥ তবে তাঁত সেই ধন না পাইয়া, অন্য 
লোকে পাইবে । তাঁতি খাইতে পায় না বাঁলয়া দেশের ধন কাঁমতেছে 
না। 

অনেকের এইরপে বোধ আছে যে, বিদেশীয় বাঁণকেরা এ দেশে অথ সণয় 
কারয়া নগদ টাকা বস্তাবন্দী কাঁরয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এরপ 
যাঁহাদের বি*বাস, তাঁহাদের প্রাতি বন্তব্য,__ 

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থহাঁন হইল না। নগদ 
টাকাই ধন নহে । যত প্রকার সম্পাত্ত আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক 
প্রকার ধন মান্র। তাহার 'বানময়ে আমরা যাঁদ অন্য প্রকার ধন পাই, তবে 
নগদ টাকা যাওয়ায় নিধন হই না। 

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে । একজনের এক শত 
টাকা নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান 'কানয়া গোলা-জাত কারল। 
তাহার আর নগদঃটাকা নাই" িন্তু এক শত ঢাকার ধান গোলার আছে । সে 
[ক পৃব্বাপেক্ষা গাঁরব হইল ? 

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তাবক বিদেশীয় বাঁণকেরা এ দেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে 
তুলয়া লইয়া যান না। বাণিষ্যের মূল্য হুশ্ডিতে চলে । স্চিত অথ দাঁলিলে 
থাকে । আত অজ্পমান্র নগদ টাকা 'বিলাতে যায়। 

তৃতীয়তঃ, যাঁদ নগদ টাকা গেলেই ধনহানি হইত, তাহা হইলে বিদেশী 
বাণজ্যে আমাদগের ধনহানি নাই, বরং বাদ্ধ হইতেছে । কেন না, যে 
পরিমাণে নগদ্দ টাকা বা রুপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার 
অনেক গুণ বেশ রুপা অন্য দেশ হইতে আমাদের দেশে আনতেছে, এবং সেই 
রূপায় নগদ টাকা হইতেছে । নগদ টাকাই যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য 
দেশকে নিধন করিয়া নিজের ধন বাঁদ্ধ কারতেছি, নিজে নিধন হইতেছি না। 

এসকল তন্ত্র যাহারা বুঝিতে যত» কারবেন, তাঁহারা দোঁখষেন বে, কি 
আমদানিতে, কি রপ্তানিতে, বিদেশী বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া 
ঘাইতেছেন না, এবং তন্নিব্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং 
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বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাঁদগের দেশের ধন বাঁদ্ধ হইতেছে । যাহারা 
মোটামুটি ভিন্ন বঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে 
কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে । যে বিপূল রেলওয়েগনীল প্রস্তুত 
হইয়াছে, সে অর্থ কাহার ? 

বদেশনয় বাঁণক:দিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বাঁলয়াছি, রাজপুরুষাঁদগের 
সম্বন্ধেও তাহা কিছ; কিছ; বর্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্ধ্য যে, রাজ- 
কর্মচারী দিগের জন্য এ দেশের িছ; ধন বলাতে যায়, এবং তাহার বানময়ে 
আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সেসামান্য মাত ।* বাণিজ্য জন্য 
এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পারচ্ছেদের পারচয় মত কাঁষ জন্য যে 
ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষাত পুরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল 
থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাঁড়তেছে, কমিতেছে না । 

৩। লেখক বলিতেছেন, “যাঁদ মহাত্বা কণওয়ালস: জমীদারাদিগের 
বর্তমান শ্রীর উপায় না কাঁরয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া 
পাঁড়িত। দেশে যাহা কিছ অথ“ সম্পাত্ত আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের 
ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায় |” 

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের । আমাঁদগের জিজ্ঞাস্য এই 
যে, জমীদারী বন্দোবস্তে যাঁদ দেশে ধন আছে-_তবে প্রজাওয়াঁর বন্দোবস্তে ধন 
থাকত না কেন? যে ধন এখন জমীদারাঁদগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে 
থাঁকত না ত কোথায় যাইত ? 

জমশদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমান্র কারণ যে, তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন 
ভোগ করেন । প্রজাওয়াঁর বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, 
সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাঁকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষাত 
হইত না। কেবল দুই চার ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার 
ঘরে ছড়াইয়া পাঁড়ত। সেই'টিই এই ভ্রান্ত ঠববেচকদিগের আশঙ্কার বিষয় । 
ধন দুই এক জায়গায় কাঁঁড় বাঁধলে তাঁহরা ধন আছে বিবেচনা করেন ; কাঁড় 
না দেখিতে পাইলে তাঁহারা ধন আছে 'ববেচনা করেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা 
এক জারগায় গাদা করিলে অনেক দেখায় ; কিন্তু আধ ক্লোশ অন্তর একটি একটি 
ছড়াইলে টাকা দেখতে পাওয়া ধায় না। কিন্তু উভয্ন অবস্থাতেই লক্ষ টাকার 
আঁন্তত্ব স্বীকার কাঁরতে হইবে | এখন বিবেচনা করা কর্তব্য, ধনের কোন: অবস্থা 
দেশের পক্ষে ভাল, দুই এক স্হানে কাঁড় ভাল, না ঘরে ঘরে ছড়ান ভাল £ 
পূ্বপশ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক স্হানে আঁধক জমা 


* এই কথাটাই বড় বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে, গোড়ার 
স্বীকার করিয়াছি । 
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হইলে দুগ্গন্ধ এবং আনম্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্্বরতাজনক, সৃতরাং 
মঙ্গলকারক হয় । সমাজতত্তাীবদেরাও এ তত্তেরের আলোচনা করক্লা সেইরূপই 
স্হর কাঁরয়াছেন। এবং তাঁহাদের অননসম্ধানানসারে ধনের সাধারণতাই 
সমাজোন্নতির লক্ষণ বাঁলয়াই স্হির হইয়াছে । ইহাই ন্যায়সঙ্গত । পাঁচ সাত 
জন টাকার গ্রাদায় গড়াগাঁড় দিবে, আর ছয় কোট লোক অল্লাভাবে মারা 
যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর ছি সংসারে আছে? সেই জন্যই 
কণ-ওয়ালসের বন্দোবস্ত অতিশয় দৃষ্য । প্রজাওয়াঁর বন্দোবস্ত হইলে; এই 
দুই চার জন অতিধনবান ব্যান্তর পাঁরবর্তে আমরা ছয় কোটি সংখী প্রজা 
দেখিতাম ॥। দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া 
ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না-_সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও 
নিপ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল 2 দ্বিতীয় অবস্হা যে প্রথমোন্ত অবস্হা হইতে 
শতগ.্‌ণে ভাল, তাহা ব্দদ্ধমানে অস্বীকার কারবেন না। প্রথমোন্ত অবস্হায় 
কাহারও মঙ্গল নাই । যিনি টাকার গাদায় গড়াগাঁড় দেন, এ দেশে প্রায় তাঁহার 
গন্দ্ভিজন্ম ঘাঁটয়া উচ্ঠে। আর যাহারা নিতান্ত অন্নবস্তের কাঙ্গালঃ তাহাদের 
কোন শান্ত হয় না। কেহ আধক বড় মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের 
স্চ্ছন্দাবস্হা হইলে সকলেই মনষ্যপ্রকৃত হইত । দেশের উন্নাতর সীমা থাকিত 
না। এখনযেজন পাঁচ ছয় বাবৃতে ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান্‌ এসো সয়েশনের ঘরে 
বাঁসয়া মদ: মৃদু কথা কহেন, তৎপাঁরবর্তে' তখন এই ছয় কোটি প্রজার সম.দ্র- 
গঙ্জনগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত। 

আমরা দেখাইলাম যে, যাহারা [বিবেচনা করেন, জমীদার দেশের পক্ষে 
প্রয়োজনণয় বা উপকারী, তাঁহাদের তদ্রুপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই। 


বহববাহ* 


[ জ্বগর্য় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দারা প্রবার্তত বহদাববাহবিষয়ক 
আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । বিদ্যাসাগর মহাশয়- 
প্রণীত বহৃবিবাহ সম্বন্ধীয় "দ্বিতীয় পুস্তকের কিছ; তীব্র সমালোচনায় আম 
কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছলাম । তাহাতে 1তান কিছ; বিরন্তও হইয়া ছিলেন । 
তাই আম এ প্রবন্ধ আর পূনমশীদ্ুত কার নাই । এই আন্দোলন ভ্রান্তজীনত, 
ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল । 


টির 

* বহ্যাববাহ রাঁহত হওয়া উাঁচত কিনা এ্তীদ্ধযয়ক বিচার ॥ "দ্বতীর 
পুস্তক । শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কাঁলকাতা, পলীপীতাদ্বর বচ্দ্যো- 
-পাধ্যাক়্ দ্বারা সংস্কৃত যল্দে মদত । 
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অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা প্‌নমপীদ্রত করিয়া দ্বিতীয় বার 
তাঁহার বরান্ত উৎপাদন কারতে আম ইচ্ছা কার নাই। এক্ষণে তান অন:রাস্ত 
বিরান্তর অতীত। তথাঁপ দেশস্হ সকল লোকেই তাঁহ'কে শ্রদ্ধা করে, এবং 
আঁমও তাঁহাকে আন্তারন্ত শ্রদ্ধা কার, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনমূশরুত করার 
খঁচত্য বিষয়ে অনেক বিগর কাঁরনাছি। বসার কাঁরয়া যে অংশে সেই তাঁর 
সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া 'দয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, 
দোষ তাঁহার, না আমার । সমবগার জন্য প্রবন্ধাটর প্রথমাংশ পুনম্ীদ্রত 
কারলাম। ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পূনম্ীদ্রত কাঁরব না, "কন্তু তাহা 
না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনম্ীদ্রত হইবে কি না সন্দেহ। 
উহা বিল,প্ত করাও অবৈধ ; কেণ না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা শামাদের 
দেশে আধ্নিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পাঁড়য়াছে- উহার 
দ্বারাই বহ্দাববাহাবষয়ক আন্দোলন 'নব্বাপত হয়, এইরপ প্রাসাদ্ধ। আর 
এখনও ১৭.৭৮%৫ সম্প্রদায় প্রবল- তাঁহারা না পারেন, এমন কাজ নাই । ] 

প্রায় দুই বৎসর হইল, পাণ্ডিতবর শ্রীষুত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহহীববাহের 
অশাস্বীয়তা সম্বন্ধে একখান প.স্তক প্রচার করেন । তদ:ত্তরে শ্ীযুন্ত তারানাথ 
তকবাচস্পাঁত, এবং অন্যান্য কয়জন পাণ্ডত যদচ্ছাপ্রবৃন্ত বহীববাহের 
শাস্তীয়তা প্রমাণ কাঁরতে যত্ন পাইয্লাছিলেন । প্রত্যুত্তরে বদ্যাসাগর মহাশর 
দ্বতীয় পাস্তক প্রচার কাররাছেন । ইহার 'বচার্ধ্য বিষয় এই যে, যদহচাক্রমে 
বহুবিবাহ হিন্দশাস্ত সম্মত কি না। আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম 
ষে, আমরা ধম্ঘশাম্ত্রে স্পূর্ণ অজ্ঞ ; সুতরাং এ বিচারে 'বদ্যাসাগত্র মহাশয় 
প্রীতবাদরীদগ্গের মত খণ্ডন কাঁরয়া জয়ী হইয়াছেন ?ক না, তাহা আমরা জানি 
না। এবং সেবিষয়ে কোন আঁভপ্রায় ব্যন্ত কারতে অক্ষম । তবে এ বিষয়ে 
অশাস্ত্জ্ঞ ব্যন্তিরও কিছ বন্তব্য থাকিতে পারে । মগা।দগের যাহা বন্তব্য, 
তাহা আত সংক্ষেপে বালব । 

বহুবিবাহ যে সমাজের আনষ্টকারক, সকলের বর্জননয়, এবং স্বাভাবিক 
নশীতাবরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । 
“ু॥শাঁক্ষত বা অল্পাঁশাক্ষত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে 
বালবে, “বহ্হাববাহ আত স্প্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে ।” যাহারা বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের পদ্স্তকের প্রীতবাদ কাঁরয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদেরও এই মান্র উদ্দেশ্য 
যে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহ্যাববাহের শাস্তীয়তা প্রাতিপল্ন করেন । 
তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্হু আমরা সাবশেষ পাড় নাই, 'কন্তু বোধ হয় তাঁহারা কেহই 
বলেন নাযে, বহযাববাহ সংপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ কারও না। যাঁদকেহ 
এমত কথা বাঁলয়া থাকেন, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মত 
-কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক এক্ষণে অতি অল্প । যাহারা স্বয়ং বহযাববাহ কাঁরয়া 
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থাকেন, তাহাঁদগেরই মুখে বহহীববাহপ্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের 
উপর ধিক্কার আমরা শতবার শুনিয়াছি । তবে ষে তাঁহারা কেন এত বিবাহ 
করেন, সে স্বতন্ত্র কথা । এমত চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাসা কাঁরলে, চরকে 
অসংকর্্ম বাঁলয়া স্বীকার কাঁরবে না--কিন্তু অসৎকর্্ম বাঁলয়া স্বীকার 
করিয়াও সে আবার চুর করে । কুলীনেরাও বহুবিবাহ নিন্দননয় বাঁলয়া 
স্বীকার কাঁরয়াও বহুবিবাহ করেন । কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুবিবাহ ষে 
কুপ্রথা, তদ্বিষয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই। 

এই এঁকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহ:বিবাহাবষয়ক প্রথম পৃ্তক 
প্রচারের পর হইয়াছে, এমত নহে । অনেক 'দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া 
আসিতেছে । ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার 
বা সাধারণ উন্নাতির ফল। তথাপি তাঁহার প্রথম প.স্তকের জন্য আমরা 
গবদ্যাসাগর মহাশয়ের গনকট কৃতজ্ঞ । যাহা কিছ: সদাভপ্রায়ে অনুণ্ঠিত, তাহা 
সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োগনাবাশঘ্ট হউক বা নিত্প্রয়োজনীয় 
হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার চ্থল । বিশেষ বহববাহ সম্বন্ধে 
লোকের মত যাহাই হউক, বহ্যীববাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় 
নাই । তবে বহীববাহ এ দেশে যতদ:র প্রবল বাঁলয়া 'বদ্যাসাগর প্রাতিপন্ন 
করবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তাবক ততটা প্রবল নহে । আমাদগের স্মরণ 
হয়, হুগ্রাল জেলায় যতগুলিন বহবিবাহপরারণ ব্রাহ্ষণ আছেন, বিদ্যাসগের 
প্রথম পযস্তকে তাঁহাঁদগের তালিকা দিয়াছেন । অনেকের মুখে শযনয়াছ যে, 
তালিকাটি প্রমাদশন্য নহে ॥। কেহ কেহ বলেন যে, মৃত ব্যান্তর নাম সন্নিবেশ 
বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে । আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সাঁবশেষ 
জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই । যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
খ্যাঁতর অনুরোধে আমরা সেই তাঁলকাট যথার্থ বাঁলরা গ্রহণ কারলাম। 
তাহা করিলেও হগাঁল জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয়জন বহীববাহপরায়ণ 
পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটিআশী লক্ষ হিন্দ; বাস করে ; ইহার 
মধ্যে আঠার শত জন ব্যান্তও যে আঁধবেদনপরায়ণ নহে, ইহা 'নাশ্চিত বলা 
যাইতে পারে । অথাৎ দশ সহমত হিন্দুর মধ্যে একজন আধবেদনপরায়ণ ?ি না 
সন্দেহ । এই অল্পসংখ্যকাঁদগের সংখ্যাও যে দিন 'দিন কাঁমতেছে, স্বতঃই 
কাঁমতেছে, তাহাও সকলে জানেন । কাহারও কোন উদ্যোগ কাঁরতে হইতেছে 
না__কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না-কোন পাণ্ডতের ব্যবস্থার 
আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দোঁখিয়া অনেকেই 
ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছ? অবশিন্ট আছে, তাহা আপনা 
হইতেই কাঁমবে। এমত অবচ্ছায় বহযাববাহঙ্প রাক্ষসবধের জন্য 'বদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত দৌঁখয়া অনেকেরই ডনৃকুইক্সোটকে মন্দ 
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"পাড়বে । 

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমৃ্ হইলেও বধ্য । 
আমরা দৌঁখয়াছি, এক এক জন বীরপ.রুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুরুর দোঁখলেই 
তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠ মারিয়া যান ; ?ক জান, যাঁদ ভাল করিয়া না 
মারয়া থাকে । আমাদিগের ঠববেচনায় ইহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারণ । 
[যান এই মুমূষ্ণ রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারয়া যাইতে 
পারিবেন, তিন ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গাত প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ 
নাই। 

1কন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয় । আমরা স্বীকার কাঁরলাম, 
বহীববাহ এ দেশে বড়ই চালিত আপামর সাধারণ সকলেই বহহপত্রনক। 
জজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব ? বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যে সকল উপায় অবলম্বন কাঁরতে ইচ্ছুক, বহীববাহের অশাস্রয়তা প্রমাণ করা 
তাহার একট প্রধান ॥ বাস্তাঁবক এই প্রথা শাস্তীবরুদ্ধীক না, তাহা আমরা 
বলিতে পার না; কেন না, পূর্বজন্মাজ্জত প.ুণ্যবলে ধর্ম্মশাস্ সম্বন্ধে 
আমরা ঘোরতর মূর্খ । দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে । তবে 
1বদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ধত বচনের 
আড়ম্বর দেখিয়া আমরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন কাঁরতে প্রস্তুত আছ। মনে 
করুন, দেশশুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার কাঁরল যে, বহ:ববাহ প্রাচীন হিন্দু- 
শাস্লশীবরহদ্ধ। তাহাতে ক বহ্াববাহ প্রথা 'নিবারিত হইবে? আমরা সে 
বয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা 
প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বালয়া প্রচলিত, এমত নহে । সে 
সমাজমধ্যে ধর্্মশাস্তাপেক্ষা লোকাচার প্রবল । যাহা লোকাচারসম্মত, তাহা 
শাহন্াবর-দ্ধ হইলেও প্রচালত ; যাহা লোকাচারবিরহদ্ধ, তাহা শাস্নসম্মত হইলে 
প্রগালত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পৃব্বে একবার বিধবাবিবাহের 
শাস্তীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন ; প্রমাণসম্বন্ধে কৃতকার্যও হইয়াছেন ; অনেকেই 
তাঁহার মতাবলম্বী ; কিন্তু কয় জন স্বেচ্ছাপৃব্বক 'বধবাবিবাহের শ্াস্ত্রীয়তা 
বা অনুষ্ঠেরতা অনুভূত করিয়া আপন পাঁরবারদ্ছা 'বিধবাদগের পুনব্বরি 
1ববাহ দিয়াছেন 2 কোন একজন বিশেষ শাস্নজ্ঞ, শাস্তীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
ব্লা্ধণ লইয়া বসুন । এবং তৎসঙ্গে মন্বাঁদ স্মীতশাস্তীবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক 
একট বচন ধারয়া তাঁহার আচার ব্যবহারের সাঁহত মলাইয়া লউন। কয়টি 
ব5নের সঙ্গে তাঁহার কৃতানজ্ঠান 'মালবে 2 শ স্রজ্ঞ মান্রেই বাঁলবেন, আতি 
অজ্প। যাঁদ শাস্তজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রা্ষণাদগের এই দশা, তবে 
আপামর সাধারণের কথায় আর কাজ ক? বাস্তাবক মানব।দিধম্মশাস্মোন্ত 
শবাধসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব নহে । কাস্মন কালে, 
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কোন সমাজে, এ সকল বাঁধ সম্পূর্ণর্‌পে প্রচালত 'ছিল কি না সন্দেহ। সকল" 
বাধগুি চাঁলবার নহে । অনেকগ্ীল অসাধ্য । অনেকগুলি সাধ্য হইলেও 
মনুষ্যের এতদূর রলেশকর ষে, তাহা স্বতঃই পরিত্যন্ত হর । অনেকগ্যাল 
পরস্পরাবরোধী । এই বাধগুীল সম্যক: প্রচলিত রাখা যাঁদ কোন সমাজের 
অদৃম্টে কখন ঘাঁটয়া থাকে বা কখন ঘটে, তবে সে সমাজের অদ্ট বড় মন্দ 
সচ্দেহ নাই । অনেকেরই 'ব*বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই ধর্মশাস্ত সম্পূর্ণ 
রূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্ম্যে ল-প্ত হইতেছে। যাঁহারা 
এরুপ িবেচনা করেন, তাঁহাদের সাঁহত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কি্তু 
ইহা স্বীকার কাঁর যে, পূ্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল 'বাধ কতক দূর 
প্রচীলত ছিল, এখনও কতক দ.র প্রচালত আছে । প্রচালত ছিল, এবং প্রচলিত 
আছে বাঁলয়াই ভারতবষের এ অধোগাত। যাহারা ধদ্মশাস্ব্যবসায়ী, 
তাঁহাদগকে এ কথা বলা বৃথা । কিন্তু অনেক 'হন্দু আমাদগের কথার 
অনুমোদন কাঁরবেন, ভরসা আছে। আমরা হিন্দ;ধন্মীবরোধী নাহ; 
গহন্দুধর্ম পারশদ্ধ হইয়া প্রচালত থাকে, ইহাই আমাদের কামনা । তাই 
বালরা যাহা কিছ; ধন্মশাস্ত বালয়া পাঁরাচত, তাহাই যে িন্দুধন্মের 
প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার কারিতে 
পার না। 

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশরের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারয়াছি ফি না, 
বাঁলতে পার না। যদচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্রনিষিদ্ধ। সেই কারণেই 
বহববাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বাঁললে একটি দোষ ঘটে। বহ্দীববাহপরায়ণ 
পক্ষেরা বলতে পারেন, “যাঁদ আপাঁন আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য করিতে 
বলেন, তবে আনরা সম্মত আছ । কিন্তু যাঁদ শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার 
ইচ্ছামত, তাহার একাট বাঁধ গ্রহণ করা, অপরগ্ীল ত্যাগ করা যাইতে পারে 
না। আপাঁন কতকগীলন বচন উদ্ধৃত কারয়া বাঁলতেছেন, এই এই বচনাননসারে 
তোমরা যদচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ কারতে পারবে না। ভাল, আমরা তাহা। 
কাঁরব না। কন্তু সেই সেই 'বাধতে যে যে অবন্থায় আঁধবেদনের অনুমাত 
আছে, আমরা এই দুই কোটি 'হন্দ? সকলেই সেই সেই 'বিধানানুসারে 
প্রয়োজনমত আধিবেদনে প্রব-স্ত হইব-_কেন না, সকলেরই শাস্তানূমত আচরণ. 
করা কর্তব্য । আমরা যত ব্রা্ষণণ আছি-_রাটীয়, বৌদক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ 
প্রীত সকলেই অগ্রে সবর্ণা গববাহ কাঁরয়া কামতঃ ক্ষন্রিয়কন্যা, বৈশ্যাকন্যা, 
এবং শদ্রুকন্যা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর 
সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য 
আসদ্ধ বাঁলয়া, ছোট জাতির মেয়ে খাঁজব । গৃহিণী যখন ঝগড়া কারয়াছেন, 
তখন রাগের মাথায় সম্মাত দিবেন, সন্দেহ নাই । এই দুই কোটি বাঙ্গালীর, 
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মধ্যে যাহারই স্লী বন্ধ্যা,& সেই আর একটি বিবাহ করুক--যাহারই স্তর 
মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করূক-_যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বষে 
মনঃপাড়া দিয়া থাকেন, স্বামীও তাহার মন্মাঁন্তক পাড়ার বিধান করন ; 
কেন না, ইহা শাস্ত্রসম্মত। ওাদভন্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই ' 
দুই কোট হন্দ?র মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দার- 
পাঁরগ্রহ করুন। আমাদগের এমন ভরসা আছে যে, এই সকল কারণে 
হিন্দগণ শাস্ত্রানূসারে আধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন 
ব্রা্ধণ বহীববাহপরায়ণ, সেখানে সহস্র সহমত কুলীন, অকুলঈন, ব্রাহ্মণ, শদ্র; 
বহু পত্ধী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্তানুসারে সংসারধর্্ম কারতে থাকবেন ।৮ 
1ক্তু এখনও শাস্ত্র মাহমা শেষ হয় নাই। ধম্সশাএস্তর প্রধান 'বাধর 
উল্লেখ করিতে বাকি আছে । ““সদ্যস্ৰপ্রিয়বাদিনন 1”-_ভার্ধযা আঁপ্রয়বাদন? 
হইলে, সদ্যই আধবেদন করিবে! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাহারা 
যাহার ভাষ্য! আ'প্রয়বাধদনশ, তাঁহারা 'হিন্দশাস্ত্ের গৌরববদ্ধনাথ" সদ্যই 
পুনব্বার বিবাহ করুন | স্ব্লোক স্বভাবতঃ মুখরা, দ্বিতীয় ভাষ্যাও আপ্রয়- 
বাঁদনন হইলে হইতে পারে» তাহা হইলে আবার তৃতীয় গিববাহ কাঁরবেন ; 
তৃতীয়াও যাঁদ আপ্রয়বাঠদনঈ হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে), তবে 
আবার গিববাহ কারবেন-_ এর্প “লোকহিতৈষী নিরগহ শাস্তকারাদগের”ক* 
অনুকম্পার় আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণটতে পরশ শোভিতা কারতে পারিবেন । 
এমন বাঙ্গালীই নাই, যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে “মুখঝামটা”। 
খাইতে না হয়। অতএব আমাদগের ধম্মশাস্তের অনন্ত মাহমার গুণে সকলেই 
অনন্তসংখ্যক গাহণীকত্তরক পাঁরবোথ্টত হইয়া জীবনযান্রা নিব্বহি করিতে 
পারিবে । যাঁহারই স্ত্রী, ননন্দার পাহত বচসা করিয়া আসয়া স্বামীর উপর 
তজ্জন গঙ্জন কাঁরবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ কাঁরতে পারবেন । 
যাঁহারই স্ত্রী, যার তার অঙ্গে নূতন অলঙকার দোঁখয়া আসিয়া স্বামীকে 
বালবেন, “তোমার হাতে পাঁরয়া আমার কোন সখ হইল না”, তিনি 
তৎক্ষণাৎ সেই রান্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ চ্থির কাঁরয়া সদ্যই অন্য দার গ্রহণ 
কাঁরবেন | যাঁহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয় বাঁলবেন, 
। শীকছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিলাম না- আমার মরণ হয় ত বাঁচ” 
[তিনি তখনই চেলির কাপড় পাঁরয়া, সোলার টোপর মাথায় 'দিয়া, প্রাতবাসীর 
দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বাঁলবেন, “মহাশয়, কন্যাদান করুন ।” এত 'দনে 


ক “বন্ধ্যাম্টমেহধবেদ্যাত্দে দশমে তু মৃতগ্রজা । একাদশে স্মীজনন? 
সদ্যস্বাপ্রয়ঝদনী ॥॥-_ বহযুববাহ, 'দিতীয় পুস্তক, ১৪৩ পৃঃ । 
গ্* বহখববাহ, ছিতীয় পুস্তক, ২৫২ পুঃ। 
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বাঙ্গালীর ঘরে জন্সগ্রহণ করা সার্থক হইল,_অমূল্যধন স্নীরত্ব পয্যণঞ্ধ 
পারমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে । বঙ্গসন্দরীগণ বোধ হয় ধর্মশাস্র- 
প্রচারের এই নবোদ্যম দোঁখয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না॥। কিন্তু তাঁহাঁদগের 
শাসনের যে একটা সদহপায্ হইতে পারবে, ইহাতে আমরা বড় সুখী । 
আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে, অনেক ভদ্রলোক নিখ'ত মুস্তা খখজয়া 
বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি প্রাইবেন- কেন না, নথনাড়া দিবার দিন কাল 
গেল । বিধৃমুখী ঘোষ, সৌদামনী মিত্র, কাঁমনন গাঙ্গুলী প্রভীত দেশের 
শীবাদ্ধবর পতাকাবাহনীগণ, বোধ হয় পতাকা ফেলিয়া 'দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর 
মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর শ্রচরণ মান্র ভরসা মনে করিয়া, বাবয়ানা চাল খাট 
কারয়া আনিবেন। কালভূজীঙ্গনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ 
হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ-বষকে সংসারজয়ের একমান্র সম্বল কারবেন। 
তাঁহাঁদগের মনে থাকে যেন, “সদ্যস্তবাপ্রয়বাদিনী !”-- বিদ্যাসাগর মহাশয়- 
প্রণীত বহখববাহ 'নবারণাবষয়কে দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খজিয়া 
পাইয়া । বদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক 'লাঁখয়া- 
গছলেন, 'কন্তু বাঙ্গালীর অদম্ট সংপ্রসন্ন !__ আমাঁদগের পব্বজন্মা্জত 
পূণ্য অনন্ত ! সেই পনস্তকোদ্ধত ধম্মশাস্তের বলে বাঙ্গালী মান্রেই অসংখ্য 
বিবাহ কারতে পারবেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্তুকারদিগকে “লোক- 
1হতৈষী” বাঁলয়া-ছন, তাহা সার্থক বটে। 

এরুপ শাস্তের দোহাই দয়া কিফল! এশান্নানসারে লোককে কার্য 
করিতে বাঁললে বহহাববাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয় ? 

কম্তু বোধ হয়, শাস্লাবলম্বনপব্্বক বহ্দীববাহ পারত্যা্গ করতে বলা 
বদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে । বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার 
সাঁহত যাঁহারা একমতাবলম্বী, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই ষে, বহীববাহ 
ধনবারণ জন্য রাজব্যবসন্থা প্রচার হউক ॥ দ্বিতীয় পাস্ত;ক সে কথা কিছুই নাই, 
কন্তু প্রথম পাস্তকে আছে । সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়কস্বরূপ বহবিবাহের 
অশাস্নীয় তা প্রমণ কারবার জন্য যত্ব কাঁঃয়়াছেন। নচেৎ শাস্রের নামে ভন 
পাইয়া হন্দু বহহীববাহ বা কোন চিরপ্রচালত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, 
এমন ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হর না। কিন্তু রাজব্যবস্থার 
পক্ষে প্রবতিদায়ক বাঁলরাও এ বিষয়ে ধম্মশাস্তের সাহায্য অবলম্বন করা 
আমাঁদগের উপযুন্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজীবাঁধ প্রণশত কাঁরতে 
গেলে, তাহা ?ক শাস্নানমত হওয়া আবশ্যক ? না শাস্মবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষাত 
নাই? যাঁদ তাহা শাস্ানূমত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে “সদাস্াপ্রয়বাদন””,, 
“ক্ষতাবট শুদ্রুকন্যাস্তু*%* 'বিবাহ্যাঃ কচিদেব তু” প্রভাত কথাগুলিও 'বাঁধবন্ছ 
' করতে হই.ব। আর যাঁদ তাহা শাস্ন্বিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহাববাহের 
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শআাশাস্তীয়তা প্রমাণ কারতে প্রয়াস পাওয়া, 'নিষ্প্রয়োজনে পাঁরশ্রম করা মানত । 

আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্ধেক হন্দু, অদ্ধেক মুসলমান । যা 
বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উঠত হয়, তবে হিন্দ? মুসলমান উভয় 
সচ্বন্ধেই সে আইন হওয়া উাঁচত। 'হন্দ,র পক্ষে বহহীববাহ মন্দ, মুসলমানের 
পক্ষে ভাল, এমত নহে । কিন্তু বহদ্ববাহ 'হন্দশাস্মাবরুদ্ধ বাঁলরা, 
মুসলমানের পক্ষেও তাহা "ক প্রকাবে দণ্ডাবাধ দ্বারা 'নাষদ্ধ হইবে ঃ 
রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বাঁলবেন যে, “বহযখববাহ হন্দুশাস্বির-দ্ধ, 
অতএব যে মুসলমান বহীববাহ কাঁরবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ 
হইতে হইবে ॥” যাঁদ তাহা না বলেন, তবে অবশ্য বাঁলতে হইবে যে, “আমরা 
বড় প্রজাহতৈষী ব্যবস্থাপক বটে ; প্রজার হিতাথ আমরা বহুবিবাহ কুপ্রথা 
উঠাইব ) িন্তু আমরা অদ্ধেক প্রজাদগের মান হিত কারব। 'হিন্দ,দগের 
শাস্ত ভাল, তাঁহাদের ব্যাকরণের গহণে এক হ্হানে 'কুমশো বরা ও কিমশোহবরা? 
উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাহাঁদগেরই হিত কারব। আমাদগের 
অবাঁশন্ট প্রজা তাহাঁদগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাম্তপ্রণেতগণ 
সূচতুর নহে, আরবী কায়দা হেলে দোলে না, বিশেষ মুসলমানের মধ্যে 
শ্রীধস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পশ্ডিত নাই, অতএব বাক 
অন্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যকতা নাই।” আমাঁদগের ক্ষুদ্র 
ব্াদ্ধতে বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক এই 'দিবধ টীন্তর মধ্যে কোন টীন্তই ন্যায়সঙ্গত 
1ববেচনা কারবেন না । 

অতএব আমাদিগের সামান্য বিবেচনায় ধন্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন 
দিকে কোন ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্ধয যে, যাঁদ ধর্মশাস্বে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গিশ্বাস ও ভান্ত থাকে, এবং যাঁদ বহহীববাহ সেই শ্াস্র- 
1বরুদ্ধ বাঁলয়া তাঁহার 'ব*বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষসমথণনে আঁধকারণ 
বটে, এবং তাঁহার প.ৃস্তক, একজন সদনবঘ্ঠাতার স্দনুত্ঠানে প্রবাত্তর প্রমাণ- 
স্বরুপ সকলের নিকট আদরণীয় । আর যাঁদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্তে 
1ি*বাস ও ভান্ত না থাকে, তবে সেই শাস্ের দোহাই দেওয়া কপটতা মান । 
1যাঁন বাঁলবেন যে, সদন,ঘ্ঠানের অনুরোধে এইরপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা 
তাঁহাকে বালব যে, সদনুঘ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই 
হউক, ধ্যান কপটাচার করেন, তাঁহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বালব 
না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুর করে, সেও যেমন চোর, পরকে 
বতরণার্থ যে চর করে, সেও তেমান চোর । বরং দাতা চোরের অপেক্ষা 
ক্ষুধাতুর চোর মাজ্জর্নীয়; কেন না, সে কাতরতাবশতঃ, এবং অলব্ব্য 
প্রয়োজনের বশনভূত হইয়া চুর কাঁরয়াছে ॥ তেমান যে ব্যাস্ত আত্মরক্ষার্থ 
কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই আঁধকতর 


২৬১ 
উত্তরচারত-_-১৭ 


নিন্দনীয় । যিনি এই পাপপপ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা 
দেন যে, সদন:ম্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলদ্বনীয়, তাঁহাকে 
আমরা মননষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা কার । তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু । 

আমরা এ কথা 'বদ্যাসাগ্কর সম্বন্ধে বালতোছি না। আমরা এমত 
বাঁলতোছ না যে, বিদ্যাপাগর মহাশয় ধম্মশাস্তে স্বয়ং বিশ্বাসাঁবহশন বা 
ভান্তশূন্য । তিনি ধম্মশাস্তের প্রাত গণ্গদচত্ত হইয়া তওপ্রচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । আমরা ইহাও বালতেছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয্লের ন্যায় উদার 
চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ কারতে পারে না- তিনি স্বয়ং ধদ্মশাস্ছে 
আবিচালিত ভাঁন্তাবশিষ্ট সন্দেহ নাই! কেবল আমাঁদগের কপালদোষে 
বহুবিবাহ নিবারণের সদ;পায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি ?িছয ভ্রান্ত । ইহার আঁধক 
আর কিছুই আমাঁদগের বলিবার নাই । 

যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা সংক্ষেপে প্‌নরুক্ধু 
কারতোছ। 

১। বহ্াববাহ আত কুপ্রথা ; যান তাহার রোধ, 'তাঁনই আমাঁদগের 
কৃতজ্ঞতার ভাজন। 

২। বহ্নীববাহ এ দেশে স্বতঃই 'নবারত হইর্না আসতেছে ; অন্প দিনে 
একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভ্ববনা 7 তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় 
না। শিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে । 

৩। এ কথা যাঁদও সত্য বাঁলয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার 
অশাস্তীয়তা প্রমাণ কাঁরয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না। 

৪1 আমাদগের বিবেচনায় বহীববাহ নবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন 
নাই। কিন্তু যাঁদ প্রজার হিতাথ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, 
তবে ধর্মশাচ্বের মূখ চাহবার আবশ্যক নাই। 

উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
কারতোছ। তান বিজ্ঞ, শাস্রজ্ঞ, দেশাহতৈষাী, এবং সুলেখক, ইহা আমরা 
বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক খণে বন্ধ। এ কথা যদি 
আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতপ্ন । আমরা যাহা 'লাখয়াছ, তাহা 
কর্ত'ব্যানুরোধেই গলাখয়াছ । 'তাঁন যাঁদ কর্তব্যানরোধে বহুবিবাহের বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন । 
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বঙ্গে ব্রাহ্মণাধকার* 
প্রথন প্রস্তাব 


বঙ্গে ত্রাহ্ধণাধিকার কত দন হইতে ? চিরকাল নহে । ইউরোপীয় পশ্ডিতেরা 
এক প্রকার চ্ছির করিয়াছেন যে, আর্ধজাতীয়েরা ভারতবষের আঁদমবাসী 
নহে। তাঁহারা বলেন যে, ইরাণ বা তৎসম্লিহিত কোন হ্থছানে আর্ধজাতীয়- 
দিগগের আদম বাস । তথা হইতে তাঁহারা নানা দেশে গিয়া বসতি কারয়াছেন। 
এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে আঁসয়া বসাঁত কারয়াছিলেন। প্রথম কালে 
আর্ধযাজাতি কেবল পঞ্জাবমধ্যে বসাতি কাঁরতেন । তথা হইতে ক্রমে পূব্বদেশ 
জয় কাঁরয়া আঁধকার কাঁরয়াছেন। 
যে সকল প্রমাণের উপর এই সকল কথা নর্ভর করে, তাহা স্বাশাক্ষত 
মান্েই অবগত আছেন, এবং সশাক্ষত মান্রেরই নিকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহ্য 
হইয়াছে । অতএব তাহার কোন চারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। যাঁদ আর্ধা- 
জাতীয়েরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ক্রমে কমে পর্ব্বভাগে আ'সিয়াছলেন, তবে ইহা 
অবশ্য স্বীকর্তব্য যে, অনেক পরে বঙ্গদেশে আর্ধতজাতীয়েরা আসয়া বোদক 
ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 
“সরস্বতটদযদ্ধত্যোর্দেবনদ্যোর্ধদভ্ুরমূ। 
তং দেবানাম্মতং দেশং রক্গাবর্ত প্রচক্ষতে ॥ 
তাঁস্মন- দেশে য আচারঃ পারম্পর্য ক্রমাগত | 
বণণনাং সাস্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥” 
এই বচন মনুসধাহতোদ্ধত । অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে মানব- 
ধম্মশাস্ত সংগহশত হইয়াঃছল, তৎকালে বঙ্গদেশ শদ্ছ্ধাচারাবাঁশস্ট পুণ্য 
প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত না। অথচ আর্ধ্যাবর্তের একাংশ বাঁলয়া গাঁণত 
হইত । কোন না, এ বচনদ্বয়ের কিছ্‌ পরেই মনতে আছে যে 
“আসমদ্রাত্ত বৈ পৃব্বদাসম্রান্ত পাশ্চমাৎ | 
তয়োরেবাস্তরং গির্যেযা**% রার্যযাবর্তৎ বিদুব্ধধা | 
কিন্তু বঙ্গদেশ তধকালে আর্যযাবর্তের অংশমধ্যে গণনীয় হইলেও, তথায় 
আধণ্ধম্ম" প্রচালত ছিল, এমত বোধ হয় না। কেন না, মনদসংহতার অন্যন্ত 
আছে, 





ক বঙ্গদর্শন, ১২৮০ । 
৬ [বন্ধ্যাচল ও হিমবৎ। 
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“শনকৈন্ত ক্রিয়ালোপাঁদমাঃ ক্ষান্রয়জাতয়ঃ | 
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রন্ধাণাদর্শনেন চ ॥ 
পোশ্ড্রকাশ্টৌড্রদ্রীবড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাঃ পহ্বাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥৮ 
এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চমাংশ পোশ্তু নামে 
খ্যাত ছিল। যে অংশমধ্যে কাঁলকাতা, বন্ধমান, মুরশিদাবাদ, তাহা সেই 
অংশের অন্তর্গত ॥ যাহারা সাবশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইলসন্‌ 
কৃত বিষূপঃরাণানুবাদের প্রদেশতত্ববিষর়ক পারিচ্ছেদাটি দোখবেন । বঙ্গ, প্র 
হইতে একটি পৃথক- রাজ্য 'ছিল । এক্ষণে বাঙ্গালীতে ঢাকা বিক্রমপুর অগ্চলকেই 
“বঙ্গদেশ” বলে- সেই প্রদেশকেই প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বালত। কিল্্গ অগ্রে 
পুস্ড্র, পরে বঙ্গ । মহাভারতের সভাপব্ব৫ে আছে, ভীম 'দিশ্বজয়ে আসিয়া 
পুস্দ্রাধপাঁত বাসুদেব এবং কৌিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই দুই মহাবল 
মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রাত ধাবমান হইলেন । চোনক পারব্রাজক 
হোয়েন্হ সাঙ্‌ ভারতবর্ষে এই পন্প্দ্র বা পোন্ড্র দেশে আসয়াছলেন । সেই 
দেশের রাজধানীর নাম পৌশ্ড্রবন্ধন। জেনেরল- কানিঙ্‌হাম: বলেন ষে, 
আধ্দানক পাবনাই প্রাচন রাজধানী পৌন্ড্রবদ্ধন । বোধ হয়, মালদহের 
অন্তঃপাতণ পাশ্ডুয়া নামক গ্রামের আন্তত্ব তিনি অবগত নহেন ॥ এই পাণ্ডুয়াই 
যে প্রাচীন পৌন্ড্রবন্ধন, এমত বিবেচনা কারবার বিশেষ কারণ আছে । 
অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে প্‌ব্রে পোপ্ড্রদেশ বাঁলত। 
মনুর শেষোদ্ধত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় 
নাই বা আর্ধযজাতি আইসে নাই । ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে 
পোশ্ড্রাদ্গকে লযৃপ্তাক্তয় ক্ষত্রিয় মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না ষে, 
যখন মনুসংহতা সগ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে আর্ধজাতি আইসে নাই । বরং 
ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহু পব্রে ক্ষা্রয়েরা এ দেশে আ'সয়া 
আচারঘ্রষ্ট হইয্লা 'গয়াছিলেন । যাঁদ তাহা বলাষায়, তবে চীন, তাতার, 
পারশ্য, এবং গ্রীস সম্বন্ধেও তাহা বাঁলতে হইবে । কেন না, পোন্ড্রগণ সম্বন্ধে 
যাহা কাঁথত হইয়াছে, চৈন, শক, পহত্রব, এবং যবন সম্বন্ধেও তাহা কাঁথত 
হইয়াছে । মনন, শক, যবন, পহনুব, (কেহ লিখেন পহুব ) এবং চৈনাঁদগকে ষে 
শ্রেণীভুন্ত করিয়াছেন এতদ্দেশবাসন পোন্ড্রাদগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন । 
ইহাতে স্পত্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, মনুসংাহতাসঙ্কলনকালে বঙ্গদেশ ব্রাহ্গণ- 
1বহীন অনার্য জাতির বাসন্থান ছিল। 
সমদ্রতীর হইতে পদ্মা পর্যন্ত প্রদেশে এক্ষণে বহহসংখ্যক পংড়া ও পোদ 
জাতীয়ের বাস আছে। পধড়া শব্দাট পু্্ড্র শব্দের অপভ্্রংশ বোধ হয় ; পোদ 
শব্দও তাহাই বোধ হয়। অতএব এই পড়া ও পোদ জাতীয়াদগকে সেই 
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পৌগ্দ্রাদগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে । ইহাঁদিগের মগ্তকাদর গঠন 
তুরাণী, ককেশীয় নহে। তবে ককেশীয়াদগের সাহত মাশয়া কতক কতক 
তদনদরূপ হইয়াছে । জাতাবিং পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষের আঁদমবাসীরা 
সকলেই তুরাণীয় ছিল; আর্ষেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহারা কতক 
কতক বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ আশ্রয় কারয়া বাস কাঁরতেছে । আধুনক কোল, 
ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি সেই আদম জাতি । আর কতকগীলন, জেতাঁদগের 
আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া রহিল। আধুনক অনেক অপাঁবন্ত 
হন্দরজাতি তাহাঁদগেরই বংশ। পড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত 
বোধ হয়। 

শতপথ ব্রা্ধণে আছে,__- 

পবদেঘোহ মাথবোহগ্সিং বৈশ্বানরং মুখে বভার । তস্য গোতমো রাহ্গুণ 
ধাঁষঃ পুরোহিত আস। তস্মৈ স্মামল্ত্যমানো ন প্রাতশুণোতি নৈন্মেহগ্ি 
বৈশ্বানরো মুখালিষ্পদ্যাতৈ হীত তমৃগগাভহয়িতুং দপ্রে। বাতিহোন্রং ত্বা কবে 
দ্যমন্তং সমিধীমাহ । অগ্নে বৃহস্তমধবরে বিদেঘোত । স নপ্রাতশতশ্রাব ।-_- 
উদগ্লে শচয়গ্তব শুক্লা ভ্রাজন্ত ইরতে। তব জ্যোতৎয্যচ্চয়ো 'বিদেঘা হীত। 
সহ নৈব প্রাতশশ্রাব। তংত্বা ধৃত প্নবীমহে ইত্যেবাভিব্যাহারদ্থাস্য ধত- 
কীত্তবেবাগ্ধি বৈশ্বানরো মুখাদুজ্জজবাল তং ন শশাক ধারায়তুম। সোহস্য 
মুখালিষ্পেদে স ইমাং পাথিবীং প্রপাদঃ । তর্হি বিদেঘো মাথব আস 
সরস্বত্যাম । স তত এব প্রাঙ্‌দহলভশয়ায়েমাং পাাথবীমৃূ । তং গোতমশ্চ 
রাহ-গণো বদেঘশ্চ মাথবঃ পশ্চাদ: দহস্তমন্বীয়তুঃ । স ইমাঃ সব্বা নদীরাঁতদদাহ । 
সদানীরেত্যুত্তরাদ- গিরোনধাবাঁত তাং হৈব নাতিদদাহ তাং হস্ম তাং পরা 
বলা্ষণা ন তরান্ত অনাতদগ্ধা আগ্রনা বৈশ্বানরেণোতি । তত এতার্হ প্রাচীনং 
বহবো ব্রাঙ্ষণাঃ। তদ- হ অক্ষেন্রতরমিবাস সাবিতরামিব অস্বাদিতমাগ্না 
বৈ্বানরেণোত । তদুহৈতার্হ ক্ষেব্রতরামব ব্রাঙ্গণা উ হি নুনমেতদং যজ্দৈর- 
সিচ্বিদন-। সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সামবৈব কোপয়াতি তাবৎ সাতাহনাঁত দণ্ধা 
হ্যগ্রিনা বৈশ্বানরেণ । স হোবাচ বিদেঘো মাথবঃ কাহং ভবানি ইীতি। অতএব 
তে প্রাচীনং ভুবনামাত হোবাচ। সৈষাপ্যেতার্হ কোশলাবদেহানাং মর্যযাদা 
তোঁহ মাথবাঃ 17, 

এক্ষণে সদানবীরা নামে কোন নদী নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রাভিধানে এবং 
অমরকোষে করতোয়া নদীর নাম সদানীরা বাঁলয়া উত্ত হইয়াছে । কিন্তু দেখা 
যাইতেছে যে, সে এ সদানীরা নদী নহে ;কেন না, শতপথ ব্রাহ্মণেই কাথত 
হইয়াছে যে, এই নদী কোশল (অযোধ্যা ) এবং বিদেহ রাজ্যের । 'মাথলা ) 
মধ্যসীমা । 

ইহাতে এই 'নাশ্চিত হইতেছে যে, আত পর্্বকালে 'মাথলাতে ব্রাহ্ষণ আসে 
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নাই, 'কিন্তু যখন শতপথ ব্রা্গণ ইহা বেদান্তর্গ ত) সংকাঁলত হয়, তখন 'মাঁথলায় 
ব্রাহ্মণ বাস কারত। শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণয়নের বহ্‌কাল পূর্ব হইতেই আর্ধযগণ 
1মাথলাতে বাস কারত, সন্দেহ নাই ; কেন না, এ ব্রা্ধণে 'দিদেহাদিপাত অনক 
সম্রাট বাঁলয়া বাচ্য হইয়াছেন । নবীন রাজ্যের রাজা প্রাচীনাদগের নিকট 
সম্রাট নাম লাভ কারবার সম্ভাবনা কিঃ যখন 'মাঁথলায় এতকাল হইতে 
ব্রা্দণের বাস, তখন যে ব্রা্ধণেরা তথা হইতে আধ্খনিক বাঙ্গালার উত্তরাংশে 
বিস্তৃত হয়েন নাই, এমত বোধও হয় না। তবে সে সময়ে বঙদেশ স্পৃহণীয় 
বাসম্থান ছিল না, অথবা একেবারেই বা বাসযোগ্য ছিল না, এমত কেহ কেহ 
বালতে পারেন । ভূতত্ৰবিদেরা প্রমাণ কারয়াছেন যে, আত প্র্বকালে 
বঙ্গদেশ ছিল না ; হিমালয়ের মৃল পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল । অদ্যাঁপ সমহদ্রবাসা 
জীবের দেহাবশেষ 'হমালয় পর্বতে পাওয়া গিয়া থাকে। "ক প্রকারে গঙ্গা 
এবং রদ্দপুল্রের মুখানীত কদ্দমে বঙ্গদেশ স্াম্ট, তাহা সর চার্লস লায়েল্‌ 
প্রণীত “1১0117০1015 ০£ 9909108* নামক গ্রন্হে বর্ণিত হইয়াছে । 

শতপথ ব্রাহ্ধণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীরা 
নদীর পরপারাক্ছত প্রদেশ জলপ্লাবত। “নম্রাবতর” শব্দে প্রবনীয় ভূমই 
বুঝায় । যাঁদ তখন ব্রিহং প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি 
সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু সে সময়ে যে, এ দেশে মনুষ্যের বাস 
1ছল, এ শতপথ ব্রাহ্গণেই তাহার প্রমাণ আছে। এ পৌশ্ড্রেরাই তথায় বাস 
কাঁরত। যথা, “অন্তান্‌ বঃ প্রজা তাঁক্ষিত্ট হীতি। তএতে অন্ধাঃ প্রাঃ 
শবরাঃ প্ীলন্দাঃ মুতিবাঃ হাত উনন্ত্যাঃ বহবো ভবান্ত।” মহাভারতে সভা- 
পর্বে প্রাগুস্ত স্থানেই আছে যে, ভম পন্দ্দ্র বঙ্গাদ জয় কাঁরয়া তাম্রীলপ্ত এবং 
সাগরকূলবাসী চ্লেচ্ছদিগকে জয় কাঁরলেন।* অতএব তৎকালে এ দেশ 
আসমুদ্র জনাকীর্ণ ছিল । 'কিন্তু তথায় যে আর্ধতজাতির বাস 'ছিল, এমত 
প্রমাণ মহাভারতে নাই । পুষ্ড্রাজের নাম বাসুদেব । আর্ধযবংশীয় নাহলে 
এনাম সম্ভবে না। কিন্তু নাম কাঁবর কাঁঞ্পত বাঁলয়া বোধ করাই উঁচত। যাঁদ 
বল, এঁ স্ছলেই অনার্ধযজাতগণকে সম:দ্রতরবাসী ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে, 
সেখানে বুঝতে হইবে যে, প্ড্রাদিজাত চ্লেচ্ছ নহে ; সৃতরাং তাহারা 
আর্যজাতি। ইহার উত্তর এই যে, ম্লেচ্ছ না হইলে আর্ধযজাত হইল, এমত 
নহে। দে্লেচ্ছ একাঁট অনার্ধযজাত মান্ন ; যবনাঁদ আর আর জাত তাহা হইতে 
[ভন্ব। যথা মহাভারতের আ'দিপব্রে,- 

“যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুব্বসোর্ধবনাঃ স্মৃতাঃ 
দ্ুহ্যোঃ সৃতাস্তু বৈ ভোজাঃ অনোস্তু চ্লেচ্ছজাতয় ॥।” 


*মহাভারতের যুদ্ধে. বঙ্গাধিপাত গজসৈন্য লইয়া যূহ্ধ করিয়াছিলেন । 
বঙ্গেরা ম্লেচ্ছ ও অনার্যগণ-মধ্যে গণ্য হইয়াছে । 
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বরং এঁ মহাভারতেই প্স্দ্র অনাযজাতিমধ্যে গাঁণত হইয়াছে, যথা-_ 
“যবনাঃ কিরাতাঃ গাম্ধারাশ্চৈনাঃ শাবরবর্্বরা | 
শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহযাবাশ্চন্দ্রমদ্রকাঃ ॥॥ 
পোৌন্ড্রাঃ পাঁলন্দা রমঠাঃ কাদ্বোজাশ্চৈব সব্বশঃ।” 
অতএব এই পর্যন্ত পিদ্ধ যে, যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে 
শধ্য জাতির আঁধকার হয় নাই, যখন মনুসংাহতা সগকাঁলত হয়, তখনও হয় 
নাই, এবং যখন মহাভারত প্রণশত হয়, তখনও হয় নাই । ইহার কোন-খানি 
কোন.কালে সগ্কলিত বা প্রণণত হয়, তাহা পাঁণ্ডতেরা এ পর্যন্ত নিশ্চিত 
কারতে পারেন নাই । কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে, যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং 
ইাঁতহাস সং্কাঁলত হইতোছিল, তখন এ দেশ ব্রা্ষণশূন্য অনার্ধযভূম। প্রীম্টের 
ছয় শত বৎসর পূর্বে বা তদ্বং কোন কালে এদেশে আর্ধয জাতর আধকার 
হইয়াছিল বাললে কি অন্যায় হইবে ?৫১) তাহা বলা যায় না। 
মহাবংশ নামক 1সংহলশীয় এীতহাসক গ্রন্ছে প্রকাশন যে, বঙ্গদেশ হইতে 
একজন রাজপনুন্র গিয়া সংহলে উপ্পানবেশ সংচ্ছাপিত কাঁরয়াছলেন ॥। আমরা 
যে সদ্ধান্ত কারলাম, মহাবংশের এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেংছ না। বরং 
ইহাই প্রাতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গীয় আর্যগণ আত অল্পকাল মধ্যে বিশেষ 
উন্নতিশীল হইরাছিলেন। হণ্টর সাহেব, প্রাচীন বঙ্গীয়াদগের নৌগমনপটুতা 
সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছলেন, একথা তাহার পোষক হইতেছে । এাবষয়ে 
আমাঁদগের অনেক কথা বাক রাহল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বাঁলব। 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধকার (২) 
ছ্বিতাীর প্রনস্তাব(৩) 
বঙ্গে রান্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব গলাঁখবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার 
কারয়াছলাম যে, আমরা পহনব্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
অনেক দিন আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ কারতে পারি নাই। এক্ষণে নিম্ন- 
পাঁরচত গ্রন্ছখানর সাহায্যে প্রোন্ত বিষয়ের পুনরালোচনার সাহাঁসক হইলাম । 
[বদ্য।নাধ মহাশয় যে পাঁরমাণে বিষয় সংগ্রহ কাঁরয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা 
পদুস্তকে দুর্লভ ; বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পাঁরশ্রম কাঁয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে 


১। এক্ষণে ইউরোপণর পশ্ডিতেরা এই মতে উপাগ্ছত হইয়াছেন । 

ই। সম্বন্ধানর্ণয়। বঙ্গদেশীর আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তাস্ত 
শ্রীলালমোহন 'বিদ্যানিাধ ভট্টাচার্য প্রণীত । 

৩। বঙ্গদর্শন, ১২৮২। 
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না। আমরা সেই সকল 'ববয় বা প্রমাণের উপর ভর করিয়া বঙ্গ 
ব্রান্ধাণগ্ণ সম্বন্ধে কিছ; বালব । 

সদ্বন্ধনর্ণয় কেবল ব্রা্গণগণের ইতিব্ত্বাবষর়ক নহে । কায়ছ্ছাদ শগ্ণ 
ও বৈদ্যগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু ত্রাঙ্গণাদগের বিবরণ 
বিশেষ পর্যযালোচনীয় ; অন্য জাতির বিবরণ তাহার আন-যা্গক মান । 

আমরা “বঙ্গে ব্রান্দণাধিকার” প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, 
তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যতকাল ব্রাহ্মণের 
অধিকার, এ দেশে ততকাল নহে-সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধানক। 
প্রীজ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহু শত বংসর পূ্‌ব্ৰরে যে বঙ্গে ব্রাঙ্ণণ আসিয়াছিলেন, 
এমত বিবেচনা না কারবার অনেক কারণ আছে। 

মন:সধাহতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ত্বীবদ-গণের বিচারে ইহাই স্থির 
হইয়াছে যে, আযণ্গণ প্রথমে পণ্নদ প্রদেশ আঁধকার ও তথায় অবস্থান কাঁরয়া 
কালসাহায্যে ক্রমে পৃব্বাদকে আগমন করেন । সব্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন 
করেন, তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু সে আগমন 'করুপ, তাহার একটু বিচার 
আবশ্যক হইয়াছে । 

প্রথমতঃ, একজাতিকৃত অন্য জাতির দেশাধিকার 'দ্বিবধ । রর 

(১) আমরা দেখতে পাই, আমোঁরকা ইংরেজ কত্ত্ক আঁধ্ত হইরাছিল। 
ইংরেজগণ আমোরকা কেবল আঁধকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস কাঁরয়া- 
ছিলেন । ইংরেজসম্ভূত বংশেরাই এখন আমোরকার আঁধবাসগ ; আমোরকা 
এখন তাঁহাদিগের দেশ । 

পুনশ্চ, সাক্ষন জাতি ইংলন্ড জয় কাঁরয়াছিল । তাহারাও ইংলগ্ডের 
অধিবাসী হইয়াছিল । 

আর্ষেরাও পশ্চিমা্ুল--আমরা যাহাকে পাঁশ্চমাণুল বাঁল-_বাজত কাঁরয়। 
তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজেন আঁধকৃত আমোরকা ও 
সাক্ষনদিগ্গের অধিকৃত ইংলশ্ডের সঙ্গে আধযাধিকৃত পশ্চিম ভারতের প্রভেদ এই 
যে, আমেরিকা ও ইংলগ্ডের আদিম আঁধবাদিগ্ণণ, জেতৃগণ কত্ত“ক একেবারে 
উচ্ছিনন হইয়াছিল, আধ্যবিজিত আদম আধবা?দগণ জেতৃবশনভূত হইয়া শদ্র 
নাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজভুন্ত হইয়া রাহল। 

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত আধিকৃত কারয়াছেন, কিন্তু তাহারা 
ভারতের অধিবাসী নহেন । কতকগীল ভারতবর্ষে বাস কাঁরক্লাছেন বটে, 1কন্তু 
তাহা হইলেও তাঁহারা এ দেশে বিদেশী । ভারতবর্য ইংরেজের রাজ্য, কিন্তু 
ইংরেজের বাসভূমি নহে। 

সেইরুপ রোমকাবাজত রাম্ট্রনচয় রোমকাঁদগের রাজ্যতুন্ত ছিল, কিন্তু 
রোমকদিগের বাসভুমি নহে। গল, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভূত দেশ 
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তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন আঁধবাসগণেরই বাসচ্থছল রাহল ; অনেক রোমক তত্ুদ্দেশে 
বাস কাঁরলেন বটে, 'কিন্তু রোমকেরা তথাকার আঁধবাসশ হইলেন না। 

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূম, উত্তর ভারতকে আর্ধভূঁম বলা যাইতে 
পারে । আধুনিক ভারতকে ইংরেজভুম বলা যাইতে পারে না, মিশর প্রভীতিকে 
রোমকভূমি বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বঙ্গদেশকে আর্ধযভূমি 
বলা যাইতে পারে 2 মগ্রধ, মথরা, কাশী প্রভীতি যেরুপ আর্ধযগণের বাসম্ছান, 
বঙ্গদেশ কি তাই ? 

ভারতীয় আধযজা'ত চতুব্বর্ণ। যেখানে আর্যগণ আঁধবাসী হইয়াছেন, 
সেইখানেই চতুব্বর্ণের সাঁহত তাঁহারা 'বদ্যমান । কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষান্য় নাই, 
বৈশ্য নাই। 

ক্ষান্রয় দুই চার ঘর, যাহা হ্থানে চ্ছানে দেখা যায়, তাঁহারা এ্রীতহাঁসক 
কালে আঁধকাংশই মুসলমানাদগের সময়ে আসয়াছেন। দুই একাঁট রাজবংশ 
অতি প্রাচীন কালে আসয়া থাকিভে পারেন, কিন্তু রাজাঁদগের কথা আমরা 
বাঁলতেছি না, সামাজক লোকাঁদ,গর কথা বাঁলতোছ । 

বৈশ্য সম্বন্ধেও এরূপ ॥ ম্ধার্শদাবাদে যখন মুললমান রাজধানী, তখন 
জনকয় বৈশ্য আয়া তাহার নিকটে বাণজ্যার্থে বাস কারয়াছিলেন । 
তাঁহাঁদগের বংশ আছে । এইরহপ অন্যন্ও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন-- 
তাঁহারা আধুনক কালে আসয়াছেন । সুবণ'বাঁণক“দগকে বৈশ্য বালিলেও 
বৈশ্যরা সংখ্যার অপ । বাধণজ্যস্ছানেই কতকগুলি সুবর্ণবাঁণক- আসয়া বাস 
কাঁরয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সদ্ধান্ত কারবার কারণ নাই। 

যখন আ'ধিশর পণ ব্রাহ্ষণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন 
বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মান্র ব্রা্মণ ছিলেন, এই প্রবাদ আছে। অদ্যাঁপি 
সেই আদম ব্রাঙ্মণাঁদগের সন্ততিগ্ণণকে সপ্তুশতী বলে । আ'দশর পণ ব্রাঙ্ণকে 
৯৯১৯ সম্বতে আনয়ন করেন । সে শ্রদঃ ১৪২ সাল । অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, দশম শতাব্দীতে গোড় রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের আঁধক ব্রা্ণ ছিল 
না। এ সংখ্যা আতি অল্প; এক্ষণে আত সামান্য পল্লনগ্রামে ইহার আধক 
ব্রাদ্ষণ বাস করেন । এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাঁহারা এই 
দশম শতাব্দীর ব্রাঙ্ষণ অপেক্ষা অনেক বেশী । 

ব্রাহ্ধণ, ক্ষা্য়, বৈশ্য এই [তনাঁট আর্ধতজাতি। ইহারাই উপবীত ধারণ 
করে। শর অনার্য জাত । যেখানে দৌখতোছ, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে 
নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাণিজ্যার্থ আসয়াছিল, এবং ব্রা্ধণও একাদশ শতাব্দীতে 
আত বিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে, এই বাঙ্গালা নয় শত বৎসর পূর্বে 
আর্ধভূঁম ছিল না, অনাযভূম ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজ- 
দিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সাহত আর্ধাদগের সেই সম্বন্ধ ছিল । 
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এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়া ছলেন। 
তজ্জন্য আদশুর ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখা 
আবশ্যক । 

আ'দশুর যে পণ ব্রাহ্মণকে কান্যকুত্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহা'দিগের 
বংশসম্ভূত কয়েক ব্যান্তকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন । প্রবাদ আছে 
যে, বল্লালসেন আদিশ্‌রের অব্যবহিত পরবর্তী রাঙ্গা । কিন্তু এ'কম্বদন্তী যে 
অমূলক এবং সত্যের বিরোধ, ইহা বাব রাজেন্দ্ুলাল মত পব্বেই সপ্রমাণী- 
কৃত কারয়াছেন । এক্ষণে পণ্ডিত লালমোহন 'বিদ্যানাধ তাহা পনগ্প্রমাণিত 
করিয়াছেন । এ পণ ব্রা্গণের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ। তিন মুখোপাধ্যায়- 
[দগের আদিপুরুষ । বল্লালসেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কৌলনন্য প্রদান 
করেন। উৎসাহ শ্রীহর্য হইতে ভ্য়োদশ পুরুষ 1” আ'দশুরের পণ ব্রাহ্মণের 
মধ্যে দক্ষ একজন । দক্ষ চট্টরোপাধ্যায়াঁদগের আদপুরু্ষ । তাঁহার বংশোদ্ভূত 
বহুরপকে বল্লালসেন কোলীন্য প্রদান করেন । বহরপ দক্ষ হইতে অম্টম 
পুরুষ 1%*% ভট্টনারায়ণ, এ পণ ব্রাঙ্গণের একজন | বল্লালসেন তদ্বংশীয় 
মহেশবরকে কৌলসন্য প্রদান করেন । মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ, 
ইত্যাদি। 

আ'দশুর যাঁহাদিগকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়াছলেন, বল্লাল তাঁহার 
পরবর্তা রাজা হইলে, কখনও তাঁহাঁদগের অস্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ 
দেখতে পাইতেন না। 'বিদ্যানাধ মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রদগের কুলশাস্ে 
লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশ্‌রের দৌহিন্ন হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ । 
ইহাই সম্ভব । 

'ক্ষতীশবংশাবলশীতে লিখিত আছে যে, ৯৯৯ অন্দে আঁদশূর পণ ব্রাঙ্ধণকে 
আনয়ন করেন ॥ বিদ্যানাধ মহাশয় বলেন যে, এই অব্দ শকাব্দ নহে-সংবৎ। 
কিন্তু সম্বতের সঙ্গে থনত্টাব্দের হিসাব কাঁরতে গিয়া তান একটি বিষম ভ্রমে 
পাতত হইয়াছেন । তান লেখেন- 

“আদিশ্‌র খীঃ দশম শতাব্দীর শেবভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন ; এবং 
ধরণঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথাৎ ১০৬৬ অব্দে পুন্রোষ্ট যাগ করেন। 


* (১) শ্রীহর্য, (২) শ্রীগর্ভ, (৩) শ্রীনিবাস, (8) আরব, (&) বিক্রম, 
(৬) কাক, (৭) ধাঁধু, (৮) জলাশর, (৯) বাণেশবর, (১০) গন্হঃ (১১) মাধব, 
(১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ । 

কক (১) দক্ষ, (২) সূসেন, (৩) মহাদেব (৪) হলধর, (৬) কৃষ্দেব, 
(৬) বরাহ, (৭) শ্রীধর, (৮) বহুরূপ । 
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প্রমাণ, এক্ষণে সংবং_---১৯৩২ 
-_গ্রম্টীয় শক-_--১৮৭৫ 

সংবতের সাঁহত ঘ্ঃ অন্তর ৫৭ 

এখন দেখা যাইতেছে যে, ৯৯৯ সংবৎ, অথাঁধ যে বর্ষে পুল্লষ্টি যা হয়, 
সে বংসর থীঃ ১০৫৬ ।৮-- ১৬১ পম্ঠা। 

বিদ্যাঁন।ধ মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে &৭ বখসর যোগ করিয়া খ্রীষ্টাব্দ 
বাহর কাঁরতে হয় না ; কেন না, খ্রীঃ অব্দ হইতে সংবং পব্বগামী, সংবত 
হইতে &৭ বংসর বাদ দিয়া খীঃ অব্দ পাইতে হইবে । যোগ করিলে, এখন 
১৯৩২+৫৭ ১৯৮৯ শুধম্টাঞ্দ হয় । বাদ দিলেই ১৯৩২ - &৭-১৮৭৬ থ্রীঃ 
অন্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে, ১৯৯--৫৭- ৯৪২ থ্রীম্টাব্দ | 
এই ভুল বিদ্যানাধ মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু তান্নব্ধন 
তাঁহাকে অনেক অনর্থক পারশ্রম করিতে হইয়াছে । 

ক্ষিতীশবংশাবলণচাঁরতে “সামান্যাকারে অব্দ শব্দ লাঁখত আছে। সংতরাং 
এ অব্দ পদের শীস্ত শক ও সংবং উভয়েতেই যাইতে পারে ।” বিদ্যানাধ 
মহাশয় বলেন, উহা সংবং ধারতে হইবে, কিন্তু তিনি এইরূপ আভগ্রায় করার 
যে কারণ নিদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পাঁর্কাররুপে ব্যন্ত না হইলেও, 
কথাটি ন্যাধ্য বোধ হয় । এ চ্ছলে আমরা বিজ্ঞ পুরাণতত্তাবং বাবু রাজেন্দ্রলাল 
মন্রের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলে, বিচার নিদ্দেষি হইতে পারে । 

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে 'লাখত আছে যে, 
বল্লালসেন দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯ 
শকাব্র_-১০৯৭ থীঃ অব্দ। তাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগয়া 
থাঁকিবে। অতএব বল্লালসেন তাহার পূব্রে অনেক বংসর হইতে জীবিত 
1ছলেন, এমত বিবেচনা করা যায় । আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, 
তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খবরঃ অন্দে রাজাসংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। 
আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় এঁক্য দেখা যাইতেছে । 

আ'দশরের সময়, রাহ্ছেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পয্যন়ি হিসাব করিয়া, 
খনর্‌পণ কাঁরয়াছেন । তাঁহার গণনায় ৯১৪ হইতে ১০০০ ঘ্ীষ্টাব্দ আঁদশুরের 
সময় নিরাঁপত হইয়াছে । এ গণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ১৯৯ সঙ্গে ঠিক 
শম্ীলতেছে না । অন্ততঃ ২২ বংসরের প্রভেদ হইতেছে ; কেন না, ৯৯৯ সংবতে 
৯৪২ শ্রীন্টাব্দ। এ প্রভেদ আত অঙ্প । এ 'দিকে শকাব্দ ধারলে ৯৯৯ শকাব্দ 
১০৭৭ ধান্টাব্দ পাই । তখন বল্লাল সংহাসনারদ্ু, ইহা উপরে দেখা 'গিয়াছে। 
স্মতরাং শক নহে--সংবৎ। 

অতএব আদিশরের পাত্রোষ্টযাগাথ পণ্ট ত্রাঙ্গণের আগমন হইতে, বল্লালের 
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গ্রন্থসমাপন পর্যন্ত ১৫৫ বংসর পাওয়া যাইতেছে । উপরে বলা হইয়াছে যে, 
বল্লাল আঁদশ:রের দৌহত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ ; তাহা হইলে আদশর 
হইতে বল্লাল নবম পুরুষ । আ'দশ্‌রের সমকালবর্তাঁ দক্ষ হইতে তগ্বংশজাত, 
এবং বল্লালের সমকালবর্তাঁ বহরুপ অম্টম পুরুষ । আঁদশ্‌রের সমকালবত্তা 
বেদগভ” হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্তঁ শিশু ৮ম পুরুষ ; 
তদ্রুপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ ; এবং শ্ত্রীহর্য হইতে উংসাহ ১৩শ: 
পুরুষ । কেবল ছান্দড় হইতে কানু ৪ পুরুষ । গড়ে আঁদশর হইতে 
বল্লাল পর্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায় । 

প্রচালত রীতি এই যে, ভারতবষাঁয় এ্রীতহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৬ 
বৎসর পড়তা করা হইয়া থাকে । তাহা হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বংসর পাওয়া 
যার়। আমরা অন্য 'হিসাবে বল্লাল ও আ'দশূরে ২৫৫৬ বংসরের প্রভেদ 
পাইয়াছ । এ গণনার সঙ্গে, সে গণনা মিলিতেছে । অতএব এ ফল গ্রাহ্য । 
বল্লাল আ'দশরের সার্জেক শতাব্দী পরগামন। 

বদ্যানাঁধ মহাশয়ের গ্রন্হে জানা যায় যে যখন বল্লাল কোলীন্য সংস্থাপন 
করেন, তখন আঁদশরানীত পণ ব্রা্ষণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ 
িল। দেড় শত বংসরে ঈদৃশ বংশবাদ্ধি বস্ময়কর বাঁলয়া বোধ হয়, কিন্তু যাঁদ 
বিবেচনা করা যায় যে তৎকালে বহীববাহপ্রথা 'বশেষ প্রকারে প্ররগলত ছিল, 
তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ হইবে না। বহবিবাহ যে বিশেষরূপেই 
প্রচালত ছিল, তাহা এঁ পণ বর্ষণের পান্রসংখ্যার পারচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে 
বুঝা যাইবে । বিদ্যানাধ মহাশয়ের ধৃত "মর গ্রন্হের বচনে দেখা যায় যে, 
ভট্টনারায়ণের ১৬ পত্র, দক্ষের ১৬ পাত্র, বেদগভের ১২ পনর, শ্রীহষেরি ৪ পনর, 
এবং ছান্দড়ের ৮ পুত্র। মোট পাঁচ জনে বাঙ্গালার &৬ পুন্ন রাখিয়া 
পরলোকগমন কাঁরয়াছিলেন । এই &৬ পত্র &৬ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস 
করেন, সেই &৬ গ্রাম হইতে রাট্ীয়াদগের &৬টি গাই । যখন দেখা যাইতেছে 
যে, একপুরুষ মধ্যে & ঘর হইতে ৫৬ ঘর অথ ১১ গুণ বদ্ধ ঘটয়া ছল, তখন 
নয় পুরুষের শতগুণ বদ্ধ নিতান্ত সম্ভব । বরং আঁধক ; কেন না, পণ ব্রাহ্মণ 
আঁধক বয়সে বাঙ্গালায় আসয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা বাঙ্গালায় সব্রা্গণ 
বৃদ্ধ করিবার তাদশ সময় পান নাই, কিন্তু তাঁহাঁদগের বংশাবল?ী কৈশোর 
হইতে 'পতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে অনুমেয় । 

স্াবখ্যাত ফুলের মুখাঁট নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, 
তাহা রাঢ়ীয় কুলীনগণ জানেন । এক একখান ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর 
পাওয়া যায় ; কোন কোন বড় গ্রামে তাঁহাদিগের সংখ্যা অগণ্য । যে বাঁলবে যে, 
সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মান্ন নগলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে 
অন্যায় বাঁলবে না । কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বহুসংখ্যক 
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নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পারচয়, বন্ধৃত্ব এবং কুছু্বিতা 
আছে । তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অন্টম, কেহ নবম পুরুষ । 
যাঁদ সাত আট পুরুষে এরূপ সংখ্যাবাছ্ধ, একজন হইতে পারে, তবে দেড় শত 
বংসরে & জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা নহে । 

এক্ষনে বোধ হয় চাঁরাট বষয় 1ব*বাসযোগ্য বাঁলয়া স্থির হইতেছে । 

১ম। আদশুর পণ ব্রান্ষণকে আনবার পব্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত 
ধর ব্যতীত বাহ্ণ 'ছিল না। 

য়। ৯৪২ খ্রীঃ অন্দে আঁদশূর এ পণ ত্রাহ্মণকে আনয়ন করেন । 

৩য়। তাহার দেড় শত বংসর পরে বল্লালসেন এঁ পণ ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত 
ব্রান্দণগণের মধ্যে কোলা ন্য প্রচালত করেন । 

৪থ। এই দেড় শত বংসরে এ পাঁচ ঘর রা্ধণে এগার শও ঘর হইয়াছিল । 

যাঁদ দেড় শত বংসরে পাঁচ জন ব্রা্ধণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, 
তবে কত কালে বঙ্গদেশের আদম ব্রা্ষণগ্রণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর 
হইয়া।ছল । 

যাঁদ সস্তশতাদগের আদপুরুষও পাঁচ জন ছিলেন এবং যাঁদ তাঁহারাও 
কান্যকুব্জীয়ীদগের ন্যায় বহযীববাহপরায়ণ |ছলেন, ইহা বিবেসনা করা যায়, 
তবে বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণাঁদগের আগমনকাল হইতে শত বংসর মধ্যে তাঁহাদের 
বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রা্ধণের জন্ম অসম্ভব নহে । 

সপ্তশতীদগের প্বপুরুষগণও বহ্যীববাহপরায়ণ ছলেন, ইহা অনুমানে 
দোষ হয় না। কেন না, বহীববাহ তংকালে বিলক্ষণ প্রচালত দেখা যাইতেছে । 
তবে এমন হইতে পারে যে, কান্যকুব্জীয়থণ 'বশেষ সংব্রাহ্গণ বলিয়া 
স”্তশতগণও তাঁহাদিগকে কন্যাদানে উৎসুক হইতেন, এই জন্য তাঁহারা ভনেক 
ববাহ কাঁরয়াঁছলেন ; সপ্তশতীগণের পব্বপুরুষের তত বিবাহ করিবার 
কোন কারণ ছিল না । তেমন এদকে পাঁচ জন মান যে তাঁহাদিগের আঁদিপুরুষ, 
ইহা অসম্ভব । বরং ব্রাঙ্মণ আসতে একবার আরম্ভ হইলে, ক্রমে, ক্রমে, একত্রে 
বা একে একে রাজগণের প্রয়োজনান:সারে বা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় আঁধক- 
সংখ্যক আনাই সম্ভব। 

অতএব কান্যকুব্জ হইতে পণ ব্রাঙ্দণ আসবার পুব্ৰরে এক শত বংসরের 
মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মরণাদগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে । অধ 
প্রষ্টগয় অস্টম শতাব্দীর পূব্বে বাঙ্গালা ব্রা্মণশূন্য অনার্ধ [ভূমি ছিল। 
পূর্বে কদাঁচৎ কোন ব্রাঙ্গাণ বঙ্গদেশে যাঁদ আসরা বাস কাঁরয়া থাকেন, তাহা 
গণনীয়ের মধ্যে নহে। অস্টম শতাব্দীর প্‌ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজ 
ছল না। 

কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে, আদিশরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত 
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ঘর মান ব্রাহ্মণ দোখতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, ব্রাহ্মণেরা স্বজ্পাঁদন মানত 
বাঙ্গালার আপিয়াছিলেন । বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যই ব্াহ্মণসংখযার তল্পতার 
কারণ । কল্তু বঙ্গদেশে বোছ্ধধর্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ কান্যকুব্জা'দি 
দেশেও তদ্রুপ বা তদধিক ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য হেতু যাঁদ বাঙ্গালায় 
ব্লা্ণণসংখ্যা স্বঙ্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাহ্মণ- 
বংশ লুস্তপ্রায় হইর্লাছল, স্বীকারু কারতে হইবে । কোন কোন আপান্তকারী 
তাহাও স্বীকার করিতে পারেন । বলিতে পারেন যে, তখন সমস্ত ভারতেই 
অন্পপ ব্রাহ্মণ 'ছিল-_এক্ষণে বদ্ধ পাইয়াছে। কিন্তু তা হইলে জিজ্ঞাসা কার, 
যাঁদ পর্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশ:রের পূব্বকালজাত 
কোন গ্রন্হে তাহার 'নদর্শন পাওয়া যায় নাকেন? বরং প্রাচীন গ্রন্হাদিতে 
তথায় ব্রাঙ্গণের বাস না থাকারই 'নদর্শন পাওয়া যায় কেন ?* আমরা 
পাঠকাঁদগকে জিজ্ঞাসা কার যে, অণ্টম শতাব্দীর বা আ'দশরের প্ববর্তী 
কোন বঙ্গবাসী গ্রন্হকারের নাম তাঁহারা স্মরণ করিয়া বাঁলতে পারেন £ 
কুল্লুকভট্, জয়দেব, গোবদ্ধনাচার্ধয, হলার়ুধ, উদয়নাচার্য প্রভাতি যাহার নাম 
কাঁরবেন, সকলই আদশরের পরবর্তী । ভট্রনারায়ণও শ্রীহর্য তাহার সমকা'লিক। 
প্রাচীন আধন্জাতি যেখানে বাস কাঁরয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্ষণগণ তাঁহা'দিগের 
পাঁণ্ডিত্যের চিহস্বরপ গ্রন্হাঁদ রাখয়া 'গিয়াছেন। বাঙ্গালার যখন ব্রাঙ্গণ 
গছলেন না, তখনকার প্রণীত প.স্তকাদিও নাই। 

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার কার যে, অস্টম শতাব্দীর পূব্বেও আধ্য 
রাজকুল বাঙ্গালায় দিল, এবং তাহাঁদগের আনুষাঙ্গক ব্রান্দণও থাকিতে 
পারেন । সেরূপ অল্পসংখ্যক ব্রা্ষণ আমাদগের আলোচনার বিষয় নহে । 
সেরুপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। কা'িফর্ণিয়াতেও অনেক চীন 
আছে। 

আমরা যে কথা সপ্রমাণ কারবার জন্য যত্ন পাইয়াছ, তাহা যাঁদ সত্য হয়, 
তবে অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল । 
আমরা আধহীনক বালরা বাঙ্গালীজাতির অগ্ৌরব করা হইল ; আমরা প্রাচীন 
জাত বাঁলয়া আধুনক ইংরেজাদগ্রের সম্মুখে স্পদ্ধা কার-_তা না হইরা 
আমরাও আধ্াীনক হইলাম । 

আমরা দেখিতোছি নাষে, অগোৌরব কিছ7 হইল । আমরা সেই প্রাচীন 
আর্ধজাতিসম্ভূতই রাহলাম-_বাঙ্গালায় যখন আন না কেন, আমাদগের 
পর্্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বত আর্য । বরং গৌরবের বাঁদ্ধই হইলএ॥ 
আর্ধ/গণ বাঙ্গালায় তাদৃশ 'কিছ7 মহৎ কণীর্ত রাঁথয়া ধান নাই-_আর্ধযকণীর্ত- 





£ বঙ্গে ব্রাহ্মণ ধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ । 
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ভূমি উত্তর পাঁশ্চমাণ্ল ৷ এখন দেখা যাইতেছে যে, আমরা সে কণীর্তি ও যশেরও, 
উত্তরাধিকারী । সেই কীর্তমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পর্বপূরুষ | 
দোবে, চোবে, পাড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্ধযগণের প্রাচীন 
যশের ভাগনী বটে। 

আমাদের আর একাঁট কলঙ্কের লাঘব হইতেছে । আঁদশরের সময়ে 
মোটে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাঙ্গণ ছিল । বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাত শত 
ঘরের বংশ এবং পণ ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ শত ঘর ছিল । ক্ষত্রিয় বৈশ্য এখনও 
যখন অতি অজ্পসংখ্যক, তবে তখন যে আরও অল্পসংখ্যক ছিল তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বল্লালের দেড় বংসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন । তখন বঙ্গীয় 
আর্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয় ॥ তখনও তাঁহারা এদেশে 
ওপাঁনবোশক মানত । সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কত্তর্ুক বঙ্গজয়ের যে কলওক, 
তাহা আর্ধদিগের কিছু কাঁমতেছে বটে । 

তখনও বঙ্গীয় আর্ধ্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই । এখন সে সময় 
বোধ হয় উপাচ্ছিত। বাহুবলে না হউক, ব্া্ধবলে যে বাঙ্গাল আঁচরে পাথবী- 
মধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসতেছে । 

আমরা উপরে বান্ধণ সম্বন্ধে যাহা বাঁললাম, কারস্থগণ সম্বন্ধেও তাহ! 
বর্তে। 'বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কায়স্থগ্ণ সংশূদ্র অথ বর্ণসগ্কর নহে । 
আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা বর্ণ সঙ্কর বটে । তাদ্বিষয়ে বঙ্গদ্শনে ইতিপূব্বে 
অনেক বলা হইয়াছে । এক্ষণে আর কিছুই বাঁলবার প্রয়োজন নাই । সঙ্করতা 
হেতু কারচ্ছগ্রণ আর্ধযবংশসম্ভূত বটে । আ'দশূরের সময় পণ ব্রাহ্ধ.ণর সঙ্গে 
পাঁচ জন কায়স্থও কান্যকুব্জ হইতে আঁসয়াছলেন। তৎপূব্বেে যেমন 
বাঙ্গালায় ব্রাঙ্গণ ছিল, সেইর:প কারচ্ছও ছিল, কিন্তু অল্প সংখ্যাক। এক্ষণে 
ক৷য়চ্ছগণ বঙ্গদেশের অলব্কারস্বরূপ । 


বাঙ্গালা শাসনের কল 


পূব্ববঙ্গবাপী কোন বর, কাঁলকাতা'নবাসী একাঁট কন্যা 'বিবাহ কারয়া 
গ্‌হে লইয়া যান। কন্যা1ট পরমাস্ন্দরণী, বুছ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কম্মিম্ঠা 
এবং সুশীলা ৷ তাঁহার পিতা মহা ধনী, নানা রত্বে ভূঁষতা কারয়া কন্যাকে 
*বশুরগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবলেন, আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ 





* “সর উইীলিয়ম্‌ গ্রে ও সর: জর্জ কাদ্বেল্‌” ইতি শীর্ষক একা প্রবন্ধ 
১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার এক অংশ মান্র এখানে 
গৃহীত হইল। 
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বাহর কারতে পারিবে না। সঙ্গের লোক 'ফাঁরয়া আসলে তান জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, “কেমন হে! বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির কাঁরতে 
পাঁরয়াছে ৯ সঙ্গের লোক বাঁলল, “আক্জে হাঁ_দোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল 
পগয়াছে ।” বাবু জজ্ঞাসা কারলেন-_“সে কিঃ কি দোষ 2” ভৃত্য বাঁলল, 
“বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে টাক নাই ।” আমরা এই 
বঙ্গদর্শনে কখনও সর. জর্জ কাম্বেল্‌ সাহেব সম্বন্ধে কোন কথাই বাল নাই। 
যাঁহার 'নন্দা ?তন বংসরকাল বাঙ্গালাপন্রের জীবনস্বর:প 'ছিল, তাঁহার কোন 
উল্লেখ না থাকাতে আমাদের ভয় করে যে পাছে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের 
উল্ক নাই। আমরা অদ্য বঙ্গদর্শনকে উদ্কি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

তবে এই উ.জ্ক বড় সামান্য নহে। যেপন্র পান্রকা (কোনগুলি পনর 
আর কোন গল পাত্রকা, তাহা আমরা ঠিক জান নাকি করিলে পন্ত পান্নকা 
হইয়া যায়, তাহাও অবগত নাহ ) একব্সর কপালে এই উকি পাঁরয়াছেন, তান 
বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাং 
ছটয়াছে এবং সাদ্বৎসাঁরক আঁগ্রম মূল্যে বরণ করিয়া তাঁহাকে ঘরে তুঁলয়াছে। 
যে এই ডীল্ক পরে, তাহার অনেক সখ । 

এক্ষণে সর- জর্জ কাদ্বেল্‌ এতদ্দেশ ত্যাগ কাঁরয়া গ্িয়াছেন-_ ইহাতে 
সকলেই দুঠাঁখত ॥ এ পাথবীতে পরানিন্দা প্রধান সুখ--িশের যাঁদ 'নান্দিত 
ব্যান্ত উচ্চশ্রেণনদ্ছ এবং গুণবান হয়, তবে আরও সুখ ॥ সর: জর্জ কাদ্বেলং 
গুণবান হউন বা না হউন, উচ্চশ্রেণনস্থ বটে । তাঁর নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে 
এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বাত হইল । ইহার অপেক্ষা আর গুরুতর দ:ঘণ্টনা 
ক হইতে পারে 2 এই যে গুরুতর দীভক্ষবাহতে দেশ দগ্ধ হইতেছিল, 
তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ কারতে ছিলাম, খবরের কাগজ চাঁলতে- 
1ছল, বাঙ্গাল বাবু গল্পের মজাঁলসে অশ্লীল গল্প ছাড়য়া, সর জর্জের 'নন্দা 
কারয়া বোতল শেষ করিতেছিলেন। 'কস্তু এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি 
হইবে ! 

এইরুপ সব্বজনানন্দাহ্ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, 
সর- জর্জ কাদ্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ 
নিন্দনণয় হইয়াছলেন । আমাঁদগের 'বি*বাস আছে, যে এইরূপ সর্ববজন- 
নিন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্ট জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে 
দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্‌-নয় ত দুইই । জিজ্ঞাস্য, সর: জর্জ 
কাম্বেল- অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান- বালয়া তাঁহার 
এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল ? 

তাঁহার পূর্বগামী শাসনকর্তা সর: উহীলয়ম- গ্রে। সর: উইিকম্‌ গ্রের 
ন্যায় কোন লেঃ গবর্ণর প্রাতষ্টা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর জর্জ কাম্বেল ও 
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সর উহীলিয়ম্‌ গ্রের এই ভাগ্য-তারতম্য কোন: দোষে বা কোন্‌ গুণে 2 কোন: 
গুণে সর উইলিঘনম সকলের প্রিয়, কোন: দোষে সর: জর্জ- সকলের অপ্রিয় ? 

যাহারা এই কথার মীমাংসা কাঁরতে ইচ্ছুক, তাঁহাদগকে একটা কথা 
বদঝাইতে হয়। এই 'ব্রাটশভারতায় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দোঁখতে বড় 
জাঁক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল-_ইহার প্রকীত কি প্রকার? এক 
লেঃ গবর্ণর কন্ত্তক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত হয়, সে কোন: রীতি অবলম্বন 
কাঁরয়া 2 

সে রীতি দুই প্রকার | একাঁট রীতি একট সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। 
মনে কর, বাঁধের কথা উপাচ্থিত | কামশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের বিপোটে" 
হউক,হী্জীনররদিগের রিপোর্টে হউক, সম্বাদপন্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানলেন যে, 
নদীতনরস্থ প্রাচীন বাঁধসকল রাক্ষিত হইতেছে না-_-তাহার উপায় করা কর্তব্য । 
তখন লেঃ গবর্ণরের হদকুম হইল যে, পিপোর্ট তলব কর। এই হুকুমে যাঁদ 
কোন বিশেষ গ্‌ণশালত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালত্ব বা যোগ্যতা 
লেঃ গবর্ণরের । সেকেটার সাহেব হুকুম পাইয়া, বোর্ডে 1চাঠ 'লাথখলেন-_ 
তাঁহার 'চাঁঠতে কথাটা একটু 1বস্তীতি পাইল-তাঁন বাঁললেন, ইহার বিশেষ 
অবস্থা জাঁনবে_-অধীনন্থ কর্মচারীদের আভপ্রায় কি, তাহা 'লাঁখবে, ইহার 
[করূপ উপায় হইতে পারে, তাহা লাখবে । বো, এ পত্রখানর একাদশ 
খণ্ড অতি পাঁরত্কার অনহালাপ প্রস্তুত করিয়া, এক'দশ কমিস্যনরের নিকট 
পাঠাইলেন । একাদশ কামশ্যনর অনযালাঁপ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার কোণে 
পেন4সলে প্রাপ্তর তারিখ 'লীখয়া বাক্সে ফোলিলেন, তাঁহার গুরুতর কর্তব্য 
কার্ধ্য সমাপ্ত হইল । বাক্স প্রাচঈন প্রথানুসারে যথাসময়ে চাপরাশি-স্ক্ধে 
আরোহণ কারয়া, কেরাণাঁর নিকট পেৌোছিল। কেরাণনণ তাহার আর এক এক 
খণ্ড পাঁরচ্কার অনীলাপ প্রস্তুত কাঁরয়া, সাত 'দিনের মিয়াদ 'লাখয়া দয়া, 
কালেন্রাঁদগের নিকট পাঠ্ঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায়, সেই পথ, 
দোদ্দণ্ড প্রস্ড প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালের বাহাদুর, চুরুট খাইতে 
খাইতে চাঠর কোণে লাখলেন “সবৃভীবসন- ও ডেপ্াটগন বরাবর | চিঠি 
এইরুপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট 
ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটসালানিবাস বোতামশুন্য চাপকানধারণ 
কাল-কোল নাদুস নুদুস ডিপ: বাহাদুরের 'ছিন্নপাদ:কা মাণ্ডত শ্রীপাদপদ্ম- 
যুগলে মধুলহব্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসমা পাঁড়ল। ভিপি বাহাদহরেরা 
উপরচ্ছ মহাতআ্সাঁদগের অনুকরণ কাযা, ইংরোজ 'চাঠর বাঙ্গালা পরওয়ানা 
করিয়া সব্ইন-স্পেন্টরগ্রণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন-_ 
সব্ইনস্পেন্্র পরওয়ানা কনন্টেবলের হাওয়ালা কারল-_কনম্টেবল যে গ্রামে 
বাঁধ, সেইখানে কাল রোর্তা, কাল দাঁড় এবং মোটা রুল লইয়া দর্শন দর 
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এক আম্নাভাবে শীর্ণ ক্রিম্ট চোঁকিদারকে ধারল | ধারয়াই জিজ্ঞাসা কারি 
যে. "তোদের গায়ের বাঁধ থাকে না কেন রে?” চৌঁকদার ভীত হইয়া 
বাঁলল, “আজ্ঞা, জমণীদারে মেরামত করে না, আম গাঁরব মানুষ কি কারব 2” 
কনম্টেবল তখন জমীদারী কাছা'রিতে পদরেণু অর্পণ কাঁরয়া গোমস্তাকে কিছ 
তম্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ টাকা খরচ 'লাখয়া 
কনস্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারতো 'ষক দয়া দায় কাঁরলেন। কনম্টেবল 
আপিয়া সবইনস্পেষ্তর সমক্ষে রিপোর্ট কারলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত-_- 
'জমীদার মেরামত করে না- জমশীদার মেরামত কাঁরলেই মেরামত হইতে পারে 1” 
[িপাট বাহাদুর দলাখলেন, “বাঁধ সব বেমেরামত,__জমশদরেরা মেরামত করে 
না__তাহারা মেরামত কাঁরলেই হয় ।” কালের বাহাদুর সেই সকল কথা 
1লীখলেন, আঁধকন্তু “এক্ষণে জমীদারাঁদগকে বাঁধ মেরামত কাঁরতে বাধ্য করা 
উচিত ।” কাঁমশ্যনর সেই সকল কথা 'লাঁখয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“এক্ষণে ি প্রকারে জমশীদার বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য হইতে পারে ?” বো্ড- 
তত্বদ্গীস্ত পুনরুস্ত কাঁরয়া, একটা যাহা হয় উপায় 'নিদ্দিষ্ট কাঁরলেন। 
সেকেটাঁর সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া লি 'খিয়া এক 'রিজলিউসনের পাশ্ড়াঁলাপ 
প্রস্তুত কাঁরয়া পাঠাইলেন ; লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত 
কারয়া দিলেন। আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল ; লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের যশ 
দেশাঁবদেশে ঘোঁষল ॥ যাহারা 'মন্তরপক্ষ, তাহারা গবণণর বাহাদুরের প্রশংসা 
কারতে লাগল-_শত্ুপক্ষ নানাজাতণয় ইংরেজী বাঙ্গালায় তাঁহাকে গাল 
পাঁড়তে লাগল । নম্টের গোড়া চৌকিদার 'নাব্বর়ে স্বদেশে কোদাল 
পাঁড়তে লাগিল । 

বাস্তাবক যে এইর্‌প কোন প্রকৃত ঘটনা ঘাঁটয়াছে, এমত নহে । একটি 
কান্পত ঘটনা অবলম্বন কাঁরয়াই এ সকল কথা 'লাখলাম। এইরূপ যে 
সচরাচরই ঘাঁটয়া থাকে, এমত নহে ॥ কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে । সৌভাগ্যক্রমে 
যাঁহারা সুযোগ্য শাসনকর্তা, তাঁহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা 
কারয়া থাকেন। এইরূপ কার্ধযপ্রণালীকে “কলে শাসন” বলা যাইতে পারে । 
ধন্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নাঁড়ক্লা থাকে ; কোন দিক হইতে 
কোন কম্মচারীর রিপোর্টের বাতাস বা অন্য প্রকার ফাপি উঠিয়া কলে 
লাগিলে কল চলিতে আরম্ভ করে ; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ 
হইয়া বোর্ড কাঁমশ্যনর গ্রভীত অধোধঃ পথ্যয়িক্রমে ঘ্ারয়া আবার লেঃ গবর্ণর 
পর্যন্ত আসিয়া সাঁহ মোহরের মঞ্জাার মাদ্রুত কারয়া দিয়া বন্ধ হয় । যেমন 
কলের ধ্মীত, কলের সূতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলের তৈয়ার 
বাজান্ঞাও আছে। 

যে লেঃ গবর্ণর এইর্‌প কলে শাসন করেন, তান সুমানূষ হইলে হইতে 
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পারেন ; তদ্ভিন্ন তাঁহার বাঁদ্ধমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার 
কারণ দেখা যার না। তান কখন আপন ব্াঙ্ধর চালনা করেন না, কোন 
বিষয়ের সাদ্ধবেচনা কারবার জন্য তাঁহাকে নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। "তান 
পারশ্রম স্বীকার কাঁরয়া কখনও কোন নৃতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না; পাঁরশ্রম 
স্বীকার করিয়া কোন 'বষয়ের যথা স্বয়ং মীমাংসা করেন না। 'তাঁন 
শাসনষন্লের একটি অংশ মান্র__যখন রাজ্যের কল বাতাসে নাঁড়ল, তখন 1তাঁনও 
নাড়লেন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরালাঁপ সমেত সাঁহমোহর কাঁরয়া দয়া কলে 
থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্ঠা পূর্ণ হইলে, ঘাঁড়র মুরদ, বাঁহর হইয়া, ঠংঠং 
কাঁরয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আবার কলে 'সাঁশয়া যায় । 

সর উইলিয়মূ গ্রে ও সর- জজ কাদ্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সরু 
উইলিরম: গ্রে কলে শাসন কাঁরতেন, সর: জর্জ কাম্বেল- তাহা কাঁরতেন না। 

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে । তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, 
লোকের অসন্তোষের সম্ভাবনা আতি অল্প | যাহা পূব্বাপর চলিয়া আসতেছে, 
তাহা নিতান্ত আনন্টকর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট ; পর্বপ্রচালত রীতি 
অত্যন্ত আনম্টকারী হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসভ্ভুত্ট। পৃব্বপ্রচালত 
রীত অত্যন্ত আনম্টকারী হই লেও লোকে তাহার সংশোধনে অসম্ভুষ্ট । পুরাতনের 
মন্দও ভাল, নৃতনের ভালও মন্দ । কলের শাসন শাসনই নহে ; যান কলে 
শাসন করেন, তিনি কিছ করেন না বাললেই হয় । অতএব কলের শাসনে 
পুরাতনের 'িিন্মান্ত সংকরণ 'তিম্ন নূতন কখন ঘটে না । যাহা আছে, তাহাই 
প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহারা ঘাঁটয়া উঠে না। 
এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না; বিশেষ এদেশীয় লোক পহরাতনের 
অত্যন্ত অনুরাগী, নতনে অত্যন্ত বিরন্ত । 

সর: উইলিয়ম- গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় 
[ছিলেন । সর: জর্জ কাম্বেল্‌ কলে শাসন করতেন না, এজন্য লো.কর বড় 
আপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য ; কু সর্‌ 
উই'লিয়ম গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান ; সর জর কাম্বেলের 
উদ্দেশ্য, শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা । এমত বাঁলতোছ না যে, সর জর্জ 
কাদ্বেল সে উদ্দেশ্য 'সন্ধ কারয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, 
সর উইলয়ম- গ্রের শাসনে কুফল ফিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রান্ন 
লহে। কেবল বাঁলতে চাই যে, সর: জর্জ“ কান্বেল: আপন বাাদ্ধিতে চ'লতেন, 
এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করতেন; উদ্দেশ্যগণণল "চ্থুর করিয়া, তাহার 
সাধনে প্রাণপণে যত্ন কারতেন ; যে কার্য কর্তব্য এবং সাধ্য বাঁলয়া বূবিতেন, 
কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর. উইলিয়ম্‌ গ্রে এ সকল ফিছুই 
কাঁরতেন না। যাহা হয়, আপান হউক ; কেহ কল পরা দেয় ত কল চল.ক, 
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- আম কিছুর মধ্যে থাকব না । 'নিজের ব্যাধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ কাঁরতেন 
না; জমার অঙ্গে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্ব প্রায় তাঁহার 
কোন বিষয়ে ছিল না। তাঁহার দ্বারা যে কিছু সৎকার্ধয "সিদ্ধ হইয়াছে--তাহা 
কলে ; তাঁহার দ্বারা যে কিছ আঁনম্ট ঘাঁটয়াছে, তাহা কলে। তান উচ্চ 
শিক্ষার পোবক ছিলেন বালর়া বাঙ্গালশীমহলে বড় প্রশংাঁসত ; কিস্তু বাঙ্গালী- 
বাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি, তাহা বুঝেন নাই ; কেবল আট:কিন্সন: 
সাহেব কল 'টাঁপয়া 'দয়াছিলেন বাঁলয়া কলের পুত্তলী সর উহীলিরম গ্রে 
উচ্চশিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘাঁড়র মুরদ ঘড় পিয়া দিয়া কলে 
লুকাইয়াছিলেন । 
এমন নহে যে, সর জর্জ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছল না। 
শাসনের কল চিরকাল বজায় আছে, 'যাঁন ইচ্ছা, তিনি শাসনকত্তা হউন, সে কল 
মধ্যে মধ্যে বাতাসে নাঁড়বে ; সকল শাসনকর্তকেই শাসনের ক্কল চালাইয়া 
কতকগনল কার্যয সম্পন্ন কারতে হইবে । তবে সর: জর্জ কাদ্বেল কলে সিদ্ধ 
তত্বগ্াল অবশ্যগ্রাহ্য মনে কারতেন না ; ইচ্ছানুসারে তাহা ত্যাগ কারতেন ; 
ইচ্ছানুপারে তত্তৎগ্ছানে নৃতন সিদ্ধান্ত আঁদম্ট করিতেন । সর জজর্য কাদ্বেল: 
কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না। 


বাঙ্গালার ইতিহাসঞ্ষ 


সাহেবেরা যাঁদ পাখা মারতে যান, তাহারও হীতিহাস [লাখত হয়, 'কন্ত 
বাঙ্গালার হীতহাস নাই । গ্রীন:লশ্ডের ইতিহাস 1লাখত হইয়াছে, মাওার 
জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গোঁড়, তাণ্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর 
ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গতগ্ো বন্দ লাখত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্ধ;, 
রঘুনাথ শিরোমাঁণ ও চৈতন্যদেবের জন্মভীম, সে দেশের ইতিহাস নাই। 
মার্শমান-, ছুক্ার্ট প্রভৃতি প্রণীত প্াস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া হীতহাস 
বলি; সে কেবল সাধ-পূরাণ মান্ন। 

ভারতবষাঁয়াদগের সে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। 
কতকটা ভারতবধষী্ জড়গ্রকীতির বলে প্রপশীড়ত হইয়া, কতকটা আদৌ দসন্য- 
জাতীয়াদগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবষাঁয়েরা ঘোরতর দেবভন্ত। বিপদে 
পাঁড়লেই দেবতার প্রাত ভয় বাভান্ত জচ্মে। যে কারণেই হউক, জগতের 


ক প্রথমাশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরাজকৃফ মুখোপাধ্যায়, এম এ, 
1ব এল, বিরচিত ॥ মেসল্লার্ঁস জে জি চাটুষ্য এ্ড কোং কাঁলকাতা । বঙ্গ- 
দর্শন ১২৮১। 
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যাবতাঁয় কর্ম দৈবাননম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাঁদগের বিশ্বাস । ইহলোকের 
ধাবতায় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্বতায় বটে, ইহাও তাহাঁদগের বিশ্বাস । এজন্য 
শুভের নাম “দৈব”, অশন্ভের নাম “দুদ্দৈব ।৮ এর্‌প মানাসক গাঁতর ফল 
এই যে, ভারতবষাঁয়েরা অত্যন্ত বিনীত ; সাংসারক ঘটনাবলীীর কর্তা আপনা- 
দিগকে মনে করেন না ; দেবতাই সব্ব্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন । এজন্য 
তাঁহারা দেবতাঁদগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত ; পুরাণোতিহাসে কেবল 
দেবকণীর্তই বিবৃত কাঁরয়াছেন । যেখানে মনুষ্যকীর্ত বার্ণত হইয়াছে, 
সেখানে সে মন্হষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় "দবতান-গৃহীত 
সেখানে দৈবের সংকীর্ভতনই উদ্দেশ্য । মনুষ্য কেহ নহে, মনৃষ্য কোন কার্ষেটরই 
কর্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কণীর্তবর্ণনে প্রয়োজন নাই । এ বিনীত 
মানসিক ভাব ও দেবভান্ত অস্মজ্জাতির হীতিহাস না থাকার কারণ । 
ইউরোপীযর়েরা অত্যন্ত গাব্বত ; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা কাঁঁতোঁছ, 
ইহা আমাঁদগেরই কণীর্ত, ভামরা যাঁদ হাই তুল, তাহাও িব*বসংসারে অক্ষয় 
কীর্তিস্বর্প চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্তব্য, অতএব তাহাও 'লিখিয়া রাখা 
যাউক। এইজন্য গার্বত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য ; এই জন্য আমাদের 
ইীতহাস নাই । 

অহঙ্কার অনেক চ্ছলে মনুষ্যের উপকার 7; এখানেও তাই । জাতীয় গব্বের 
কারণ লৌকিক হীতিহাসের সংম্ট বা উন্লাত ; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের 
এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল ॥ হীতহাসাঁবহীন জাতির দ-ঃখ অসম । 
এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে ষে, পতৃঁপতামহের নাম জানে না; এবং 
এমন দুই একজন হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্তুমন্ত পূর্বপুরুষগণের 
কীর্ত অবগত নহে । সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গাল । 
টাঁড়য়াদগেরও ইতিহাস আছে । 

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার 'কি অসম্ভব ঃ 'নিতান্ত অসম্ভব নহে । 
কিন্তু সে কার্যে ক্ষমতাবান: বাঙ্গালী অতি অল্প । িবাঙ্গালস, ক ইংরেজ, 
সকলের অপেক্ষা যান এই দুরূহ কারের যোগ্য, তান ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন 
না। বাব রাজেন্ত্রলাল মিত্র মনে কাঁরলে স্বদেশের পৃরাবৃত্তের উদ্ধার কারিতে 
পারতেন । কিন্তু এক্ষণে তিন যে এ পাঁরশ্রম স্বীকার কারবেন, আমরা এত 
ভরসা কারতে পার না। বাবু রাজকুঞ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ 
এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা কারতে পার যে, তদ্দারায় আমাদের 
মনোদ;ঃখ অনেক নিবৃত্ত পাইবে । রাজকৃষ্খবাবুও একখান বাঙ্গালার ইতিহাস 
লাখয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মাটল না। রাজকৃষ্ণবাবু 
মনে করলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লাখিতে পারতেন ; তাহা না 'লাখয়া 
[তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পস্তক 'লাখয়াছেন । যে দাতা মনে কাঁরলে 
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অদ্ধেকক রাজ্য এক রাজকন্যা দান কাঁরতে পারে, সেম্বান্টাভক্ষা দয়া ভিক্ষুককে 
[বিদায় কাঁরয়াছে। 

ম্ন্টীভক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি । গ্রন্থথখানি মোটে ১০ পচ্ঠা, 
িন্তু ঈদশ সব্বঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই ॥ -অজ্পের 
মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুলভ। সেই 
সকল কথার মধ্যে অনেকগ্ীল নৃতন ; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য । ইহা কেবল 
রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মান্র নহে; হহা প্রকৃত সামাঁজক ইতিহাস। 
বালকশিক্ষার্থ যে সকল পয্স্তক বাঙ্গালা ভাষায় 'নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, 
তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অপ । ইংরোজতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইীতিহাস 
বালক শিক্ষা প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরহপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল 
বালক নহে, অনেক বদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন । যাঁহারা বালপাঠ্য 
পস্তক বাঁলয়া ঘৃণা করিয়া ইহা পাঁড়বেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা বাঙ্গালার হীতিহাস সম্বন্ধে গুঁটিকত কথা 
বালব । সকলই অধ্যয়নীয় তত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বালয়া আমরা এ ক্ষুদ্র 
গ্রন্থের বিস্তাঁরত সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্্য পুস্তক আমরা 
সমালোচনা কার না। 

প্রথম । কাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রাত সদয় হইয়াছিলেন, তখন 
বাঁলয়াছলেন, বাঙ্গালীরা আসিয়াখন্ডের মধ্যে এাথনীয় জাতসদশ । বাস্তবিক 
একাদন বাঙ্গালীরা আর কিছুতে হউক না হউক, ওপাঁনবোশকতায় এাথনীয়- 
দিগের তুল্য 'ছিল। সংহল বাঙ্গালী কর্তক পরাজিত, এবং পুরুষানুক্রমে 
আঁধকৃত ছিল । যবদ্বীপ ও বালদ্বীপ বাঙ্গালীর উপাঁনবেশ, ইহাও অনেকে 
অনুীমত করেন ॥ তাশ্রীলাপ্ত ভার বীরের সমদূদ্রযান্রার স্থান ছিল । ভারত- 
বষাঁয় আর কোন জাত এরূপ ওপানবোশকতা দেখান নাই। 

[তনয় । বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তরভারতে বৃহৎ সাগ্রাজ্যের 
অধীশবর 'ছিলেন। পালবংশীয় দেবপালদেব ভারতবধের সম্রাট বাঁলয়া 
কীর্তত। লক্ষমণসেনের জয়স্তম্ভ বারাণসণ, প্রয়াণ ও শ্রীক্ষে রে সংস্থাপিত 
হইয়াছিল । অতএব তান অন্ততঃ ভারতবর্ষের ততীয়াংশের অধাশবর ছিলেন। 
বাঙ্গালীরা গরঙ্গাবংশ পাঁরচয়ে বহুকাল পর্্/ন্ত ডীঁড়ষ্যার অধীশ্বর ছলেন। 
যে জাতি 'মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়া, উৎকলাদ জয় কাঁরয়াছল, যাহার 
জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমনাতটে, উৎকলের সাগরোপকুলে, 'সিংহলে, 
যবদ্বীপে, এবং বাঁলদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাত !ছিল না। 

তৃতশয়। সপ্তদশ পাঠান কতক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক 'মথ্যা। 
সপ্তদশ পাঠান কত্তুক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরণী 'বাজত হইয়াছিল । তৎসঙ্গ। 
সেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ 'বাঁজত হইয়াছিল । ইহার পরেও বহদাদন পর্যয 
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সেনবংশীয়েরা পর্ব ও দাক্ষণ বাঙ্গালার আধিপাঁতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে 
সপ্তগ্রামে ও স্বর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন । “পাঠানেরা ৩৭২ বংসর রাজত্ব 
কাঁরয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমূদায় বাঙ্গালার আধপাঁত হয়েন নাই । 
পাঁশ্মে 'বিষুপূর ও পণ্কোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রাবন্ট হয় নাই? দাঁক্ষণে 
সন্দরবনসানম্নহত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দঃরাজা ছিল; প্‌ব্রে চট্রগ্রাম, 
নোয়াখালি এবং ন্রিপুরা, আরাকানরাজ ও 'ত্রপুরাধপাঁতর হস্তে ছিল; এবং 
উত্তরে কুচবেহার স্ব হ্ঘেতা রক্ষা কাঁরতোঁছিল । সূতরাং পাঠানেরা যে সময়ে 
উীঁড়ব্যা জয় কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০১০০০ 
পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহশ এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে 
সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই ।”* বাঙ্গালার 
অধঃপতন একাঁদনে ঘটে নাই । 

চতুর্থ । পরাধীন রাজ্যের যে দদ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানাদগের রাজ্যে 
বাঙ্গালার সে দুদ্দ শা ঘটে নাই। রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন 
বাঁলতে পারা যায় না। সৈ সময়ের জমীদারাদগের যেরূপ বর্ণনা দৌখতে 
পাওয়া যায়, তাহাতে তহাদিগকেই রাজা বাঁলয়া বোধ হয় ; তাঁহারা করদ 
[ছিলেন মান্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শংনা যায় যে, 
পরাধীন গতির মানাঁসক স্ফঠীর্ত নাঁবয়া বায় । পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর 
মানাঁসক দশীপ্ত আঁধকতর উজ্জল হইয়াছিল ॥ 'বিদ্যাপাঁত চণ্ডীদাস বাঙ্গালার 
শ্রেষ্ঠ কাবদ্বয় এই সময়েই আবিভূত ; এই সময়েই আদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায় 
শাস্রের নৃতন সশষ্টকর্তা রঘুনাথ শিরোমাণ ; এই সময়ে স্মার্ভৃতিলক 
্ঘুনন্দন ; এই সময়েই চৈতন্যদেব ; এই সময়েই বৈষব গোস্বামী দগের অপর্্ব 
গ্রন্থাবলপ ;__ঠৈতন্যদেবের পরগামী অপর্ব বৈষণবসাহত্য । পঞ্চদশ ও 
ষোড়শ প্রীষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ই'হাঁদগের সকলেরই আঁবভবি। এই দুই 
শতাধ্দীতে বাঙ্গালশর মানাঁসক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরদ্প মধ*খোজ্জবল 
হইয়াছল, সের্প তৎপূব্রে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই । 

সেই সময়ের বাহ্য সৌম্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাব কি বাঁলতেছেন, তাহাও 
গাখণধণ | 

'লাঁখত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারদ্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধানিগণ 
স্বর্ণপান্র ব্যবহার কাঁরতেন, এবং ধান 'নরমাল্ঘিতসভায় যত স্বর্ণপান্ন দেখাইতে 
পারতেন, তান তত মর্যযাদা পাইতেন । গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে 
সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্র অট্রালকা লাঁক্ষত হয়, তদ্ৰারাও তাংকাঠীলক বাঙ্গালার 
উশববর্ধয শিজ্পনৈপ:ণ্যের ?বলক্ষণ পাঁরচয় পাওয়া যায়। বাস্তুীবক তখন এ 





* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৯ পচ্ঠা। 


২৮৩ 


দেশে চ্ছাপত্যাবদ্যার আশ্চর্যর:প উন্নতি হইয়াছিল এবং গৌড়ে যেখানে 
সেখানে মৃত্তিকা খনন কাঁরলে যের্‌প ইন্টক দুষ্ট হয়, তাহাতে অন:ঃমান হয় ষে, 
নগরবাসী বহহসংখ্যক ব্যান্ত ইন্টকানার্মিত গৃহে বাস কাঁরত।* দেশে অনেক 
ভূম্যাধকারণ ছিলেন এবং তাঁহা'দিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল ; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের 
িয়ংকাল পরে সন্কীলত আইন আকবারতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার 
জমশদারেরা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ ৪,২৬০ 
কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন । এরংপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের 
ছিল, তাহা'দিগের পরাক্রম নিতান্ত কম 'ছিল না।” 

পণ্চম । অতএব দেখা যাইতেছে বে, যে আকবর বাদশাহের আমরা 
শতমুখে প্রশংসা কাঁরয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। 'তিনিই প্রথম প্রকৃত- 
পক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন । সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির 
আরম্ভ । মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ: দেখিয়া 
মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাক, কিন্তু মোগলই আমাদের শত, পাঠান 
আমাদের ত্র । মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্যস্ত 
একখান ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই । ষে'দিন হইতে "দিল্লীর মোগলের 
সাম্রাজ্যে ভুত্ত হইয়া বাঙ্গালা দঃরবদ্থা প্রাপ্ত হইল, সেই 'দিন হইতে বাঙ্গালার 
ধন আর বাঙ্গালায় রাহল না, 'দিল্পশর বা আগ্রার ব্যয়নিব্বহার্থ প্রেরিত হইতে 
লাগিল । যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য মণীয়তা দেখিয়া আহমাদ- 
সাগরে ভাস, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের 
রন্তশোষণ কারয়া এই রত্রমান্দির 1নাম্ত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য ? 
তন্ততাউসের কথা পাঁড়য়া যখন মোগলের প্রশংসা কার, তখন কি মনে হয়, 
বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে 2 যখন জুমা মসাঁজদ-, সেকন্দরা, 
ফতেপুরাপকরি বা বৈজয়ন্ততুল্য শাহা জাহানাবানের ভগ্রাবশেষ দেঁখয়া 
মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন 'কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে 
ক্ষয় হইরাছে £ যখন শুনি যে, নাদের শাহা বা মহারাতজ্্রীর 'দল্লশ লুঠ কাঁরল, 
তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার 
এশ*বর্ধয দিলীর পথে গিয়াছে ; সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরান তুরান পর্য্যন্ত 


* গোৌড়ের ইত্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, 
গিলাবাড়ন, কাসমপ]র প্রভাতি অনেকগ-ীল নগর নর্্মত হইয়াছে । এই সকল 
নগর অন্রালিকাপূর্ণ, কিন্তু তথায় অন্য কোন ইম্টক ব্যবহৃত হয় নাই । 
গোড়ের ইম্টক মৃরশিদাবাদের ও রাজমহলের নিম্মাণেও জাগিয়াছে । এখনও 
যাহা আছে, তাহাও অপরিমিত। গৌড়ের ভগ্মাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধ 
হয় যে, কাঁলকাতা অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল । 
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গিয়াছে । বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্ত্ক বিলুপ্ত হইয়াছে । বাঙ্গালার 
হিন্দুর অনেক কার্তর চিহ আছে, পাঠানের কণীর্তর চিহু পাওয়া যায়, শভ 
বংসর মানলে ইংরেজ অনেক কাীর্ত সংস্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার 
মোগলের কোন কণীর্ত কেহ দেখিয়াছে 2 করশীর্তর মধ্যে “আসল তুমার জন্য ।” 
কণীর্ত ক অকীর্ত বাঁলতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন 'হন্দুকৃত । 


বাঙ্গালার কলওক* 


যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাঁহর হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলা- 
চরণস্বরৃপ ভারতের 'চরকলগ্ক অপনোঁদিত হইয়াছিল । আজ প্রচার সেই 
দ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে 
উদ্যত। জগদ*বর ও বাঙ্গালার সুসন্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন । 

যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলগ্ক । এ কলগুক আরও গাঢ় । 
এখানে আরও দুভে্য অন্ধকার । কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহ্‌বলের 
প্রশংসা শুনা যায়, 'কন্তু বাঙ্গালীর বাহবলের প্রশংসা কেহ কখনও শুনে নাই। 
সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুব্বল, চিরকাল ভর, চিরকাল 
স্লীভাব, চিরকাল ঘুষি দেখলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চারন্ু 
সম্বন্ধে যাহা 'লাঁথয়াছেন, এরুপ জাতণয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন 
জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই । 'ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশবাস যে, সে সকল 
কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । ভিন্রজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ 
বাঙ্গালীরও এইর:প 'বিশবাস । উনাঁবংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চারন্র সমালোচনা 
কাঁরলে, কথাট কতকটা যাঁদ সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর 
এখন এ দাদ্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে । মানুষকে মারিয়া ফে"লয়া 
তাহাকে মরা বাঁললে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিস্তৃযে বলেষে, বাঙ্গালীর 
[চিরকাল এই চার, বাঙ্গালী চিরকাল দহুব্্বল, চিরকাল ভশরহ, স্বীস্বভাব, 
তাহার মাথায় বজ2াঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা । 

এ 'িন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই' না। সত্য বট, বাঙ্গালশ 
মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পাঁথবীতে কোন: জাতি পরাজত 
কত্তর্তক পরাজত হয় নাই ঃ ইংরেজ নম্মনের অধীন হইয়াছিল, জম্মণীন 
প্রথম নেপোলয়নের অধীন হইয়াছিল । হীতহাসে দৌখ, ষোড়শ শতাব্দীর 
স্পেন'য়াদগের মত তেজম্বী জাতি, রোমকদগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ 
করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বধসর মুসলমানের অধীন ছল, 





+* প্রচার, ১২৯১, শ্রাবণ । 
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তখন বাঙ্গাল পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বাঁলয়া, সে জাতিকে 
ণচরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ হীতহাস লেখক উপহাস 
কাঁরয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহশী আসয়া বাঙ্গালা জয় কারয়া- 
ছিল । বঙ্গদর্শনে প্‌ব্রে দেখান হইয়াছে যে, সে কাথার কোন মূল নাই ; 
বালক-মনোরগ্নের যোগ্য উপন্যাস মান । সুতরাং আমরা আর সে কথার 
গছ প্রাতবাদ করিলাম না। 
বাঙ্গালীর চিরদ্‌ব্বলতা এবং চিরভীরূতার আমরা কোন এ্রাতহািক 

প্রমাণ পাই নাই । কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাহবলশালী, তেজস্বী 
[বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই । আধিক নয়, আমরা এক শত বংসর 
পূব্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়াঁকওয়ালার যে সকল 
বলবীর্ষেটর কথা বিশ্বস্তসূঘে শুনিয়াছি, তাহা শুনয়া মনে সন্দেহ হয় যে, 
সে ক এই বাঙ্গালী জাতি? কিন্তু সে সকল অনোতিহা?সক কথা, তাহা আমরা 
ছাড়য়া দিই । আমরা দুই একটা এাতহা'সক প্রমাণ দিতোছি। 

পাঁণডতবর ডান্তার রাজেন্ত্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদগের 
সম্বন্ধে যে সকল এীতহাসক তত্ৰ আবিজ্কত কাঁরয়াছেন, আমাদের মতে তাহা 
অখণ্ডনীয় । কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশশয় পাণ্ডত এ ীবষয়ে এতটা মনো- 
যোগী হন নাই । কেহই তাঁহার মতের সংপ্রাতবাদ কারতে পারেন নাই । 
আমরা জান যে, তাঁহার মত সকলের গ্রাহ্য হয় নাই ; ।কন্তু যাঁহারা তাঁহার 
প্রীতিবাদী, তাঁহারা এমন কোন কারণ 'নাদ্দন্ট করিতে পারেন নাই, যাহাতে 
সত্যানুসান্ধিংস: ব্যান্ত ডান্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য কারতে সম্মত 
হইতে পারেন । গথ- কর্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেং ও 'দ্বিতনীয় মহম্মদ 
গ্রীক সাম্রাজ্য 'বিংজত কাঁরয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত এীতহাসিক, 
বাবু রাজেন্দ্রলাল 'মিব্রকর্তক আঁবচ্কত সেন-পাল-সম্বাদ আমরা তেমান 
[নাশ্চত এ্ীতহাসক মনে কার । সে কথাগ্ঠাল এই ূ 

গ্রীতহা?সকাঁদগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা 

[ছিলেন । তার পর সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। 
এককালে এক সময়েই পাল এবং সেনবংশীয়েরা রাজত্ব কারতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন 

দেশে । তার পর সেনবংশীয়েরা পালবংশঈরদিগের রাজ্যে আঁসল্লা 
তাঁহা'দিগকে রাজ্যচ্যুত কাঁরলেন, উভয় রাজ্যের একে*্বর হইলেন । সেনবংশীয়েরা 
পর্্ববাঙ্গালায় সংবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পালবংশীয়েরা মুদ্গ- 
্গারতে অরথথৎ আধ্ীনক মুঙ্গেরে রাজা 'ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা 
গাবর্ণমেন্টের 'সিপাহ পল্টনে প্রবেশ কাঁরতে পায় না, কিন্তু বেহারনদিগের পক্ষে 
অবাঁরত দ্বার, এবং বেহারীরা এখনকার উৎকৃষ্ট সিপাহিমধ্যে গণ্য । অথচ 
আমরা রাজেচ্দ্রবাবর আবিচজ্কৃত এীতহাসিক তত্দে দেখিতে পাইতোছি, 
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'শপৃব্বগ্চিলবাসন বাঙ্গালীর বেহার জয় কারয়াছিল । সেনবংশায়েরা বাঙ্গাল? 
*রান্দজা হইয়াও বেহারের আঁধকাংশের রাজা 'ছিলেন, ইহা এীতহাসিক কথা । 
সেনগণের অধিকার যে বারাণসী পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহারও এ্রীতহাসক 
-প্রমাণ পাওয়া গেছে । যে গযপ্তবংশীয়াদগের মগধরাজ্য ভারতীয় সকল সামাজ্য 
অপেক্ষা প্রতাপা্বিত 'ছিল, সেই মগধরাজ্য বাঙ্গাল কর্তকই 'বাঁজত এবং 
আঁধকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কিন্তু সে আন্দাজ কথা না হয় ছাঁড়না 
দিই । 
মগধের ভধনশ্বর চণ্দুগপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক হীতহাসবেত্া 
মেগাছুনিস, গাঙ্গারাঁড় 09776871029 নামে এক জনপদ বর্ণনা কারয়া 
গিয়াছেন। এ জনপদের হ্থাননিণ“য়ে তিন এইরূপ িখিয়াছেন যে, যেখানে 
গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাণহনশ, সেইখানে গঙ্গা খর জনপদের পর্ব সীমা । 
তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা 
দ্বারা বুঞ়াইতেছে । বাস্তীবক অনুধাবন করিয়া দোখলে বুঝা যাইবে যে, 
মেগাস্থানসের এর 38440109 শব্দ গঙ্গারাটস শব্দের অপদ্রংশ মানত । গঙ্গার 
উপকলবর্তাঁ রাষ্ট্রকে লোকের গঙ্গারাত্্র বলাই সম্ভব--সংরা্র (সুরট ), 
মধ্যরাহ্ট্র ( মেবাড় ), গুজ্জরিরাঘ্্র ( গুজরাট ) প্রভৃতি দেশের নাম যেরূপ" রাশ্টু 
শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইর্প দেখা যাইতেছে । গঙ্গারাজ্ট 
শব্দের অপ্রত্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট: বা গঙ্গারাঢ হইবে । কমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা 
শব্দ পারত্যন্ত হইয়া রাট্‌ শব্দ বা রাট় শব্দ প্রচালত থাকিবে । সংক্ষেপাথ 
গঙ্গা শব্দ এরুপ পারিত্যন্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ, “গঙ্গাতীরগ্থ” শব্দের 
পারিবর্তে অনেকে “তীরগ্থ” বলে । নিহতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম “তপরভুন্তি”। 
এ চ্ছলেও গঙ্গাশব্দ পাঁরত্যাগ হইয়া কেবল “তীর” শব্দ আছে। গঙ্গারাঢও 
সেই জন্য এখন “রা” শব্দে দাঁড়াইয়াছে ৷ মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা 
ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে এই রাঢ়দেশ একাঁট পহথগ্রাজ্য ছিল । 
মেগাচ্থিনিস বলেন যে, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন 
কোন শত্রু; কত্ত্ক পরা'জত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাটশীদগের 
হান্তি-সৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আফ্মণ কারতেন না। 'তাঁন ইহাও 'লখিয়াছেন 
যে, স্বয়ং সব্বজয় আলেকজান্ডার গঙ্গাতীরে উপনশত হইয়া গঙ্গারাটীদিগের 
প্রতাপ শানয়া, সেইখান হইতে প্রচ্থান কারলেন। বাঙ্গালীর বলবার্যের ভয়ে 
আলেকজান্ডার যদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছলেন, এ কথা কেহ 'বি'বাস করুন বানা 
করন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগা্থিনিস্‌। অমরা নতুন সাক্ষী শিখাইয়া 
আঁনতোঁছ না। 


অনেকে বাঁলবেন যে,কৈ, প্রবলপ্রতাপাঁন্বিত গঙ্গারাদ্শীদগের নাম তখন আমরা 
কেহ পৃব্ৰে শান নাই । যখন মার্সমান: প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসবেতাদগের 
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কাছে আমরা স্বদেশের ইতিহাস শাথ, তখন গঙ্গারাটীর নাম আমাদের 
শনিবার সদ্ভাবনা কি? কিন্তু গঙ্গারাট্রী নাম আমরা নৃতন গাঁড়লাম না, 
তাহার এীতহাসক প্রমাণ 'দিতোছ। যেখানে দোথতোছ যে, যে প্রদেশবাসশ- 
দিগকে মেগাচ্ছিনস- 03210587172 বলেন, সেই প্রদেশবাসীদিগকেই লোকে 
এখন রাটী বুল, আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাঢশ নামের এতিহাসিকতা সম্বন্ধে 
ইহাই যথেল্ট প্রমাণ । কিস্ত আমরা কেবল সে প্রমাণের উপর নিভ'র কারয়া 
এ নাম ব্যবহার করিতোছি না। অনেকে অবগত আছেন, মাকেঞ্জির সংগ্রহ 
(18015175155 00116201017) নামে কতকগপ্ীল দুল্লভি ভারতবষী্্ 
পুস্তকের সংগ্রহ আছে । সেগনাল মযদ্রাঁঙ্কত হইব প্রচার হইবাব লম্ভাবনা 
নাই এবং সকলের প্রাপ্যও নহে । অথচ তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নূতন 
এীতহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গ্রন্থের একটি তালকা 
উইল.সন- সাহেব প্রচারিত করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উহা হইতে কতকগ্যাল 
এীতহাঁসক তত্র সংগ্রহ কাঁরয়া প্রকাশিত কারয়াছেন । এ্রগ্রন্থের ৮২ পচ্ডঠান্ন 
দেখবেন, লিখিত আছে যে, গঙ্গারাট্রীর অধীশবর অনন্তবম্মাঁ বা কোলাহল 
কালঙ্গ জয় কাঁরয়াছিলেন । এ কথা প্রস্তর-শাসনে 'লাখত আছে, আমরা 
গঙ্গারাঢ়ী নাম নতুন গাড় নাই । তবে অনাভজ্ঞ ইংরাজেরা বাঙ্গালার ইতিহাস 
[লাখতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার 
পূব্বগোরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 

এই যে অনন্তবম্মা বা কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর 
পূব্বগোরবের এক চিরস্মরণীয় প্রমাণ ॥। উীঁড়ষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ, নামে যে 
রাজবংশ, ইনিই তাহার আদপুরুষ॥। কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়েরা 
দাঁক্ষণদেশ হইতে ডীঁড়ষ্যায় আসয়াছিল এবং চোরঙ্গা বা চোরগঙ্গা নামে 
একজন দাঁক্ষণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন করেন। এ কথাটি মিথ্যা । এই 
প্রবল প্রতাপশাল মহামাহমময় রাজবংশীয়েরা যে বাঙ্গালী ছিলেন, এই কথা 
যাহারা বিশ্বাস কাঁরিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাই সে পক্ষ সমর্থন করেন । উইলসন্‌ 
সাহেবের কথিত গ্রন্থে কাঁথত পৃজ্ঠাতেই যে একখান শাসনের উল্লেখ আছে, 
তাহাতে লিখিত আছে, রাঢ়ী কোলাহলই ডীঁড়ফ্যাবজেতা এবং গঙ্গাবংশের 
আঁদপুরুষ॥ তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বষয়ে মিথ্যা কথা বাঁলবে না। 

এরীতহাসিক ভরতবর্ষে কে সকল রাজবংশের আধবভাঁব হইয়়াঁছল, এই 


ঈ* “বদ্মণ্ শব্দে বুঝাইতেছে যে, উ'হারা ক্ষাতিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে 
বাঙ্গালী হইল না, ভরসা করি, এ আপাতত কেহ করিবেন না। বাঙ্গালার 
ক্ষতয়কে বাঙ্গালী বালব না, তবে বাঙ্গালার ব্রাঙ্গণকেই বা বাঙ্গালী বালব" 
কেন? 
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বাঙ্গাল গঙ্গা-বংশণয়াঁদগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যন ছিল না। 
পুরীর মান্দর ও কোণাকের আশ্চর্য্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত ॥ 
'বাঙ্গালার পাঠানেরা যত বার তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, তত 
বার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত হইয়াছিল । বরং গঙ্গাবংশীয়েরা 
তাহাদিগকে প্রহার করিতে কারতে পশ্চাদ্ধাবত হইয়া তাড়াইয়া লইরা যাইত । 
একদা লাঙ্গলীয় নরাসংহ নামে একজন গঙ্গাবংশঈয় রাজা বাঙ্গালার মুসলমান 
সুলতানের এরূপ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, পাঠানদিগের রাজধানী গৌড় এবং 
নগর আক্রমণ কাঁরয়া লুঠপাঠ কাঁরয়া পাঠানের সব্বস্ব লইয়া ঘরে ফিরিয়া 
যান। উদ্ধত মুসলমানাদগকে গঙ্গাবংশীয়েরা তিন শত বৎসর ধারক্লা যেরপ 
শ।সত রাখিয়া ছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন 'হন্দু- 
রাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন বাঙ্গালার মৃসলমানদগকে শাসনে 


রাখয়াছিলেন, দাঁক্ষণ্যত্যের হন্দুরাজদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়া- 
ছিলেন । 


এই সকল কথার পর্যালোচনা কাঁরয়া, হণ্টর- সাহেব সেকালের ডীঁড়গ্না- 
সৈন্যের অনেক প্রশংসা কাঁরয়াছেন । সে প্রশংসা ডীঁড়য়া-পেনার প্রাপ্য নহে, 
গরঙ্গাবংশীয়াদগের স্বদেশ রাট-সৈন্যের প্রাপ্য । সকলেই জানেন যে, ডীঁড়ষ্যার 
গঙ্গাবংশীয়াদগের সাগ্রাজ্য গোদাবরী হইতে সরস্বতী পর্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় 
ন্রবেণন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ॥ এক্ষণে যাহা মোঁদনীপুর জেলা এবং হাবড়া 
জেলা, তাহার সমুদায় এবং যাহা বদ্ধমান ও হগাল জেলার অন্তর্গত, তাহার 
1কয়দংশ এ সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল । ইহাই গঙ্গাবংশীয়াদগের পৈতৃক রাজ্য । যেমন 
নম্মনি- উইলিয়ম ইংলগ্ড জয় করিয়া নম্্মাশ্ডির রাজধান পারত্যাগপূব্বক 
ইংলশ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস কারতে লাগিলেন, তেমন গঙ্গাবংশনয়েরা 
উাঁড়ষ্যা জয় কাঁরয়া, আপনাদগের প্রাচীন রাজধানী পাঁরত্যাগপূব্বক 
উীঁড়ব্যায় বাস কাঁরতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। 
উহাও তাঁহা!দগের রাজ্যভুন্ত রাহল, ইহাই সম্ভব । সেই জন্যই ন্রিবেণন 
পর্যন্ত উীড়ষ্যার আঁধকার ছল । বাঙ্গালার মুসলমানেরা গঙ্গাবংশীয়াদগকে 
আকুমণ কাঁরলে, কাজেই প্রথমে এই রাটদেশ আক্রমণ কাঁরত, এবং এই রাঢীগণ 
'কত্ত-কই পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইত । 
এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা কাঁরতে পারেন যে, রাট়ী বাঙ্গালীরা যাঁদ এত 
বলাবক্রমযুস্ত ছিল, তবে অন্যান্য বাঙ্গালীরা এত হীনবীর্ঘয কেন ? আমাদগের 
উত্তর যে, অন্য বাঙ্গালীরা রাঢ়ীদিগের অপেক্ষা হানবীর্ধয ছিল, এমন বিবেচনা 
কারবার কোন কারণ নাই। বরং এই রাঢ়ীরাও অন্য বাঙ্গালীদগের 
দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও 'িবেচনা করিবার কারণ আছে। রাঢদেশের 
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কিন্নদংশ সেনরাজাঁদগের রাজ্যতুন্ত ছিল,(১) এবং সেনরাজারা যে, উহা গঙ্গা- 
বংশীয়াদগের নিকট কাঁড়য়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয়" 
না। অন্য বাঙ্গালীদগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীধয মনে কারবার একমাঘন কারণ 
এই যে, মুসলমানেরা আত সহজে বাঙ্গালা জয় কাঁরয়াছিল। বস্তুতঃ 
মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই- কেবল লক্ষম্ণাবতীই সহজে জঙ্ন 
কাঁরয়াছিল । তাহারা তিন শত বংসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে 
নাই। মুসলমানেরা স্পেন: হইতে, ব্র্ধপত্্র প?স্ত কালে সমস্ত আধকার 
কারয়াছিল বটে ; কন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহা'দিগের পক্ষে যের্‌প দরূহ' 
হইয়াছল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, “ভারতকলগ্ক"” শীর্ষক প্রবন্ধে 
প্রমাণীকৃত হইয়াছে । ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচাট জনপদে তাহারা বড় 
ঠোকয়াছিল, এমন আর কোথাও না। এ পাঁচট প্রদেশ--(১) পাঞ্জাব, (২) 
1সন্ধৃূসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষণাত্য, (৫) বাঙ্গালা । বাঙ্গালা জয় 
যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আঁছ। কিন্তু আমরা 
যতটুকু লাখয়াছ, তাহাই এ ক্ষুদ্র পন্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়াছে । 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি.কথা (২) 


যে জাতির পর্্বমহাত্ম্যের এীতহাসক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য- 
রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তর চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজন-- 
কুরের স্মৃতির .ফল ব্রেনহম: ও ওয়াটর্লঃ--ইতালি অধঃপতিত হইয়াও 
পুনরুথিত হইয়াছে । বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে.চায়,_হায় ! বাঙ্গালীর 
এীতহাসক স্মাত কই ? 

বাঙ্গালার হীতহাস চাই। নাহলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। 
যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হর নাই, তাহা হইতে 
কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। 
[তন্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিস্ত নম্বই জন্মে--মাকালের বাঁজে মাকালই 
ফলে। যেবাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পর্ব-পুরুষ চিরকাল 
দূর্বল-_-অসার, আমাধদগের পর্র্ব-পুরুবাদগের কখনও গৌরব ছিল না, 
তাহারা দূব্্বল অসার গৌরব শূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে ন। 
-চেম্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সি্ধও হয় না। 


(১) এই জন্যই কায়চ্ছ প্রভীত জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দাঁক্ষণরাঢ়ী বাঁলরচ 
প্রভেদ আছে । রাজ্য পৃথক হওয়াতে সমাজও পৃথক হইব্লাছল। 
(২) বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ । 


৯১০ 


1কন্তু বাস্তাবক বাঙ্গালীরা কি চিরকার দুৰ্বল, অসার, গৌরবশন্য 2 তাহা] 
হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার ; চৈতন্যের ধর্ম ; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের : 
ন্যায় জয়দেব বিদ্যাপাঁত ম.কুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসল ? দুব্বল 
অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পাথবীতে অনেক আছে । কোন: দূুক্বল 
অসার গোরবশ,ন্য জাত কাঁথতরুপ আবন*বর কণীর্ত জগতে স্থাপন কাঁরয়াছে ? 
বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছ সার কথা আছে ? 

সেই সার কথা কোথা পাইব ঃ বাঙ্গালার হীতিহাসে আছে কি? 
সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভার ভীর গ্রন্থ লখিপ্লাছেন | ছ্টুয়ার্ট 
সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছখাঁড়য়া মরলে জোয়ান মানুষ খুন 
হয়, আর মার্শমান- লেখ.রিজজ প্রীতি চুট1কতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, 
অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন । 

[কন্তু এ সকলে বাঙ্গালার এ্রীতহাসিক কোন কথা আছে কি 2 আমাঁদগের 
বিবেচনার একখানি ইংরোজ গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে 
সকলে যাঁদ কিছ থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার 
সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাঁধধারণ করিয়া, নিরুদ্ধেগে শধ্যায় শয়ন কারয়া 
থাকিত, তাহাদগের জঙ্ম মৃত্যু গৃহাববার্দ এবং খচুড়ীভোজন মাত্র । ইহা 
বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাগ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয় । বাঞ্গালার 
ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্ব্ধও নাই । বাঙ্গাল জাতর ইতিহাস 
ইহাতে কিছুই নাই। যে বাওগালণী এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বাঁলয়া 
গ্রহণ করে, সে বাঙ্গাল? নয়। আত্মজ।তগোরবান্ধ, [মথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষণ 
মুসলমানের কথা যে বিচার না কাঁরয়া ইতিহাস বালয়া গ্রহণ করে, সে 
বাঙ্গালী নয়। 

সতের জন অ*্বারোহনীতে বাঙ্গালা জয় কাঁরয়াছিল, এ উপন্যাসের 
এীতহাসক প্রমাণ কি 2 মিনহাজ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই 
এক উপকথা 'লাখয়া গিয়াছেন । আম যাঁদ আজ ঝাল যে, কাল রাত্রে আম 
ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা । 
আর মিন-হাজ- উদ্দীন তা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা 'লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা 
অম্লানবদনে বিশ্বাস কর। আম জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পাঁরাচিত, 
আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু সে সাত শত বংসর মাররা গিয়াছে, সে 
1বশ্বাসী কি আঁবশ্বাসী কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস 
কর। আমি বালতোছ, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস 
কারবে না, অথচ ভুত আমার প্রত্যক্ষদ্‌জ্ট বাঁলয়া বাঁলতোছ ! আর মিনহাজ 
উদ্দীনের প্রত্যক্ষদণ্ট নহে, জনশ্রুতি মান । জনশ্রুতি ক স্বকপোলকঞজ্গত, 
তাহতেও অনেক সন্দহ। আমার প্রত্যক্ষদথ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু 
সেই গোহত্যাকারণ, ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের বক-পালকজ্পনের উপর তোমার, 


৯১ 


'ব*বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মান্র কারণ যে, 
সাহেবরা সেই মন্হাজ- উদ্দীনের কথা অবলদ্বন করিয়া ইংরোজিতে হীতিহাস 
গলাখয়াছেন । তাহা পাঁড়লে চাকরণ হয়! বিশ্বাস না কাঁরবে কেন? 

তুমি বাঁলবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস কাঁর না, তাহার কারণ এই 
যে, ভূত প্রাকীতক নিয়মের বিরুদ্ধ । আরিসটটল- হইতে মিল: পর্য্যন্ত সকলে 
প্রাকীতক নিয়মের বরহদ্ধে ব*বাস কাঁরতে 'নষেধ কাঁরযাছেন। ভাই বাঙ্গাল! 
তোমায় 1জজ্ঞাসা কার, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে 'বাজত কাঁরল, 
এইটাই 'ক প্রাকীতিক নিয়মের অনুমত 2 যাঁদ তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রয় ! 
তুম কেন এ কথায় বিশ্বাস কর ? 

বাস্তাবক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার 'খাল'জ যে বাঙ্গালা জয় 
করেন নাই, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে । সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, 
বখাতয়ার খাঁলাঁজ বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় কাঁরতে 
পারে নাই । বখখাতয়ার 'খালাজর পর সেনবংশীয় রাজগণ পর্্ববাঙ্গালায় 
গিরাজ কাঁরয়া অর্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসলেন । তাহার এীতহা'সিক 
প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখতিয়ার 'খাঁলীজি 
জয় কাঁরতে পারে নাই। লক্ষম্রণাবতী নগরশ এবং তাহার পাঁরিপাশ্বচ্ছ প্রদেশ 
' ভিন্ন বখতিয়ার 'খাঁলাঁজ সমস্ত সৈন্য লইয়াও ছু জয় কারতে পারে নাই। 
সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার 'থালাজ বাঙ্গালা জয় কারয়াছল, এ 
কথা যে বাঙ্গালীতে বি*বাস করে, সে কুলাঙ্গার । 

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেল্নে এইরপ সব্ব্ন। হীতহাসে কাথত আছে, 
পলাশির ঘৃদ্ধেজন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহম্্র দেশী সৈন্য 
[িনন্ট কাঁরয়া অদ্ভুত রণজয় করল । কথা উপন্যাসমান্ন । পলাশিতে প্রকৃত 
যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ তামাসা হইক্লাছিল। আমার কথায় 1ব*বাস না 
হয়, গ্োহত্যাকারী ক্ষৌণিরতাঁচকুর মুসলমানের লিখিত সএর মুতাখখরীন: 
নামক গ্রন্থ পাঁড়য়া দেখ। 

নশীতকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। 
চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সংহকে জুতা মারিতেছে । চিন্রকর মনুষ্য এক 
1সংহকে ডাঁকয়া সেই চিন্ন দেখাইল । সংহ বাঁলল, 'িসংহেরা যাঁদ 'চিন্র কারতে 
জানিত, তাহা হইলে চিন্র ভিন্নপ্রকার হইত । বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে 
নাই। তাই বাঙ্গালীর এ্রাতহা'সিক চিন্রের এ দশা হইয়াছে। 

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক 
উপন্যাস,কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধম্মাঁ অসার পরপণড়কাঁদগের জীবনচাঁরত- 
'মাঘ। বাঙ্গালার হইীতহাস চাই, নাহলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে 'লাঁখবে? 
তুম [লাখবে, আমি 'লাখব, সকলেই 'লিখিবে। যেবাঙ্গালণ, তাহাকেই 
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[লাখতে হইবে । মা যাঁদ মায়া যান, তবে মার গঞ্প কাঁরতে কত আনন্দ । 
আর এই আমাদগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প 
কারতে 'কি আমাদগের আনন্দ নাই 2 

আইস, আমরা সকলে 'মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান কার। 
যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপন দ্বীপ 
নম্মণি করে । একের কাজ নয়, সকলে 'মাঁলয়া কাঁরতে হইবে । 

অনেকে না বুঝিলে না ব্ঝতে পারেন যে, কোথায় কোন পথে অনুসন্ধান 
করতে হইবে । অতএব আমরা তাহার দুই একটা উদাহরণ দিতোছি। 

বাঙ্গালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা 
আর্ধযজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্গালীই ক আর্ধ্য 2 ব্রাহ্ষণাঁদ আর্ধজাতি 
বটে, কিন্তু হাঁড়, ডোম, মুচি, কাওরা, ইহারাও ক আর্ধজাতি? যদ না 
হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসল ? ইহারা কোন অনার্যযজা1তর বংশ, 
ইহাদিগের পর্ব্বপঃরুষেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল ? আর্যেটরা আগে, না 
অনার্ধেরা আগে 2 আর্য্যেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল 2? কোন: গ্রন্হে কোন: 
সময়ে আর্ধযাঁদগের প্রাথামক উল্লেখ আছে £ পুরাণ, ইতিহাস খখজয়া বঙ্গ, 
মৎস্য, তাম্রীলাপ্ত প্রভাত প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে । কিন্তু কোথাও এমন 
পাইবে না যে, আর্দশূরের প্র বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পারমাণে আয্যধিধকার 
হইয়াঁছল ॥ কেবল কোথাও আর্ধবংশীর ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আর্যবংশীয় 
ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহত । আ'দশরের পূর্বে বাঙ্গালী রাঙ্ষণপ্রণীত কোন 
গ্রন্হের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাঁদ এমন কোন প্রমাণ পাও যে, আঁদশ্‌রের 
পূর্বে বাঙ্গালায় আয্যািকার হইয়াছল, প্রকাশ কর । নাহলে বাঙ্গালী 
আধুনিক জাত । 

মধ্যকালে অথা আদিশরের কিছ পূর্বে বাঙ্গালা যে খণ্ড খন্ড রাজ্যে 
বিভন্ত ছিল, তাহা চৌনক পারব্রাজকাঁদগের গ্রন্হের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণনীকৃত 
হইতেছে । কয়াট রাজ্য ছিল, কোন: কোন রাজা, প্রজারা কোন: জাতীয়, 
তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে তাহা'দিগের সম্বন্ধ কি,রাজাকে 2 

মুসলমানাদগের সমাগমের পৃব্রে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত 
হইয়াছিল, তাহা ডান্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন । 
সন্ধান কর, ক প্রকারে দুই রাজ্য একীকৃত হইল । একনকৃত হইলে পর, 
মুসলমান কত্তর্ক জর পর্যযস্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের ?কর্‌প অবস্থা ছিল ?ঃ 
রাজশাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, শ্াঁন্তরক্ষা কির্‌পে হইত £ রাজসৈন্য কত 
ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহা'দগের বল ফি, বেতন কি, সংখ্যা ি? রাজস্ব কি 
প্রকার আদার করিত, কে আদার কারিত, কি প্রকারে ব্যায়ত হইত, কে হিসাব 
রাখিত? কতপ্রকার রাজকম্মচারী ছিল, কে কোন্‌ কার্যয করিত, কি প্রকারে 
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বেতন পাইত, কোন-র:পে কার্য সমাধা কাঁরত £ কে বিচার করিত, বিচারের; 
[নিয়ম কি ছিল, গিগারের পার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পাঁরমাণ রুপ ছিল, 
প্রজার সুখ [রূপ ছিল ঃ ধান্য কিরপ হইত, রাজা ফি লইতেন, মধ্যবর্তী'রা 
[ক লইতেন, প্রজারা 'ি পাইত, তাহাঁদিগের সুখ দ:ঃখ কিরূপ ছিল 2 চৌর্যয» 
পূর্ত, স্বাঙ্থ্য, এ সকল 'কির্‌প ছিল £ কোন: কোন: ধর্ম প্রচালত 'ছিল,_ 
বোদক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চাব্বকি, বৈষব, শৈব, অনার্য, কোন ধর্ম কত দূর 
প্রচালত ছিল 2 শিক্ষা, শাস্ালোচনা কত দর প্রবল ছিল? কোন কোন: 
কবি, কে কে দাশশনক,--স্মার্ত? নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন £ 
কোন: সময়ে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন 2 কিক গ্রন্হ 'লাঁখয়াছিলেন 2 তাঁহা- 
[দগের জীবনবৃত্তান্ত ক? তাঁহাদগের গ্রন্হের দোষ গুণ কি কি ? তাঁহাঁদগের 
গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জান্ময়াছে ? বাঙ্গালীর চাঁরন্র কি প্রকারে তদ্ৰারা 
পাঁরবার্তত হইয়াছে? তখনকার লোকের সামাজক অবস্থা গকর্‌প ? স-াজভর় 
ঠিরপ 2 ধম্মভয কিরূপ ত১ ধনাট্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা 
রুপ ? বিবাহ, জাতভেদ রুপ? বাণিজ্য কিরুপ, ক কি 'শিল্পকার্ষেয 
পাঁরিপাট্য ছিল ? কোন: কোন: দেশোৎপন্ন শিল্প কোন কোন: দেশে পাঠাইত £ 
গিবদেশযান্নার পদ্ধাত িরুপ ছল ? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত 'কি ? যাঁদ যাইত, 
তবে জাহাজ বা নৌকার আকারপ্রকার ির্প ছিল? কোন প্রদেশীয় 
লোকেরা নাবক হইত ? কোম্পাস ও লগ্ধবুক ভিন্ন কিপ্রকারে নোৌযাঘা 
গনব্বহি কাঁরত ? বাল ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই "ক বাঙ্গালীর উপানবেশ £ 
প্রমাণ কি? ভিন্ন দেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকাধয কি 
প্রকারে নিব্বহি হইত £ 

তার পর মুসলমান আসিল । সপ্তদশ অম্বারোহাতে বাঙ্গালা যে জয় 
কাঁরয়াঁছিল, তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে । বখতিয়ার 'খাঁলজি 
কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছল, 'ক প্রকারে জয় কাঁরয়াছিল ? লক্ষন্ণাবতী 
জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ ি অবস্থায় ছিল ? সে সকল দেশে কে রাজা 
ছল ? অবাশন্ট অংশের কি প্রকারে স্বাধীনতা ল:প্ত হইল ? কবে লুপ্ত হইল £ 

পরে স্বাধীন পাঠান-সাম্রাজ্য । পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা আঁধকার 
কারয়্াছলেন ? যেটুকু আঁধকার কারয়াছলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাঁহাদগের কি 
সম্বন্ধ ছিল ?2 শ্েটুকু কিপ্রকারে শাসন কারতেন 2 আম যতদূর এ্ীতহা?সক 
অনসম্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা 
কাস্মন কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা আধকার করেন নাই । চ্ছানে স্থানে তাঁহারা 
সৈনিক উপনিবেশ সং্ছাপন করিয়া উপানবেশের পার্্ববন্তী স্থান সকল শাসন 
কাঁরতেন মান্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালঈই বাঙ্গালা শাসন কারত। 
হন্দুরাজগণের অধিকার-সময় হইতে ওয়ারেন: হেণ্টিংসের সময় পর্য্স্ত ক্ষ 
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কদর হিল্দুরাজগণ বাঙ্গালাদেশ আঁধকার করিত ; যেমন বিষ্ুপুরের রাজা, 
বন্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদ ॥ ইহারাই দীনদহানয়ার মালিক 
ছিলেন । ই'হারাই রাজস্ব আদায় কারতেন, শাঁস্তরক্ষা কাঁরতেন, দণ্ডাঁবধান 
করতেন এবং সব্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিতেন । মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় 
লড়াই পাঁড়লে লড়াই কাঁরতেন অথবা কাঁরতেন না। অধানগ্থ রাজগণের 
নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন না । ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের 
রাজার সাঁহত বর-গুণ্ডী, আঁজ- প্রবেন্স- প্রভাত পাণরপাশির্বিক প্রদেশের রাজ- 
গণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সাঁহত বাঙ্গালার রাভগণের সেই সম্বন্ধ ছিল । 
অথ তাহারা একজন 50261511) মানিত । কখন কখন মানত না। তদ্ভন্ন 
গবাধীন ছিল। এ বিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান করিতে পার, কর । কোন: 
রাজবংশ কোন কোন- প্রদেশ কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান 
কর। তাঁহাঁদিগের সৃবিস্তৃত হীতহাস লেখ । 

ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্দশ শতাব্দীতে অর্থৎ চারি শত বংসর 
প্র ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য 'ছিল। একাঁট ঘটনায় ইউরোপ 
সভ্য হইয়া গেল । অকস্মা 'বনষ্ট বিস্মৃত অপারজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ 
ফিরিয়া পাইল ॥ ফারিয়া পাইয়া যেমন বষরি জলে শীর্ণ ম্োতস্বত কুল- 
পারপ্রাবনী হয়, যেমন মুমৃষ্য রোগী দৈব ওষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, 
ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল । আজ পেন্রাক১ ক।ল লুথর, 
আজ গেোঁলালও, কাল বেকন- ; ইউরোপের এইর্‌প অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছবাস 
হইল । আমাদগেরও একবার সেই দন হইয়াঁছল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে 
চৈতন্যচন্দ্রোদয় ; তার পর রুপসনাতন প্রভাত অসংখ্য কাব ধম্মতত্ত্$বং 
পশ্ডিত। এ 'দকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধরঃ জগদীশ ; স্মৃতিতে 
রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগ্ণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস । 
বদ্যাপাত, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূব্বগামী । কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের 
পরবার্তনশ যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কাঁবতা, তাহা অপারমেয় তেজাস্বনণ, 
জগতে অতুলনীয়া ; সে কোথা হইতে ? 

আমাদের এই £218155910০০ কোথা হইতে 2 কোথা হইতে সহসা এই 
জাতর এই মানাসক উদ্দশীপ্ত হইল £ এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধাঁরয়াছিল ? 
ধর্মবেত্তা কে 2 শাগ্ধবেত্তা কে, দর্শনবেত্তা কে 2 ন্যায়বেত্তা কে? কেকবে 
ছরন্মিয়াছিল? কে কে িখিয়াছিলঃ কাহার জীবনচরিত 'কিঃ কাহার 
লৈখায় ক ফল? এ আলোক 'নাবল কেন ? 'নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে । 
হন্দ্‌ রাজা তোড়লমল্লের আসলে তুমার জমার দোষে । সকল কথা প্রমাণ 
₹র । 


প্রমাণ করবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাপতি, চণ্ডাঁদাস, 


৯৫ 


গোবিল্দদাসের কবিতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা 'বিকীর্ণ করিয়ছিল, এ বাঙ্গালা 
ভাষা কোথা হইতে আসিল । বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে । সকলে 
শুনয়াছি, তান সংস্কৃতের কন্যা ; কুললক্ষণ কথায় কথার পাঁরস্ফুট । কেহ 
কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌহিত্রশ মান্র। প্রাকৃতই এ'র মাতা । কথাটায় আমার 
বড় সন্দেহ আসে। 'হন্দী, মারহাট্রা প্রভীত সংস্কৃতের দৌহন্রী হইলে হইতে 
পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বাঁলয়া বোধ হয় । প্রাকৃতে কারোর 
গানে কঙ্জ বালত । আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্ষেরর চ্ছানে কাধ্য বলে। 
বিদযতের স্ছলে 'বিজ্জুলও বাঁল না, বিজলও বাল না। চাষার মেয়েরাও 
বিদ্যুৎ বলে । আঁধকাংশ শব্দই প্রাকতের অননুগামী । অতএব বিচার করা 
আবশ্যক-_-প্রথম, বাঙ্গালার অনার্ধ্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে 
তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কত দূর চ্ছানচ্যুত হইল 2 তৃতীয়, সংস্কৃত- 
মূলক যে ভাষা, তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত ? 
বোধ হর খখজয়া ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ 
প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত ॥ চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভার্ষীর সঙ্গে অনার্ধয ভাষা 
কত দুর মীশ্রত হইয়াছে । ঢেশক, কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে আদল ? 
পঞ্চম, ফারসী, আরবী, ইংরোজ কোন: সময়ে কত দূর 'মাশিয়াছে 2 

মোগল বাঙ্গালা জয় কাঁরয়া শাসন একটু কঠিনতর কাঁরয়াছিল, সেটুকু কত 
দূর? রাজ্যও একটু অধিক দূর বিস্তৃত কয়াছিল, সেটুকুই বা কত দূর ? 
তোড়লমল্লের রাঅস্ব-বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কিঃ তাহার আগে কি ছিল? 
তোড়লমল্ের রাজস্ব বন্দোবস্তের ফল কি হইল £? মুরশীদ কুল খাঁ তাহার 
উপর ফি উন্নীত বা অবনাত কাঁরয়াছিল ? জমীদারাদগের উৎপাত্ত কবে? 
কিসে উৎপাত্ত হইল 2? মোগলসাম্রাজ্যের সময় তাহাঁদগের কি প্রকার অবস্থা 
ছিল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কির্প ছিল? কোন- 
সময়ে ক প্রকারে বাদ্ধ পাইল? মুসলমানেরা দেশের রাজা 'ছিল, 'িল্তু 
জমীদারী সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া 'হন্দাদগের করগত হইল 'কি 
প্রকারে? জমীদারাঁদগের কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমীদারাদিগের সঙ্গে 
ওয়ারেন হোঁণ্টংসের সময়ে জমীদারাদগের এবং বর্তমান জমীদারাঁদগ্ের কি 
প্রভেদ ? 

মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল । বাঙ্গালার অর্থ 
বাঙ্গাল।য় না থাকিয়া 'দিলীর পথে 'গিয়াছল । বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না 
হইয়া পরাধধন বিভাগমান্ন হইয়াছিল । কিন্তু উভয় সময়ের সামাঁজক চিত্র 
চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত্তৰ ধর্মবল । এখন ত দোঁথতে পাই, 
বাঙ্গালার অঙ্জেক লোক মুসলমান । ইহার আঁধকাংশই ষে ভিন্ন দেশ হইতে 
আগত ম.সলমানাদগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায় । কেন না, ইহারা 
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আঁধকাংশই নিয়শ্রেণীর লোক--কীষন্বীবী। রাজার বংশাবলী কাঁষজীবী 
হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব । দবতীয়, অঞ্প- 
সংখ্যক রাজানুচরব্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত 'বিস্তাত লাভ 
করিবে, ইহাও অসম্ভব । অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্্ম ত্যাগ কাঁরয়া 
মধসলমান হইয়াছে, ইহাই 'সদ্ধ । দেশীয় লোকের অদ্ধেক অংশ কবে মুসলমান 
হইল ? কেন স্বধ্ম্ম ত্যাগ কারল ? কেন মুসলমান হইল ? কোন: জাতাঁর়েরা 
মদসলমান হইয়াছে ঃ বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তন্ত্র 
আর নাই। 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্মাংশ* 
কামর্প- রঙ্গপ্‌র 


কোন দেশের ইতিহাস 'লাখতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে 
ধ্যান, তাহা হাদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ 'কিছিল? আর এখন এ দেশ যে 
অবস্থায় দাঁড়াইরাছে, কি প্রকারে-_কসের বলে এ অবস্হান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে 
না ব্ঝিয়া হীতহাস 'লাখতে বসা অনর্থক কাল্হরণ মানত । আমাদের কথা 
দুরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এই দ্রান্তর বাড়াবাড় হইয়াছে । 
বাঙ্গালার ইতিহাস” ইহার এক প্রমাণ । বাঙ্গালার ইীতহাস পাঁড়তে বাঁসয়া 
আমরা পাড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা লেন, বখতিয়ার 
খাঁলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাদি 
ইত্যাঁদ । এ সকলই ভ্রান্ত ; কেন না, সেন, পাল ও বখাতয়ারের সময় বাঙ্গালা 
বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও 
ছিল না । সেন ও পাল গড়ের রাজা ছিলেন, বখ- এয়ার খালজ লক্ষমণাবত 
জয় করিয়াছিলেন । গৌড় বা লক্ষন্রণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। 
বাজালী বাঁলয়া কোন জাতি তথাকার আঁধবাসী ছিল না। যাহাকে এখন 
বাঙ্গালা বাল, গৌড় বা লক্ষত্ণাবতন তাহার এক অংশ মাত । সে দেশে যাহারা 
বাস কারিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মীশ্রত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালী 
হইয়াছে । যেমন গৌড় বা লক্ষ্ণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমান আরও 
অনেকগ্দীল পৃথক রাজ্য 'ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না; কেন 
শা, বাঙ্গালাই তখন ছিল না। সেগ্াল কোন একট রাজ্যের অংশ ছিল না-_ 
সকলই পৃথক পৃথক্‌, স্বস্বপ্রধান। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনার্ধজাতির 
বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্ব প্রায় আর্য প্রধান ; এই 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৯, ট্ন্ঠ। 
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মর্ষেরাই এই 'ভিন্ন দেশগ:লি একীভূত কারবার মূল কারণ । যে দেশে যে 
জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আর্ধাঁদগের ভাষা গ্রহণ কাঁরল, আর্ধযাঁদগের 
ধঙ্্ম গ্রহণ কারল । আগে একধর্ম্ম, একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছনাধান 
হইয়া আধ্বানক বাঙ্গালায় পাঁরণত হইল । 

[িন্তু সেই একচ্ছাধীনত্ব সম্প্রাত হইয়াছে মান, ইংরেজের সময়ে । 
বাঙ্গালীর দেশ, মুসলমানেরা "কখনই একচ্ছন্রাধীন কারতে পারেন নাই। 
মোগলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আধ্ীনক বাঙ্গালার 
অধাশ্বর হইতে পারেন নাই । 

অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে 
অর্থে বাঙ্গালার ইতিহাস নাই । যেমন আধুগনক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস 'লাঁখলে 
বা মিলানের হীতিহাস াখলে বা নেপ.ল-সের হীতিহাস 'লাখলে আধুনিক 
ইতালির ইতহাস লেখা হয় না, বাঙ্গালারও কতক তেমান। 'কন্তু ইতালি 
বালয়া দেশ ছিল; বাঙ্গালা বাঁলয়া দেশ 'ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস 
আরম্ভ মোগলের সময় হইতে | 

আমরা বাঙ্গালার এরীতহাসক ধ্যান এখন আর পারস্ফুট না কারয়া, যাহা 
বাঁলতোছি বা বালব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ কাঁরতে প্রবৃত্ত হইব । প্রথমে 
উত্তর পব্্ব বাঙ্গালার কথা বালব ॥। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুন্ত 
হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে আ'সয়াছে। 

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বাল, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না, তেমান 
এখন যাহাকে আসাম বাল, তাহা আসাম ছিল না। আত অন্পকাল হইল, 
আহম নামে অনার্ধয জাতি আসিয়া এ দেশ জয় কাঁরয়া বাস করাতে উহার নাম 
আসাম হইয়াছিল | সেখানে, যথায় এখন কামরপ, তথায় আত প্রাচীন কালে 
এক আর্ধটরাজ্য ছিল । তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বালত। বোধ হয়, এই 
রাজ্য পৃব্বপিলের অনার্ধযভামিমধ্যে একা আর্য জাতির প্রভা বিস্তার করিত 
বাঁলয়া ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগজ্যোতষে*বর ভগদত, 
দুয্যেধিনের সাহায্যে গিয়াছলেন । বাও্গালার আঁধবাসন, তাম্রালপ্ত, পোঁন্ড্। 
মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপাস্থিত ছিল ॥ তাহারা অনার্ধমধ্যে গণ্য হইয়াছে । 
বাঙ্গালা যে সময়ে অনার্ধযভূঁম, সে সময়ে আসাম যে আর্ধ্ভূমি হইবে, 
ইহা এক বিষম সমস্যা । িল্তু তাহা অঘটনীয় নহে । মুসলমানাঁদগের সময়ে 
ইংরেজাদগের এক আঘ্ডা মাম্দ্রাজে, আর আড্ডা 'পিস্পল ও কাঁলকাতায়, 
মধ্যবন্তাঁ প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ শাই । ইহার হীতিহাস 
আছে বাঁলয়া বাঁঝতে পার । তেরা প্রাগৃজ্যোতিষের আর্ধযদিগের হীতিহাস 
থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম | বোধ হয়, তাহারা 
প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঞ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাদ করিয়াছিল । তার 
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শর আধে রা দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রবত্ত হইলে, সেখানকার অনার্য জাত সকল 
'বুরীকৃত হইয়া, ঠোঁলয়া উত্তরপূব্বমূখে আসিরা বাঙ্গালা দখল কারয়াছল। 
তাহাদেরই ঠেলাঠোঁলতে অল্পসংখ্যক আর্ধয ওপনিবোশংকরা সরিয়া সায়া 
কুমে বক্গপূত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল । 

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য আঁত বস্তৃত হইয়াছিল । পৃব্রে করতোয়া 
ইহার সীমা ছিল ; আধুনিক আসাম, মাঁণপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনাসংহ, 
শ্রীহট্র, রঙগপুর, জলপাইগাড় ইহার অন্তর্গত 'ছিল। আইন আকবরণীতে 
লেখে যে, ভগদন্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন । যাহাই 
হউক, পৃথনামা রাজার পূব্রে কোন রাজার নামের নিদ্দেশ পাওয়া যায় 
না। পৃথ রাজার রাজধানশ তচ্গমানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা 
বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যহ্থুলে ছিল, অদ্যাঁপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে । কাঁথত আছে, 
কীচক নামে এক ম্লেচ্ছজাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। ম্লেচ্ছের 
স্পর্শের ভয়ে তান এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন । তথায় নিমজ্জনে 
তাঁহার প্রাণ বিনম্ট হয়। 

তারপর পালবংশীয়েরা রঙ্গপুরে রাজা হয়েন। হীতিপূর্বে রঙ্গপর 
কামরপ হইতে 'িয়ংকালত্রন্য পৃথক: রাজ্য হইয়াছিল । বোধ হর, রগ্গপুরে 
পালবংশের প্রথম রাজা ধম্মপাল। এই পালেরা ইউরোপের বুবো বংশের 
আর আসয়ার তৈমুরবংশের ন্যায় নানা দেশে রাজা ছিলেন । গৌঁড়ে 
পাল রাজা, মংস্যে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা 
ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ আতশয় প্রতাপশালণী ছিল ॥ ধম্মপালের 
রাজধানী ভগ্মাবশেষ, ডিমলার দাঁক্ষণে আজও আছে । তাহার কোশেক দুরে, 
রাণী মীনাবতশীর গড় ছিল। রাণন মনাবতী ধন্পালের ভ্রাতৃজায়া। 
মশনাবতী আতি তেজাস্বিনশ ছিলেন-_বড় দুদ্দন্তিপ্রতাপ। গোপাচন্দ্রু নামে 
তাঁহার পুত্র ছিল ॥ মশনাবতী ধঞ্মপালকে বাঁললেন, “আমার পদুন্ন রাজা 
হইবে, তুম কে?” ধন্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী সৈন্য লইয়া 
তাঁহাকে আক্রমণ কাঁরলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত কাঁরয়া গোপচন্দ্রকে 
1সংহাসনে হ্থাঁপিত কাঁরলেন। কিন্তু গোপনচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, 
রাজমাতা তাঁহাকে রাজ্য করিতে 'দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য কাঁরবেন হচ্ছা। 
পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার এক শত মাহষা করিয়া 'দিলেন, কিন্তু পত্র 
ভুলল না। তখন মাতা পুত্রকে ধর্মে মাত দিতে লাগিলেন । এইবার পত্র 
ভুলিয়া, যোগধর্্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন । 

গোপাচন্দ্রের পর তাঁহার পমন্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন । পাঠক হবচন্দ্র রাজা, 
শ্বাবচন্দ্র পাত্রের কথা শুনিয়াছেন ? এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্র নয়-_ 
'ভবচন্দ্র, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দর ব্যাদ্ধাবদ্যার পাঁরচয় 
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লোকপ্রবাদে এত আছে যে, তাহার পহনর্দীস্ত না কারলেও হক । লোকে 
গল্প করে, গবচন্দ্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে, টিপলে দিয়া নাক কাণ 
বন্ধ কারয়া রাখিতেন । তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, পাছে বাদাদ্ধ বাহর হইয়া 
যায় ভয়ে 'সিম্ধ.কে গিয়া ল্‌কাইয়া থাঁকিতেন, রাজার কোন বিপদ আপদ 
পাঁড়লে, পসিম্ধুক হইতে বাঁহর হইয়া, নাক কাণের পধ্টাল খালয়া বুদ্ধি 
বাহির কারতেন। একদিন রাজার এইরূপ 'বিপদ- উপচ্ছিত, নগরে একটা 
শুকর দেখা দিয়াছে । শুকর রাজসমীপে আনশত হইলে, রাজা কিছুই স্থির 
কারতে পারিলেন নাষে, এ কি জন্তু । বিপদ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে 
সিন্দুক হইতে বাহির করলেন । মন্ত্রী টিপলে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া 
চ্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর 
খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে । আর একদিন দুই জন পাঁথক আসিয়া সায়াহ্ছে 
এক পুজ্করিণনতীরে উত্তীর্ণ হইল । রানে পাকশাক কারবার জন্য সরোবরতশরে 
স্থান পাঁরভ্কার কাঁরয়া চুলা কাটতে আরম্ভ কাঁরল। নগরের রক্ষিবর্গ 
দোঁখয়া মনে কাঁরল যে, যখন পুকুর থাকতেও তার কাছে আবার খানা 
কাঁটতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসং আভপ্রায় আছে। রক্ষিগণ পাঁথক 
দুই জনকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া রাজসান্রধানে লইয়া গেল । রাজা স্বয়ং এরূপ 
গুরুতর সমস্যার ছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান: পানর 
মহাশয়কে 1সন্ধুকের ভিতর হইতে বাহর করিলেন । তিনি নাক কাণের 
ঢিপৃলে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে কাণ্ডখানা দর্পণের মত পাঁরত্কার দৌখলেন । 
[তানি আল্ঞ্রা করিলেন, এনাশ্চত ইহারা চোর ! পুকুরট। চুরি কারবার জন্য 
পাড়ের উপর [স'ধ কা'ঁটিতোঁছল । ইহা'দিগকে শৃলে দেওয়া বিধেয় ।” রাজা 
ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাথষে মুগ্ধ হইয়া তৎংক্ষণেই পুগ্কারণীচোরদ্য়ের প্রাতি 
শ্‌লে যাইবার 'বাধ প্রচার করিলেন । 

কথা এখনও ফুরায় নাই । পুকুরচোরেরা শুলে যাইবার পৃব্বে পরামর্শ 
কারা হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠোঁল মারামার আরম্ভ কারল। রাজা ও রাজ- 
মল্তী এই 'বাচন্র কাণ্ড দেখিয়া 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, ব্যাপার কি? তখন 
একজন চোর নিবেদন কারল যে, “হে মহারাজ ! দেখুন, দুই শুলের মধ্যে 
একটি বড়, একট ছোট । আমরা জ্যোতিষ জান । আমরা গণনা কাঁরয়া 
জানিয়াছ যে, আঁজষে ব্যান্ত এই দীর্ঘ শুলে আরোহণ কারয়া প্রাণত্যাগ 
কারবে, সে পুনজ্জন্মে চক্রবন্তাঁ রাজা হইয়া সদ্বীপা সসাগরা পঞথবীর 
অধাশবর হইবে, আর যে এই ছোট শুলে মারবে, সে তাহার মন্ত্র হইয়া 
জঁন্মবে। মহারাজ! তাই আম দীর্ঘ শুলে চাঁডতে যাইতোঁছলাম, এই 
হতভাগা আমাকে ঠোঁলয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড় শূলে মায়া সম্রাট 
হইতে চায় 1” তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাতে করিয়া বালল, “মহারাজ ! ও 
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কে, যে, ও চক্রবর্তী রাজা হইবে £ আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট 
শলে চড়ুক, আম সম্াট- হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে । তখন রাজা ভবচন্দ্র 
ক্রোধে কা্পিতকলেবর হইয়া বাঁললেন, “ক, এত বড় স্পধা ! তোরা চোর হইয়া 
জন্মান্তরে চক্রবত্তঁ রাজা হইতে চাঁহস্‌ ! সসাগরা পৃঁথবীর অধাীম্বর হইবার 
উপয্যস্ত পান্ন যাঁদ কেহ থাকে, তবে সে আমি । আম থাকিতে তোরা 1” এই 
বলিরা রাজা ভবচন্দ্রু তখন দ্বারগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্বাদগকে 
তাড়াইয়া বাহির কারয়া দাও। এবং মন্লিবরকে আহ্হানপূর্বক সদ্বীপা 
সসাগরা পাঁথবীর সাম্রাজ্যর লোভে স্বয়ং উচ্চ শলে আরোহণ করিলেন । 
মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদ্‌শ চক্রবর্তাঁ রাজার মল্তী হইবার লোভে 
ছোট শুলে গিয়া চাঁড়লেন । এইরু্‌শো তাঁহাদের মানবলাীলা সমাপ্ত হইল । 

এ ইতিহাস নহে--এ সত্যও নহে-__এ িতামহশীর উপন্যাস মান । তবে এ 
এীতহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্পকে হ্থছান দিলাম কেন? এই কথাগ্াল 
রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে । ইহাতে দেখা যায়, সে রাজ- 
পুরহযাঁদগের সম্বন্ধে এতদূর 'নব্বূধদ্ধতার পাঁরচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে 
প্রচার লাভ কাঁরয়াছে । ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পান্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য 
চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস । যে দেশে এই সকল প্রবাদ চাঁলত, সে 
দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজড়া সচরাচর ঘোরতর গন্ডমূর্খ 
হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষাত নাই । বাস্তাবক এই কথাই সত্য । বাঙ্গালায় 
চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে । রাজারা 
হয় সেই বাঙ্গালা কাঁবকুলরত্ব শ্রীহর্ষ দেবের চিন্িত বংসরাজের ন্যায় মমের 
পৃতুল, নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজ- 
পুরুষদের কথা বাঁলতেছি না; তাঁহারা আতিশয় দক্ষ । কথাটা এই যে, 
আমাদের এ নিরীহ জাতির শাসনকর্তা কারলেও হয় । 

ভবচন্দ্রের পর কামরুপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পালবংশীয় 
রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন । তাঁহার পর মেছ গারো কোছ লেপচা প্রভাতি 
অনার্ধয জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে । কিন্তু তারপর আবার 
আবধ্যজাতীয় নতুন রাজবংশ দেখা যায় । তাঁহারা 'ক প্রকারে রাজা হইলেন, 
তাহার কিছ কিদ্বদন্তী নাই । এই বংশের প্রথম রাজা নীলধৰজ । নীলধবজ 
কমতাপুর নামে নগরশী নিম্মণি করেন, তাহার ভগ্রাবশেষ আজও কুচবেহার 
রাজ্যে আছে। ইহার পাঁরাধ ৯॥০ ক্লোশ, অতএব নগরী আত বৃহৎ ছিল 
সন্দেহ নাই । ইহার মধ্যে সাত ক্লোশ বোঁড়য়া নগরণীর প্রাচীর ছল, আর ২০ 
ক্রোশ এক নদীর দ্বারা রাঁক্ষত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর ; গড়ের ভিতর গড় 
_ মধ্যে রাজপুরী। সে কালের নগরশীসকলের সচরাচর এইর:প গঠন ছিল । 
শরুশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙ্গাল খোলা সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সে 
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কালের সহরসকলের গঠন কিছুই অনুভব কাঁরতে পারে না। 

এই বংশের তৃতীয় রাজা নশলাম্বরের সময়ে রাজ্য পননব্বরি সংবিস্তৃত 
হইয়াছিল দেখা যায় ॥। কামর্প, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙগপুর, আর মৎস্যের 
কয়দংশ তাঁহার ছন্লাধীন ছিল । এই সময়ে বাঞ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজারা 
দলীর বাদশাহের সঙ্গে সব্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর 
তাঁহাদের কিছ কাঁড়য়া লইয়াছলেন বোধ হয় ॥ কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট 
পথণ্যন্ত [তান এক বৃহৎ রাজবর্ম নির্মিত করেন, অদ্যাঁপ সে বর্ম সেই প্রদেশের 
প্রধান রাজবত্ম । তান বহৃতর দংর্গ নিম্মণি কারয়াছলেন । বোধ হয়, তান 
'নষ্ঠুরস্বভাব গিছলেন, তাহাতেই তাহার রাজ্য ধ্বংস হইল । শচীপুঘ্ নামে 
তাঁহার এক ব্রাহ্ধণ মন্ত্রী ছিল । শচীপনন্রের পুত্র কোন গুরুতর অপরাধ 
করিয়াছিল । নলাম্বর তাহাকে বধ কাঁরলেন । কন্তু কেবল বধ কাঁরয়াই 
সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচপুঘকে কৌশলে ভোজন কৰাইলেন । 
শচপধন্র জানিতে পারয়া দেশত্যাগ কারয়া গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে 
উপা্ছত হইল । শচীপ্ত্রের দেখান প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া, পাঠানরাজ (আম 
কখনই গড়ের পাঠানরাজাঁদগকে বাঙ্গালার রাজা বালব না|) নীলাম্বরকে 
আক্রমণ কারবার জন্য সৈন্য প্রেরণ কারলেন । নশলাম্বর আর যাই হউন-_ 
বাঙ্গালার সেনকুলাঞ্গারের মত ছিলেন না । খড়স্তীদ্বার দয়া পলায়ন না 
কাঁরয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ কারলেন । যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত কাঁরলেন । 
তখন সেই ক্ষৌরতম্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজকালকার অনেক 
রাজ্য পযণ্ন্গ নত হইয়াছে, চোরের মত সেই অন্ধকারপথে গেল । হার 
মানল ; সান্ধ চাহিল। সান্ধ হইল । ক্ষৌরতমুণ্ড বাঁলল, “মুসলমানের 
বাবরা মহারাণীজকে সেলাম কাঁরতে যাইবে |” মহারাজা তখনই সম্মত 
হইলেন । কিন্তু যে সকল দোলা 'বাঁবদের লইয়া আসিল, তাহারা রাজপুরমধ্যে 
'পশীছিল। তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠানকন্যা বা কোন জাতীয় কন্যা 
বাহির হইল না-_যাহারা বাহর হইল, তাহারা শমশ্রুগম্ফশোভিত সশস্ত্র 
যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিয়া নশলাম্বরকে 
[ঞ্জরের ভিতর পারয়া গৌড়ে পাঠাইল ॥। নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে 
পলায়ন করিয়াছিলেন । 'িত্তু বোধ হয়, আঁধক 'দিন জীবিত ছিলেন না; কেন 
না কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই । 

এ দেশে রাজা গেলে রাজ্য যায় । নীলাম্বর গেলেন ত তাঁহার রাজ্য 
পাঠানের অধীন হইল । ইহার পৃবের্ব মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই । 
কিন্তু যখন নশলাম্বরের পর আর্ধবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন 
ইহাই 'সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রগ্গপুররাজ্য এই সময় পাঠানের করকবাঁলিত 
-হইল । 
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এই সময়ে-াকত্ত কোন্‌ সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখশনন্য যে 
ইতিহাস--সে পথশন্য অরণ্যতুল্য- প্রবেশের উপায় নাই-_এমত বিবেচনা 
'করবার অনেক কারণ আছে যে, বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের 
্য়ক্তা। হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পর্য্যন্ত রাজ্য করেন । 
ম*সলমানেরা রগ্গপুরের 'কিয়দংশ মাত্র আধকৃত কাঁরয়াছিলেন। কামরূপ 
কোচেরা আঁধকৃত কাঁরয়াছল । তাহারা রঞ্গপুরের ভবাঁশম্ট অংশ আঁধকৃত 
কারয়া কোচাঁবহার রাজ্য স্থাপন কাঁরল। 


বাঙ্গালীর উপাত্ত 
প্রথম পারচ্ছেদ* 


অনেকে বাঙ্গালীর উৎপাঁত্ত কি ?__এই প্রশ্ন শানয়া 'বাঁস্মত হইতে 
পারেন ॥। অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাওগালী আছে, 
তাহাধদিগের উৎপাঁও্ আবার খখাজয়া ?ক হইবে 2 তাহাঁদগের অপেক্ষা শিক্ষায় 
যাহারা একটু উন্নত, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বাঞ্গাল্সির উৎপাত ত জানাই 
মাছে; আমরা প্রাচীন 'হন্দহগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যেজাতি বেদপান্ঠ 
কাঁরত, সংস্কৃতভাবায় কথা কাঁহত, যে জাতি মহাভাবত ও রামায়ণ, পরাণ ও 
দর্শন, পাণানর ব্যাকরণ, কালদাক্সর কাব্য, মনুর স্মাঁত ও শাক্যাসংহের 
ধম্্ম সৃষ্ট কারয়াছিল, আমরা সেই জাতির সন্তান ; এ কথা ত জানাই আছে। 
তবে আবার বাঙ্গালীব উৎপাঁত্ত খঃঁজয়া কি হইবে ? 

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পাঁরঘ্কার নহে । লোকসংখ্যা গণনায় "চ্থুর 
হইয়াছে যে, যাহাঁদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, 
বাঙ্গালাভাষায় কথা কর, তাহাঁদগের মধ্যে অদ্ধেক মুসলমান । ইহারা 
বাঙ্গালী বটে, িন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৌদকধম্মবিলম্বী জাতর সম্থৃতি ? 
হাঁড়, কাওরা, ডোম ও মুচি; কৈবর্ত, জেলে, কৌঁচ, পাল, ইহারাও 'কি 
তাঁহাদিগের সম্ভীত? তাহা যাঁদ নিশ্চিত না হয়, তবে অনসন্ধানের প্রয়োজন 
আছে। কেবল ব্রা্ণ কায়চ্ছে বাঙ্গালা পাঁরপর্ণ নহে, রাক্ষণ কার়চ্ছ বাঙ্গালীর 
আত অঙ্পভাগ । বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই 
উৎপাত্ততত্্ অঞ্ধকারে সমাচ্ছন্ন । 

যে প্রাচীন [হন্দজাত হইতে উৎপন্ন বাঁলয়া আমরা মনে মনে স্পদ্ধা কার, 

«তাঁহারা বেদে আপনাঁদগকে আর্য বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এখন ত অনেক 
[দিনের পর ইউরোপ হইতে “আর্য শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইছে । 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, পৌষ । 
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প্রাচীন 'হন্দুরা আর্য ছিলেন ; অথবা তাঁহাদিগের সম্ভান। এজন্য আমরা 
আর্্যবংশ । কিন্তু আর্য শব্দ আর বেদের আর্ধ্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বোৌদক ধাঁষরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য, এই তিনটি 
আর্ধযবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পশ্ডিতেরা এবং তাঁহাদিগের অন্বত্তী হইয্লা 
ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জদ্মনি, রূষ, যবন, 
পারসিক, রোমক, 'হন্দন, সকলই আর্ধয । আবার ভারতবর্ষের সকল আঁধবাসী 
এ নামের আধকার হয় না; 'হন্দুরা আর্য বালিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভনল, 
সাঁওতাল আর্ধ্য নহে । তবে আর্ধয শব্দের অথ কি 2 

এই প্রভেদের কারণ কি? কতকগ্ীল দেশীয় লোক আর্ধবংশীয়, 
কতকগ্ীল অনাধ্যবংশীয, এইরূপ বিবেচনা কারবার কারণ কি? আর্য 
কাহারা,_কোথা হইতেই বা আসিল? অনার্ধয কাহারাঃ কোথা হইতেই বা 
আসিল 2 এক দেশে দুই প্রকার মনুষ্যবংশ কেন? আর্ষেযর দেশে অনার্য 
আসিয়া বাস কাঁরয্াছে, না অনার্ষেযের দেশে আর্য আসিয়া বাস কারয়াছে ? 
বাঙ্গালার ইতহাসের এই প্রথম কথা । 

ইহার মীমাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কারতে হয় । অতএব 
ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যক হইল । 

ভাষা িরপে উৎপন্ন হইল, তাঁদ্বষয়ে মতভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, 
ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। সকলই ত ঈম্বরপ্রদত্ত। ঈশ্বর বৃক্ষের সগঘ্টকত্তঠ কিন্তু 
গাছ গাঁড়য়া কাহারও বাগানে পঠতয়া 'দিয়া যান না। তেমান 'তাঁনই ভাষার 
সৃম্টিকর্ত্,ট কিন্তু তান যে ভাষাগুলি তৈয়ার করিয়া-_বিভান্ত, লিঙ্গ, 
কারকাদাবাশঘ্ট কাঁরয়া_দেশে দেশে মনহষ্যকে শিখাইয়া বেড়ান নাই, ইহা 
অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে । দ্বিতীয় মত এই যে, মনষ্যগণ সমবেত 
হইয়া পরামর্শ কাঁরয়া ভাষাস্ট কারয়াছে। এ মত গ্রহণ কাঁরতে হইলে 
অনুমান কাঁরতে হয় যে, দশজন একত্র বাঁসয়া য্যান্ত কারয়াছে যে, এসো, আমরা 
ফুলফলযন্ত পদার্থ গুলিকে বক্ষ বালতে আরম্ভ কার- যাহারা উড়িয়া যায়, 
তাহাদের পাখী বালতে আরম্ভ কার । এরপ যাঁন্তর জন্য ভাষার প্রয়োজন, 
এ মতে ভাষা না থাকলে ভাষার সৃস্টি হইতে পারে না। সুতরাং এ মতও 
অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রাহ্য । তৃতীয় মত এই যে, ভাষা অনুকাঁতমূলক । এই 
মতই এখন প্রচালত । প্রাকীতিক বস্তুসকল শব্দ করে । নদী কল কল করে, 
মেঘ গর গর করে, সিংহ হুঙ্কার করে, সপ" ফোঁস ফোঁস করে। আমরাও 
যে সকল কাজ কার, তাহারও শব্দ আছে । বাঙ্গালী “সপ সপ” করিয়া খায়, 
“গপ্‌ গপত? করিয়া গেলে ; “হন হন করিয়া চলিয়া যায়, “দুপ দাপ” 
কাঁরয়া লাফায় । এইরূপ নৈসা্গক শব্দানুকাতিই ভাষার প্রথম সূত্র । গাছের 
ডাল প্রভাত ভাঙ্গার শব্দ হইতে “মগ 2 মন্দগ্রমনের সময়ে ঘর্ষণজাঁনত শব্দ 
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হইতে “নর” ; নিশ্বাসের শব্দ হইতে “অস । সত্য বটে, অনেক সামগ্রী আছে 
যে, তাহার কোন শব্দ নাই ; কিন্তু সে সকল চ্ছলে মনষ্যের শব্দানুকরণ-প্রবৃত্তি 
বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই, কিন্তু আমরা আজও বাল, “আলো 
ঝকঝক্‌ কারতেছে।” পাঁরংকার ঘরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বাঁল যে, 
“ঘরটি ঝরঝর. করতেছে” । 

“মহ?” “নর” “অস্ত প্রভীতি যেন এইরহপে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে 
বাবধ ভাব ব্যন্ত হইল কৈ? শুধু ““ম্‌” বাঁললে ক প্রকারে “মারলাম” 
“মারল” “মারব” “মারয়াছি” “মারামার” “মরণ” “মার”_ এত প্রকার 
কথা ব্যন্ত হয়ঃ অঠএব প্রয়োজন মতে ম: ধাতুর সঙ্গে অন্য প্রকার শব্দের 
যোগ আবশ্যক হইল । সেই সংযোগের কাজকে ভাষার গঠন বলা যাইতে 
পারে । সেই সংযোগের কাজ সব্ব্ একর.প হয় নাই : এজন্য ভাষার গঠন 
1ভন্ন ভিন্ন প্রকার আছে । 1ক প্রকারে সেই সকল গঠন বর্তমান অবস্হায় পাঁরণত 
হইল, তাহার আলোচনায় আমাদগের প্রয়োজন নাই। এখন পাাথবীর 
ভাষাসকলের যে প্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা 
যাইতেছে । 

একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমান্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয় ; 
কোন ধাতুর কোন প্রকার রুপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় 'বিভান্ত নাই, 
ইহাদিগকে “সংযোগের অসাপেক্ষ” (59180106) ভাষা বলা যায়। চৌনক, 
শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় বা ব্রদ্ধদেশীর ভাষা এইরূপ । দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ভাষাতেও 'বিভান্ত নাই, কিন্তু উপসর্গ প্রত্যয়াঁদ ধাতু দ্বারা রংপাস্তর হয়। 
ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সব্বনামে একপ্রকার সংযোগ হয় । এই সকল 
ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (০01010017011)8) ভাষা বলে । দাক্ষণের তামিল 
প্রভীত ভাষা, তাতার ভাষা, আমৌরকার আ'দমজাতায় ভাষা এই জাতীয়। 
তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্টরুপে 'বিভান্ত আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও 
সব্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভান্তসম্পম্ন ভাষা (71216০00£) 
বলে। পাথবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।* আরবী, 
ইহুদী, গ্রীক, লাটন, ইংরেজী, ফরাশ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, 'হান্দ, ফারসী 
প্রভীত এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 

দেখা গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুীল ধাতু এবং বিভীন্তাচহ 


* এই শ্রেণীবভাগ অগন্ত গ্লেচর নামক জদ্মনি লেখককৃত। মক্ষমূলর 
প্রভতি ভাষার যেরুপ শ্রেণীভাগ করেন, তাহা আর এক প্রকার । তাঁহারা 
তৃতণর শ্রেণীকে দ,হট স্বতন্্র শ্রেণীতে পারণত করেন--শেমীয় ও আর্য । 
কন্তু শেমীয় ও আর্ধ্য যখন উভয়েই তৃতণয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রাস্ত, তখন তাহা- 
.দিগ্রকে স্বতন্দ শ্রেণী বালা দাঁড় করান, ?কছ7 বৈজ্ঞাঁনক-নীত-াবরদদ্ধ। 


৩০৬ 


লইয়া গঠিত । ধাতুর পর 'বিভান্ত ও প্রত্ায়াবশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া 
নিম্পন্ন হয় । তাহা ছাড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ 
সর্বনাম বলা যাইতে পারে । সব্বনামগ্ুল যে অবস্থান্রঘ্ট ধাতু, ইহাও 
গববেচনা কারবার কারণ আছে । কিন্তু তাহা হৌক বা না হৌক, ধাতু, 'বিভান্ত- 
চিহ্ন ও সব্বনাম লইয়া ভাষা । যাঁদ কোন দুইটি ভাষায় দেখা যায় যে, 
ভাষার মৃূলীভূত ধাতু, 'বিভান্ত ও সব্বনাম একই, কেবল দেশকালভেদে কিছ 
রুপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান কারিতে হইবে যে, এ দুইটি ভাষা 
উভয়েই একাঁটি আদম ভাষা হইতে উৎপন্ন । ভাবাবিজ্ঞানের আত বিস্ময়কর 
আবোক্কয়া এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগ্খীলর মধ্যে অনেকগ্ীল প্রাচীন ও 
আধূীনক ভাষাতেই ভাষার মৃলগত ধাতু, 'বিভান্তীচহ্ন ও সর্বনাম এক। 
অতএব সেই সকল ভাবা যে একট প্রাচদন মৃূলগত হইতে উৎপন্ন, ইহা সিদ্ধ 
হইয়াছে । সেই সকল ভাষাগমল একপারবারভুস্ত । 

ভারতবযে'র সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমৃলক পাল প্রভাতি প্রাচন ভাষা ; 
বাঙ্গালা, হিন্ধন প্রভীত সংস্কৃতমলক আধনখনক ভাষা ; জেন্দ, অথাৎ প্রাচীন 
পারস্যের আঁধবাসীদগের ভাষা ও আধ্বীনক পারসী ; প্রান গ্রীক ও 
লাটন- ; লাটন-সম্ভূত ফরাশী, ইতাশীয়, স্পেননয় প্রভাতি, রোমান্সজাতার 
ভাষা 1টউটন-বংশীরাদগের ভাষা, অথ জন্মনি, ওলন্দাজ, ইংরোজ ; 
[ব্রটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেল-টিক ভাষা, স্কটলণ্ডের পাব্বত্যদেশের 
গোলক, দিনেমাি, সুইডোন, নরওয়ের ভাষা, রস প্রভৃতি স্লাবানক ভাষা, 
- সকলই সেই এক প্রাচীনা ভাষা হইতে উৎপন্ন, সকলেই সেই এক বৃদ্ধা 
মাতার দ:ীহতা । সেই বহুভাষার জননী প্রাচীনা ভাষা এখন আর নাই-_ 
1কন্তু একাঁদন ছিল । যেমন কোন গ[হে, কতকগন্ল মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভাগনী 
বাস কারতেছে দৌঁখয়া অনুমান কার যে, ইহাদের একজন জননী ছিল, 
তেমান এই একবংশীয়া বহূতর ভাষা দৌঁখয়া মনে করি যে, এক প্রাচীন 
মূল ভাবা ছিল । যে জাত এ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা আর্ধযজাত 
বাঁলয়া অধুনা নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন । সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আধ্যভাষা্‌ 
নামপ্রাপ্ত হইয়াছে । যে সকল জাতির ভাবা আর্ধযভাষা, তাহারা আর্ধ)বংশীয় 
বাঁলর়া অনুীমত এবং বা্ণত হইয়া থাকে । যাহারা আর্ধ্যবংশসম্ভুত নহে, 
তাহারা অনার্ধজাতি । 

এখন কোল, সাঁওতাল, কৌ, কাছাড় প্রভীত জাতাঁদগের ভাষা খাঁহারা 
অধ্যয়ন কাঁরয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, এই সকল ভাবা প্রথম বা 'দ্বতীয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত- এই সকল ভাষার 'বিভীন্ত নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনার্ধ্য- 
ভাষা । যেসকল জাতির মাতৃভাষা অনার্যভাষা, সে সকল জাত অনার্ধ- 
জাঁত। কোল, সাঁওতাল, মেছ, কাছাঁড় অনার্যতজাতি। আধ ও অনার্য. 
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এ ভেদের তাৎপর্য এই । এখন আধ্াঁদগের সম্বন্ধে একটা কথা বাঁলব। 

সে কথা এই যে, প্রাচীন আর্ধজাতি_ যাহারা পাঁথবীর সকল শ্রম 
জাতির এবং আমাদগের পর্বপুরুষ-তাঁহারা কোথায় বাস কাঁরতেন ? 
ভারতবরীঁয়েরা বাঁলতে পারেন-__ভারত৩ই আর্যভূমি-_ভার৩বষেরি সংস্কৃত 
ভাষা সকল আর্যভাষা হইতে প্রাচীনা দেখা যাইতেছে । তবে আর্যবংশের 
আদিম বাস ভারতবর্ষ ; ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা দলে দলে অন্য দেশে 
গিয়াছেন, এ কথা না বাঁলব কেন? আঁত প্রাগীন কালেও মনু যবন প্রভাত 
জাতিকে ভ্রম্টক্ষান্নয় বালয়াছেন । 

কর্জন-নামা একজন পাশ্চান্ত্য লেখকের এই মত(১)_ এবং বিখ্যাত 
ভারতোতিহাসবেত্তা এল.ফন-্টোন:ও কতক সেই 'দিকে টানেন।(২) কিন্তু 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাহারা আর্ধযভাষা সকলের [বশে সমালোচন 
কাঁরয়াছেন, তাঁহাদগের মত এই যে, আর্ষেেরা ভারতবর্ষের আদিমবাসা 
নহেন-_অন্যন্ত হইতে আঁসয়াছেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবষে' 
অনার্য জাতি বাস কারত। আর্ষেযরা অনার্যযাদিগকে জয় কারিয়া বশীভূত 
অথবা বন্য এবং পাব্বত্যদেশে দূরশকৃত কাঁরয়াছলেন । এই স্হলে সেই সকল 
কথার প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা নিষ্রয়োজন। শ্লেগেল্‌, লাসেন. বেনফা, 
মক্ষমূলর-, স্পজেল, রেনা, 'পিস্তা, মুর প্রভীতর এই মত। এই মতও এক্ষণে 
সকল পাঁণ্ডত কর্তৃক আদৃ৩ 10৩) 

অতএব আর্ষেরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আঁসয়াছলেন। পাশ্চান্তয 
পাঁ“্ডতেরা কেহ কেহ িবেচনা করেন যে, হিন্দনকুশ পর্ব তমালার উত্তরে, 
আীসয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন আর্ধভূঁম ছিল, সেইখান হইতে তাঁহারা দলে দলে 
বাঁহঃ হইয়া গিয়াছলেন । ডান্তার মূর্‌ বিবেচনা করেন, এ হিমালয়োত্বর- 
প্রদেশই ভারতশয় আব্াঁদিগের মধ্যে উত্তরকুরু খ্যাত ছিল। একদল ইউরোপের 
এক প্রান্তে উপানবেশ সংস্হাপন কাঁরয়া, হেলোনক নামধারণ কাঁরয়া, জগতে 
অতুল্য সাহত্য শিল্প দর্শনাদ প্রণয়ন কারয়াছলেন। আর ইতালীর 
নশলাকাশতলে সপ্তা্গারশিখরে নগরণ 'নম্মণি কাঁরয়া পাঁথবীর অধীশবর 
হইয়াইছলেন । আর একদল বহুকাল জন্মনিীর অরণ্যরাজমধ্যে বিহার করিয়া 
এখনকার নে পাথবীর নেতা ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল 


(১) 7০01091, 2০5" 45190 9০০, 0] 2৬], 0, 172-200 ডাস্তার 
মূর কর্তৃক উদ্ধৃত 9873510:10 [:6305+ 92 ঘা) 9. 299, 

(২) 15005 ০৫ [70019 ড০1,]. 

(৩) ডান্তার মুর সাহেবের 981151010 "685 দ্বিতীয় খণ্ডে ইহাব 
সমালোচনা দেখ । 
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' ভারতবর্ষে প্রবেশ কারয়! অনন্তর্মাহমায় কণীর্ভ' স্হাপন কারয়াছেন । তাঁহাঁদগ্ের 
শোণিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে । যে রন্তের তেজে পাঁথবার শ্রেষ্ঠ জাতসকল 
শ্রেম্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রম্ত বাঁহতেছে। 


ছিতাঁয় পরিচ্ছেদ _-অনার্যয* 


আর্ষ্যরা উত্তর-পাশ্চম হইতে. ভারতবর্ষে অংসিয়াছেন। তাহা হইলে 
তাঁহা'দিগকে প্রথমে সপ্তাসন্ধশো ভিত পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছল । 
বস্তুতঃ তাঁহাদগের প্রথম বাস যে সেই সপ্তাসম্ধ্বাবধৌত পুণ্যভূমি, তাহার 
প্রমাণ আর্যাদগের বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থাঁদতে আছে। আচার্য রোথ- বলেন, 
খগ্বেদসংহতায় 'সন্ধ,নদের ভুঁরি ভূরি উল্লেখ আছে, কিন্তু গঙ্গার নাম একবার 
গৃহীত হইয়াছে। পাঞ্জাবের নদীসকল ও পাঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাঁদ দেশই 
বেদপ্রণেতৃগণর নিকট সংপাঁরচিত । ইত্যাঁদ বহতর প্রমাণ আছে ।%* 

যাঁদ তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম হইতে আ সরা প্রথমে পাঞ্জাবে বাস কারয়া 
থাকেন, তবে ইহা অবশ্য সিদ্ধ যে, তাঁহারা পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় 
আসক্লাছিলেন । প্রথমে রক্গাবর্ত, তার পর রক্গদেশ, তার পর মধ্যদেশ, 
সর্বশেষে তাঁহারা সমগ্র আর্ধ্বর্তব্যাপশ হইয়াছিলেন ।**%* বাঙ্গালা, 





গন 


* বঙ্গদশ'ন, ১২৮৭, মাঘ । 
কক ৬1৫৩ [0010৮ 99051501605255 5816 11 00020621 [১ 92০, 
50 & 01098006111. 96০০ 111, 
কক সরস্বতীদৃষদ্বত্যোদেবিনদ্যোষদস্তরং | 
তং দেবানাম্মতং দেশং বহ্গাবর্তৎ প্রচক্ষতে ॥। 
তাঁস্মন- দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ | 
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সাচার উচ্যতে ॥ 
কুরক্ষেত্শ্চ মৎসাশ্চ পণ্চালাঃ শরসেনকাঃ। 
এষ বন্গার্যদেশো বৈ বঙ্গাবন্তদিনন্তরং | 
এতদ্দেশপ্রসৃতস্য সকাসাদ- অগ্রজন্মনঃ | 
স্বং স্বং চারন্ং শিক্ষেরন্‌ প্যাথব্যাং সর্্বমানবাঃ ॥ 
[হমবাদ্ধন্ধ্যয়োর্মধ্যাং বৎ প্রাগ্বিনশনাদাঁপ । 
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ গ্রকীর্তত 1। 
আমসদদ্রাত্ত বৈ পব্বদাসমদদ্রাত্ত পশ্চমাৎ। 
তয়োরনন্তরং গির্ষেোরাধ্যবির্তৎং বির্বুধাঃ ॥ 
মন্‌ ২। ১৭--২২ 
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প্রন্মাবর্ত বা ব্রন্ধার্দেশ বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গালা আধ্যাবর্তের 
শেষভাগ । প্রথম কোন: সময়ে আধ্েরা বাঙ্গালা আসয়াছলেন, তাহা 
1নরপণ কারবার চেষ্টা স্থানান্তরে কারব, অথবা চেষ্টার নিম্ফষলতা প্রাতপন 
কাঁরব-_এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য এই যে, যখন আর্য্যেরা বাঙ্গালায় 
আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস করিত ? 

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আর্ষের পব্বে অনার্ষেরা বাঙ্গালায় 
বাস কারত। এ উত্তর সত্য কিনা, তাহার কিছ বিচার আবশ্যক । এক্ষণে 
বাঙ্গালায় আর্য ও অনার্ধয, উভয়ে বাস কাঁরতেছে। যাঁদ আর্য এখানকার 
আ'দমবাসী না হইল, যাঁদ ইহাই প্রাতপন্ন হইল যে, তাহারা কোন এঁতহাসিক 
কালে বাঙ্গালায় আঁসয়াছে, তবে অবশ্য অনার্যেরা তৎপূব্রে এখানে বাস 
কাঁরত--কেবল এইরূপ বিচার অনেকে কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু এ বিচার 
অসম্পূর্ণ । এমন কি হইতে পারে নাষে, খন আধেরা প্রথম বাঙ্গালায় 
আসেন, তখন অনার্ষেযরা বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস কাঁরত না? 
এমন 'কি হইতে পারে না যে, আর্ষেরা বাঙ্গালাকে শুন্য ভীম পাইয়া তাহাতে 
বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর অনার্ষেরা আসয়া বন্য ও পার্বত্য 
প্রভৃতি প্রদেশ খাল পাইয়া তাহাতে বাস কাঁরতে লাগল? আর্ষ্েরা 
এরীতহাঁসক কালে বাঙ্গালাযর় আসয়াছল বাঁলয়া অনার্যেটরা যে তাহার পরে 
আসেন নাই, এমত সন্ধ হইল না। দেশ থাকলেই যে লোক থাকিবে, এমত 
কথা নহে । সত্য বটে, এখনকার 'দনে বাঙ্গালার ন্যায় 'বিস্তত ও উত্বর এবং 
জীবনানব্বহের নানাবিধ সুখকর উপাদানাবাশম্ট দেশ জনশন্য থাকে না। 
1কন্তু আত প্রাচীন কালে যখন পাঁথবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন 
জাতিতে জাতিতে বড় ঠেলাঠোল হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসাঁতহশন থাকা 
শাঁচত্র নহে । অতএব প্রশ্ন মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক। 

যাঁদ ভারতীয় অনাধ্ণাঁদগের এখনকার বাসঙ্থান ভারতবর্ষের উত্তর-পাঁশ্চম 
বা উত্তর-পূর্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বাঁলতার যে, তাহারা বাহর 
হইতে আসয়া এ সকল দ্থান খাল পাইয়া বাস কারয়াছে। বস্তুতঃ ভারত- 
বের প্রান্তভাগে, বিশেষ উত্তরপ্‌র্বভাগে কতকগুলি অনার্ধযজাতির বাস 
আছে; এবং তাহারাও যে আর্ধাঁদগের আসার পরে আসিরাছিল, তাহাও 
এতিহাঁসক কথা । সেসকল কথা পরে বালব। আঁঘকাংশ অনার্ধজাতি 
এরুপ সংস্থানাবাশত্ট নহে । তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দাঁক্ষণে, 
যেখানে সেখানে বসাঁত কাঁরতেছে। তাহাদের চারপাশে আর্ধনিবাস। 
ভারতে প্রবেশের পথ আর তাহাদগের বর্তমান বসাতস্থলের মধ্যে আর্ধয- 
[নিবাস । এ অবস্থা দেখিয়া যান বাঁলবেন যে, আর্ষের পরে এই অনার্ষে রা 
আসিয়াছিল, তাঁহাকে বাঁলতে হইবে যে, অনার্ষেযরা আর্ধযদিগকে জয় করিয়া, 
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আর্ধাদিবাস ভেদ কারা, তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে ৷ বাঁদ তাহা; 
হইত, তাহা হইলে যে সকল চ্ছান উত্তম, মনৃষ্যবাসের যোগ্য, সেই 
সকল চ্ছানে তাহারা বাস কারত। কদর্ধ্য চ্ছান সকলে পরাজিতেরা 
যাইত । কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে । আন-গঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বাস- 
ভাঁমতেই আর্ধনিবাস, কদর্য চ্ছানেই অনর্ধযানবাস। বিশ্য্যোত্তর ভারতে যে 
সকল সখের চ্ছান, সেখানে তাহাদের বাস নাই। ইচ্ছা কারয়া যে সকল 
চ্ছানে বাস কারতে হর, সে সকল চ্ছানে তাহাদের বাস নাই। যেখানে ভুঁম 
উ্বরা, পৃথবী সমতলা, নদী নোৌবাহন?, এবং ধনধান্য প্রচুর, সেখানে তাহারা 
নাই। যেখানে ভূমি অন্্বরা, পর্বতে পথ বন্ধুর, পাঁথবী অরণ্যময়ণ, 
মনুষ্যভান্ডার ধনশ,ন্য, সেই সকল চ্ছানে তাহাদের বাস। যাহারা 'বিজয়ন, 
তাহারা কদর্য চ্ছান সকল বাছিয়া লইবে- যাহারা 'বাঁজত, তাহাদিগকে ভাল 
চ্ছান ছাঁড়য়া 'দিবে, ইহা অঘটনীয় । অতএব আর্ষ্ের পর অনার্ধয আসিয়াছে, 
এ পক্ষ সমর্থন করা যায় না। কাজেই স্বীকার কারতে হইবে যে, আগে 
অনার্য ছিল, তার পর আর্য আসয়াছে। 
দেখা যাউক, এই প্র্ববন্তী অনার্ধ্য কাহারা। দেশী 'বদেশী সকলেই 
স্বীকার করেন, বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরহষেয় । 
অপৌরুষেয়ত্ববাদ ছাড়িয়া দয়া, বিদেশীরাদগের ন্যার বলা যাউক যে, বেদের 
ন্যায় প্রাচীন আর্ধটর5না আর কিছুই নাই । প্রতীচ্যাদগের মত বেদের মধ্যে 
খণ্বেদসংহিতাই প্রাচীন । সেই খগ্বেদসংহতায় পবজানশীহ আর্ধযান্‌ যে চ 
দস্যবঃ,* “অয়মোতি বিচাকশদ্‌ বিচন্বন দাস আর্ধনম:* ইত্যাঁদ বাক্যে 
আর্ধয হইতে একটি প:থক- জাতি পাওয়া যায় । তাহারা দাস বা দসন্য নামে 
বেদে বার্ণত । দস্য শব্দের এখন প্রচালত অথ“ ডাকাত, দাসের প্রচাঁলত 
অথ চাকর । কিন্তু এ অর্থে দসন্য বা দাস শব্দ ধণ্বেদে ব্যবহৃত নহে । দাস- 
ধদগের স্রতল্ল নগর, সুতরাং স্বতন্্ রাজ্য ছিল ।%* তাহারা আর্ধাঁদগের 
সাঁহত যুদ্ধ কারত-_তাহা'দিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্ষেরাও 
ইন্দ্রাদর পূজা কারতেন। দাস বা দস্য্রা কৃষ্ষবর্ণ- আর্ষেরা গৌর। 
তাহারা “বাহঞ্মান-”--য্জ্ত করে না- আর্ধেরা বজমান- হঞ্ঞ করে । তাহারা 
“অন্রত”-__আধেণরা সরত- সুতরাং হে ইন্দ্র, হে আঁগ্ন, তাহাদের মার আর্য দের 
বশীভূত কর ! আর্ধদের এই কথা । তাহারা “অদেব "সুতরাং “বরং 
তান: বনুয়াম সঙ্গমে” তাহাদিগকে মারিয়া ফোঁলতে চাই। তাহারা 
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'অনান্রত'-_“অদানমফ'”--“অজসান”- তাহার “মন্পরাচ”- কথা কাঁহতেও 
জালে লা। ইত্যাদি ইত্যাদি। 
এইর,প বর্ণনার নিশ্চিত বুঝা যায় ষে, বাহা'দিগ্নের কথা হইতেছে, তাহারা 
আর্ধয হইতে [ভন্বজাতীয়, ভিন্বধন্সগ, [ভিন্বদেশী এবং 'ভল্নভাষী-_এবং 
আর্ধ্যদিগের পরমশন্নু ॥ আর্ষেরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাঁদিগের 
ন্মুখীন হইয্লাছলেন। ইহারা অবশ্য অনার্ধয। 
বেদের অনেক পরে মন্বাঁদ স্মৃতি । মনৃতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মন্দ 
সংহিতা সঞ্ফলনকালে আর্ধ/ঁদগের চার পারবে অনার্ষেযরা ছিল । মনতে 
তাহারা ভ্রন্টক্ষানরিয় বাঁলয়া বার্ণত আছে ॥ আচারদ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বাঁলয়া 
কথিত হইয়াছে । যথা-- 
“শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষতিরজাতয়ঃ। 
বষলত্বং গ্রতা লোকে ব্রাদণাদশনেন চ ॥ 
পোশ্ড্রকাশ্টৌদ্রদ্রুবিড়াঃ কাদ্বোজা ষবনাঃ শকাঃ। 
পারদা পহন্নবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ | 
ইহাদিগ্নের মধ্যে যবন পহননব আর্য, অবাঁশষ্ট অনার্ধ্য। ইহা ভাষাতত্ৰ- 
প্রত প্রমাণদ্বারা চ্ছাঁপিত হইয়াছে । 
মনু ও মহাভারত হইতে এইর:প অনেক অনার্ধ্যজাতির তালিকা বাহর 
করা যাইতে পারে । তাহাতে অঞ্ধ, পাঁলন্দ, সবর, মৃতিব ইত্যাদি অনার্যয- 
জাতির নাম পাওয়া যায় ॥। এবং মহাভারতের সভাপব্রে উহারাই দস্যু নামে 
বার্ণত হইয়াছে ॥ যথা-_ 
“দস্যনাং সাঁশরস্তাণেঃ শিরোভিলনম্দ্ধজৈঃ। 
দীর্ঘকুচ্চরহী কীর্ণা বিবাহৈরপ্ডজোরব ॥৮ 
ইহারা যে পরিখ্ষে আর্ষে;র নিকট পরাজিত হইক্লাছিল, তাহাও নিশ্চিত। 
পরাজিত হইয়াই উহারা, যে যেখানে বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল, সে 
সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ কারয়া আত্মরক্ষা কারয়াছল। সেই সকল প্রদেশ 
দুভেদ্য। আধ্েরাও সে সকল কুদেশ আধকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল ॥ কোন কোন 
চান যথা দ্রাবিড়, আর্ষেরর অধিকৃত হইলেও অনার্ষেযরা তথায় বাস করিতে 
লাগিল, আধ্েরা কেবল প্রন হইয়া রহলেন ।* আর্ধযবর্তের সাধারণ 
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লোক আর্ধা- দাঁক্ষণাত্যে সাধারণ লোক অনার্ধয । আর্ধযাবর্ত ও দাঁক্ষণাত্য 
তুল্যরূপে আর্ধযাধিকৃত দেশ, তবে আর্ধ্যাবর্তের ও দাঁক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা 
কেন ঘাঁটল, এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচনা 'নিম্প্রয়োজনীয় ॥ (১) ভারতবষে' 
আর্ধ্য ও অনার্যের সামঞ্জস্য একরকমে ঘটে নাই । আমরা তিন প্রকার অবস্থা 
দোঁখতে পাই । 

প্রথম । ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আর্ধযাীজত নহে- অনার্ষেরা সেখানে 
প্রধান ; কতকগুলি আর্ধযও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা মপ্রধান। ইহার 
উদাহরণ 'সংহভূম । 

[দ্বিতীয় । অবাঁশস্ট আর্ব7াঁজত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এর্‌প 
আধাঁভৃত যে, সে দেশে আর্ধযবংশ কেবল প্রাধান্যাবশিষ্ট, এমত নহে-_লোকের 
মাতভাষাও আর্যভাষা । উত্তরপাশ্চম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ । 

তৃতীয় । কোন কোন আধ্যজত দেশ এরূপ অজ্প পাঁরমাণে আধ্যভূত 
যে, সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজও অনার্ধয । দ্রাবিড় কণটি 
প্রভৃতিতে আর্ধ্যধর্মের 'বশেষ গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চচ্চা থাকলেও, সে 
সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 

বাঙ্গালা দ্বিতণর় শ্রেণীর অন্তর্গত । কিস্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে 
[বিস্তর অনার্য । অন্য কোন আর্ধদেশে অনার্ধশোণিতের এত প্রবল স্রোত; 
বহেনা। সেই কথা এক্ষণে আমরা স্প্টীকৃত কারব । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ__-অনার্ষের দুই বংশ, দ্রাবিড়ী ও কোল(২) 


আমরা বুঝাইপ্লাছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনার্ধের বাস 'ছিল-_-তার পর 
আর্ষেরা আসিয়া তাহাদিগকে জয় কারয়া তাড়াইয়া দিয়াছে । অনার্ষেরা 
বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে গিয়া বাস করতেছে । ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহা 
ঘাঁটয়াছে- বাঙ্গালাতেও তাই, ইহা সহজে অনুমেয় । কিন্তু বাঙ্গালার সঙ্গে 
মধ্যদেশাদর একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্যদেশাদির ন্যায় বাঙ্গালার 
অনার্যগণ সকলেই বিজয়ী আর্ধদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই । কেহ কেহ 
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(১) মের দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় পারিচ্ছেদে ধৃত মন্মসকল দেখ-_ইহার 
ভূর ভূর প্রমাণ পাইবে । এখানে সে সকল উদ্ধত করা নিষ্প্রয়োজন মনে কার। 
(২) বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, ফাঙ্গাদন । 
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পলাইয়াছে- কেহ কেহ ঘরেই আছে । 

জয় 'দ্বিবধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে 'বাঁজত কারয়া 
তাহাদিগের দেশ আধকৃত কাঁরয়া আদমবাসখীদগকে দেশ হইতে দুরীকৃত করে । 
আদিমবাসীরা সকলে হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়া 
দেশাস্তরে পলাইয়া বাস করে । টিউটন-গণকন্ত্ক ব্রিটেন জয়ের ফল এইর,প 
হইয়াছিল । সাক্সনেরা 'ব্রিটন- জয় কারয়া পূৃব্বাধিবাসীীদগরকে নঃশেষে ধবংস 
কারয়াছলেন ৷ কেবল যাহারা ওয়েলস, কণ্ণওয়ালং বা 'ব্রটানী প্রদেশে 
গিয়া পলাইয়া বাস কাঁরয়া রাহল, তাহারাই রক্ষা পাইল । ইংলগ্ডে আর 
ব্িটন- রহিল না। ইংলণ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল । 'ছিতীয় প্রকারে 
দেশজয়ে পৃব্বীধিবাসশীরা বিনঘ্ট বা তাড়ত হয় না। 'বিজয়ীদগের সঙ্গে 
মিশিয়া যায় । নম্মণন-গণকত্তক ইংলণ্ড জয় ইহার উদাহরণ । আধ্যগণ 
বাঙ্গালা জয় কারয়াছিলেন। তাহারা টিউটনদিগের মত অনার্ধ)দগকে 
নিঃশেষে ধ্বংস বা 'িদূরিত করিয়াছিলেন বা নর্্মানএবাঁজত সাক্সনের মত 
অনার্যেররা বঙ্গজেতা আধ্যাঁদগের সাহত 'মালয়া মাঁশয়া গরাছিল, তাহা 
আমাদিগকে দেখতে হইবে । যাঁদ দেখ যে, বাঞ্গালার বর্তমান আঁধবাসশীদগের 
মধ্যে অনাধ্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, অনার্য্রা আধ্য- 
দিগের সঙ্গে 'মাঁশয়া গিয়াছিল । 
প্রথমে দেখা যাউক, বাত্গালার কোথায় কোন কোন অনার্ধযজাতি আছে। 
সে গণনার পূ্‌ব্বে প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বাঁলতোছ । কেন 
না, বাঙ্গালা নাম অনেক অরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এক অথে পেশোর 
পর্য্যন্ত বাঞ্গালার অন্তগণ'ত-_যথা, “বেখ্গল প্রোসডেন্সি” “বেগগল আম্মি” 
আর এক অথে" বাঙ্গালা তত দূর বিস্তৃত না হউক, মগধ, মাঁথলা, ডীড়ষ্যা, 
পালামো উহার অন্তগ্ত-_এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালর লেফটেনেপ্ট্‌ গবর্ণরের 
মধীন। এই দুই অর্থের কোন অথেই “বাঙ্গাল।” শখ্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার 
করিতোছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী ; আমরা 
সেই বাঙ্গালীর উৎপাত্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত । তাহার বাহরে যাহারা আছে, 
তাহাদের ইতিহাস 'লাখব না--সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে । তবে 
এখানে বাঙ্গালার বাঁহরে দৃষ্টিপাত না কারলে, আমরা কৃতকার্য হইতে পারব 
না। যেসকল অনার্ধজাতি বাঙ্গালার আর্ধয কর্তক দুর্লীভূত হইরাছে, 
তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার বাহিরে আছে। বাঙ্গালার ?ভতরে ও বাঙ্গালার 
পাবে কোন- কোন: অনার্যজাতি বাস কারতেছে-_-দুইই দেখতে হইবে। 

উত্তরসীমায় ব্রদ্ধদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, িংফো, মশাম, 

টা'মশম। তার পর অপর জাতি, তাহাও অনেক প্রকার। ধথা-_ 
দম- মিরণ দফ-লা ইত্যাদি । তার পর আসামপ্রদেশের নাগা, কুক, 
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মাঁণপ্রী ; কৌপয়শী, তাহার বাঁহরে 'মাঁকর, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো 
জাঁত। আসামের মধ্যে ব্রদ্বপূত্রতীরে দোঁখতে পাই, কাছাঁড় বা বোড়ো, 
মেচ্‌ ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের [নকটকুটুন্ব কোচজাঁত ৷ 
তৎপরে উত্তরে, িমালয়পর্্ধতের ভিতরে বাস করে, ভোট, লেপছা, 'লিম্ব্, 
1কয়াস্তী বা ধিরাতণী (প্রাচীন কিরাত )। তার পর বাঙ্গালার পর্দাক্ষিণ 
সশমার মগ, লুসাই, কুকি, কারেন্‌, তালাইন প্রভাত জাতি । 'প্িপুরার 
ভিতরেই রাজবংশী নওয়াণৃতয়া প্রভৃতি জাতি আছে ; বাঙ্গালার পাশ্চম 'দিকে 
কোল, সাঁওতাল, খাড়য়্া, মৃস্ড, কোঁড়োয়া গুরাও বা ধাঙ্গড় প্রভাতি অনার্ধ)- 
জাতি বাস করে । এই শেষোস্ত কয়েকাঁট জাঁতর সম্বন্ধেই আমাদের অনেকগর্ণল 
কথা বাঁলতে হইবে । উত্তর ও পূর্বের অনার্য]দগের সঙ্গে আমাদিগ্গের ততটা 
সম্বজ্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের আমদানী । 

আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম কাঁরলাম-_ জাতির ভিতর 
উপজাতি আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে । গ্রসঙ্গ্মে তাহাদের কথাও 
বাঁলতে হইবে । 

এখন প্রথম জিন্াস্য এই যে, ইহারা সকলে কি একবংশসম্ভূত ? আর্ষে/রা 
সকলেই একবংশসম্ভূত-_আর্য শব্দের অর্থই তাই । কন্তু “অনার্ধ” বাঁললে 
কেবল ইহাই বুঝায় যে, ইহারা আর্ধ্য নহে । যাহারা আর্ধয নহে, তাহারা 
সকলেই যে একজাতীয়, এমত বুঝায় না। যাঁদ এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা 
একবংশোদ্ভূত, তবে সহজে অনুমান কারিতে পারা ধায় যে, ইহারা সকলেই 
বাঙ্গালার প্রথম আধিবাসী_ আধ্গণকত্ুক তাঁড়ত হইয়া নানাক্ছানে 
ছড়াইয়া পাঁড়গ্লা নানাদেশে নানা নাম ধারণ কারয়াছে ; কিন্তু যাঁদ সে প্রমাণ 
না থাকে__বরং তাঁদ্বরদ্ধে প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানাবংশীর, তবে আবার 
বিচার করিতে হইবে, এইগ্লির মধ্যে কাহারা কাহারা বাঞ্গালার প্রথম 
আঁধবাপী। 

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাঁবিজ্ঞানের আবীক্ষয়া এ সকল বষয়ে 
গুরদতর প্রমাণ। আমরা প্রথম পাঁরচ্ছেদে ধে 'তিন প্রেণীর ভাষার কথ, 
বাঁলয়াছি, তাহার মধ্যে তৃতাঁর শ্রেণীর ভাষার, অন্তর্গত আর্ধভাষা ও সেমীর- 
ভাষা (আরবী, "হর: প্রভাত )। প্রথম শ্রেণীর ভাষাগাঁল-_বাহা সংযোগ 
গনরপেক্ষ অথবা বিভান্তীবাঁশষ্ট নহে--সেই সকল ভাষাকে ইউরোপাঁয়েরা 
ভারতচৈনিক বাঁলরা থাকেন । নামাঁট আমাদগের ব্যবহারের অযোগ্য 
আমরা এ ভাষাগলি চৈনিকীয়ভাষা বালব । 'দ্বিতীর শ্রেণীর ভাষার সাধারগ 
নাম তুরাণণ। বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তান্ছত অনার্যযজাতিসকলের ভাষা এই 
[দবাবধ-_-কতকগুলি জাতির ভাষা চোনিকীর--ইহাঁদিগের বাস প্রায় আসামে ব 
বাঙ্গালার পব্বেপামায । তাহারা অনেকেই জআর্ধযাদঙ্গের পর আসিয়াছে 
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মত এঁতহািক প্রমাণ আছে। তার পর অবাঁশম্ট ষে সকল অনার্ধযজাতি-_ 
তাহাঁদগের সকলেরই ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ। 

কিন্তু সেই সকল অনার্ধযভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায় । 
পুব্বেই কাঁথত হইয়াছে, দ্রাবড়ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনার্য)- 
ভাষার মধ্যে কতকগুল জাতির ভাষার শব্দ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচন 
কারয়া পাণ্ডতেরা দোঁথয়াছেন যে, এঁ সকল ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সম্বজ্ধ- 
বাশন্ট । আর কতকগুীল অনার্ধযভাষাতে দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে কোন প্রকার 
সাদৃশ্য নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কতকগ্াীল অনার্ধযজাতি 
দ্রাবিড়ীদিগের জ্ঞাত_-কতকগীল তাহাদিগের হইতে ভিন্ন জাতি। 

যাহারা অদ্রাবিড়ী, তাহাঁদগের মধ্যে ভাষাগ্রত এঁক্য আছে । কোল বা 
হো, সাঁওতাল, ম.ণ্ড প্রভীত এখন 'ভন্ন 'ভিন্ন চ্ছানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, 
কিন্তু যেমন সকল আধ্যভাষাই পরস্পরের সাঁহত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধাবাশম্ট, 
কোল, মূণ্ড, সাঁওতাল প্রভীতর ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্য ও সম্বন্ধাবাশন্ট। 
অতএব ইহারা সকলেই একজাতনয় বাঁলয়া বোধ হয় । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_আযা?করণ* 


(১) সাঁওতাল, (২) হো, (৩) ভূঁমিজ, (৪) মহস্ড, (৫) বারহোড়্‌, 
(৬) কডুয়া, €৭) কুর্‌ বা কুকু বা মুযার্পস, (৮) খাঁড়য়া, (৯) জবয়াধঃ 
এই কয়াট কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া যার । 

জুয়াঙ্গোরা উঁড়িষ্যার ঢে'কানান ও কে'ওঝড় প্রদেশে বাস করে । কুর্‌ বা 
মযার্সর সঙ্গে এ হীতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাড়য়ারা 1সংহভূমের 
আঁতিশয় বনাকণণ প্রদেশে বাস করে ; মানভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া 
যায়। বীর বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে ৷ কছুয়ারা সরগুজা, 
যশপুর ও পালামৌ অগ্চলে থাকে ৷ উহাদিগের সঙ্গে 'ীশ্রত “অসনর” নামে 
আর একাঁট কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায় । কুক জাতি আরও পাঁশ্চমে । 

সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উীঁড়ষ্যায় বৈতরণাীতীর পর্যযস্ত ৩৫০ মাইল 
ব্যপ্ধ করিয়া বাস করে--কোথাও কম, কোথাও বেশী । যে প্রদেশ এখন 
“সাঁওতাল পরগণা” বাঁলয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, 
হাজারবাগ, মানভূম, মোদনীপ,ুর। সিংহভূম, বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও 
সয়রভঞ্জে সাঁওতালাদিগের বাস আছে । 

হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল । হো জাতিকে লড়কা বা 


* বঙ্গদর্শন ১২৮৭, চৈত্র । 
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লড়াইয়া কোল বলে । ভুঁমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদণদ্বয়ের মধ্যে মানভূম 
জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে । মুড বা ম.ণ্ডারীরা চুঁটয়া নাগপুর অগলে 
বাস করে। 
হরিবংশে আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পহুত্র তুর্বসুর বংশে কোল নামে 
রাজা ছিলেন । উত্তরভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল ; তাঁহারই বংশে কোলাদগ্ের 
উৎ্পত্তি।(১) মনূুতে “কোলি সপণশদগের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায় । 
ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান "ছিল, এমত 'ববেচনা কারবার অনেক 
কারণ আছে। হণ্টর- সাহেব প্রমাণ করিবার চেখ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে 
সব্ব্ই হো নামক কোন আদিম জাতর বাসের চিহ্ন পাওয়া যায় ।(২) তান 
যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার আধকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা যায় 
না; কিন্তু হো বা কোলজা'তি যে একদিন বহ.দুরাবস্তৃত দেশের আঁধবাস 
ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয় । হো শব্দেই কোল ভাবায় মনদষ্য বুঝায় । 
এক সময়ে ইহারা স্বজা'তি ভিন্ন অন্য কোন জাতির আস্তত্ব জ্ঞাত ছিল না। 
কর্ণেল ডাল্টন- প্রাতপন্ন কারবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূবে 
মগধাঁদ অনংগঙ্গ প্রদেশের আঁধবাসী 1ছল--যাহা এখন বাঙ্গালা ও বেহার, সে 
প্রদেশে তখন কোলভাবা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগ্ধ 
প্রদেশে, বিশেষতঃ শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্রমান্দির অট্রালকা আছে। প্রবাদ 
আছে যে, সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়াদগের নিম্মি৩ । কদ্বদস্তী 
এইরূপ যে, এ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছল, রাজারা চেরো 'ছিল। 
কথিত আছে যে, কোলেরা সবর নামক দ্রাবিড়ী অনার্ধজা।তি কর্তৃক মগধ 
হইতে বাহত্কৃত হইয়াছিল । সবরেরা মন্‌ ও মহাভারতে অনার্ধযজাত বালিয়া 
বার্ণত হইয়াছে । সবর অদ্যা?প উঁড়ষ্যার নিকটবত্তী প্রদেশে বর্তমান আছে । 
দ্রাবিড়ীয়গরণ বাঙ্গালার উপাস্তভাগ সকলে কোলবংশীয়াদগের অপেক্ষা 
বিরল। হাজারিবাগের গুরাও (ধাঙ্গর ) ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিন্ন আর 
কেহ নিকটে নাই। গোন্দেরা দ্রাবিড়ী বটে, কিন্তু তাহারা আমাদগের 
নিকটবাসী নহে । কিন্তু বাঙ্গালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি বাস করে যে, 
তাহারা দ্রাবিড়বংশীয় হইলে হইতে পারে । কর্ণেল ডাল্টন্‌ বলেন যে, 
কোচেরা অনুগঙ্গবিজন্নী দ্রাবিড়ীগণ হইতে উৎপন্ন । বহতর কোচ বাঙ্গালার 
ভিতরেই বাস কারতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহন, রঙ্গপুর, বগদ্ড়া, 
ঢাকা, ময়মনাঁসংহ প্রভৃতি জেলায় কোচাঁদগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার 1ভতর 
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প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে । এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালী বলা যাইবে 
[ি না 2১) কেহ কেহ বলেন, ইহাঁদিগ্রকেও বাঙ্গালীর সামিল ধাঁরতে হইবে। 
আমরা সে বিষয়ে সান্দহান । কোচেরা বাঙ্গাল হউক বা না হউক, বাঙ্গালার 
(ভিতরে অনার্যয আছে ?ি না, এ কথার আমাদিগের একবার আলো।চনা কাঁরয়া 
দেখা প্রয়োজন । 

কে আর্ধ, কে অনার্ধয ? ইহা নিরুপণ কারবার জন্য ভাষাতত্ই প্রধান 
উপায়, ইহা দেখান গিয়াছে । যাহার ভাষা আর্ধজাতীয় ভাষা, সেই আর্ধয- 
বংশীয় । যাহার ভাষা অনার্ধযভাষা, সেই অনার্ধজাতীয়, ইহা 'গ্ছর করা 
গিয়াছে । পরে দেখান গিয়াছে যে, যে অনার্যেযের ভাষা দ্রাবড়জাতীয় ভাষা, 
সেই দাবড়বংশশয় অনার্য ; যাহার ভাষা কোলজাতায়ভাষা, সেই কোল- 
বংশীয় অনার্য । কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজ্জাতীয়, বংশ 
অন্যজাতীয় একাধারে সমাবণ্ট হইয়াছে? এমন 'কি হইতে পারে নাষে, 
পরাজিত জাত জেতৃগণের ধন্ম", জেতৃগ:ণর ভাষা গ্রহণ কাঁরয়া জেতাদগের 
জাতভুত্ত হইয়াছে ? 

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায় । ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা 
লাটন-মলক, [কল্তু ফরাস জাতির আঁশ্থমজ্জা কেল.টীয় শোতে 'নার্মত। 
প্রাচীণ গলেরা রোমকগণ কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুন্ত হইলে পর 
রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাং 
ল1টনভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকজসাম্রাজ্য ধৰংসপ্রাপ্ত হয়, তখন 
গল:দিগের মধ্যেই লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপদ্রংশে বর্ত মান 
ফরাসি ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আইীবারয়াতেও (স্পেন ও পর্ট গল) এরুপ 
ঘাটয়াছল। আমোরকার কাফএর দাসাঁদগের বংশ প্রভীদগের ভাষা অবলম্বন 
কাঁরয়াছে, জাতীয় ভাষার পাঁরবর্তে' ইংরোঁজ বা ফরাস ব্যবহার কাঁরয়। 
থাকে ।* অতএব ভাষা আর্ধযভাষা হইলেই আর্ধবংশীয় বলা যাইতে পারে 
না-_-অন্য প্রমাণ আবশ্যক। 
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* ভারতবষেও এই আর্ধ্য অনার্য জাতাঁদগ্ের মধ্যে আঁজকার দিনেই 
আমাদগের প্রত্যক্ষগোচরে এইরুপ ভাষাপাঁরবর্তন ঘাঁটতেছে। এখনও অনেক- 
হানে অনার্েরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা পাঁরত্যাগ কয়া আর্ধযভাষা 
গ্রহণ করতেছে । করণ্ণেল- ডাল-টন- বলেন যে, তান ১৮৮৬ সালে কোড়বা 
জাতগয়গণের ভাষা স্বন্ধে কতকগীল তত্তেবর অনুসন্ধান কারবার আঁভপ্রায়ে' 


৩১৭ 


সকলেই জানে যে, আর্ষোরা ককেশীয়বংশশীয় । ককেশশর বংশৈর মধ্যে 
আর্ধ্য ভল্ন অন্য বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন 
আর্ধজাতি নাই। বকেশায়াঁদগের লক্ষণ-_-গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক 
সুগঠন, হনুদ্ধয় অনল্ত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়াদগের হইতে পুথক। 
মোঙগলীয়েরা খব্বকার, মন্তকের গঠন চতুম্কোণ, হনুদ্বয় অত্যুন্নত। যাঁদ কোন 
জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদগের শারগাঁরক গঠন মোঙগলীয়, তবে সে 
জাতিকে কখন আর্ধয বলা যাইবে না । যাঁদ দোখতে পাই, সে জাতীয়ের 
ভাষা আর্ধযভাষা, তাহা হইলে এইর্‌প বিবেচনা কাঁরতে হইবে ষে, তাহারা 
আদৌ অনার্ধ্জাতি, আর্ধযদগের সাঁহত কোন প্রকার সম্বন্ধাবাঁশঘ্ট হইল্লা 
আর্যাদগের ভাষা গ্রহণ কারয়াছে। আবার যাঁদ দোখ যে, সেই অনার্ধ জাতি 
কেবল আর্ধাভাষা নহে, আর্যাধম্ম পর্যন্ত গ্রহণ কাঁরক্া আর যসমাজভুস্ত 
হইয়াছে--তখন বুঝিতে হইবে ষে, এক জাত অপর জাতিকে বিজিত করিয়া 
একন্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মাশিয়া গিয়াছে । যাঁদ আবার দোঁখ যে, 
এই বামশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্য উন্নত -অনার্যয অবনত, তবে 'বিবেচনা 
কাঁরতে হইবে যে, আর্ষেরা জয়কারশ, অনার্ষেযরাই বিজিত হইয়া আর্ধ7- 
সমাজের 'নিম্ন স্তরে প্রবেশ করিয়াছে । 


ইহাতে, এই এক আপাতত হইতে পারে যে, 'হন্দুধর্ম আহন্দুর পক্ষে 
গ্রহণধয় নহে । যেকেহ' ইচ্ছা কাঁরলে শ্রীষ্টীয়, কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কাঁয়য়া 
ধীষ্টীয়ান বা মুসলমান হইতে পারেন ॥। কিল্তুষে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে 
নাই-_সে হিজ্দুধর্্ম গ্রহণ কারয়া 1হন্দ হইয়া 1হন্দুসমাজে 'মাঁশতে পারে 
না। অতএব ষে অনার্য আদৌ [হন্দকুলজাত নহে, সে কখনও "হিন্দ হইয়া 
হিন্দসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস কারিবে না। 
এই আপাতত ব্যান্তীবশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একাঁট বৃহং 
জাতির পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না। বিশেষতঃ বন্য অনার্ধা জাতাঁদগের 
কোড়বাঁদগের বাসভৃঁম যশপুর রাজ্যে গমন কাঁরয়াছিলেন । তাঁহার তলবমতে 
বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আঁসরা তাঁহাকে 'ঘারয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহা- 
দিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বাঁলতে পারল না। তাহারা 
বাঁলল, তাহারা 'ডাহ কোড়বা__-মথাঁৎ পার্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক 
সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ কারতেছে। দেশ ও সমাজ পাঁরত্যাগের 
সঙ্গে ভাষাও ত্যগ কাঁরয়াছে । উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল ভালটন্‌ আরও 
বলেন যে, চুটীয়া নাগপ;র প্রদেশে ও'রাওদিগের যে সকল গ্রাম আছে, তাহার 
মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের ও'রাওয়েরা জাতীক্প ভাষা বাঁলতে পারে না। 'হিচ্দ 
-বা মুণ্ডাদগের ভাষায় কথা কহে। .00701985 ০৫ 0617891, 0, 115, 
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সপক্ষে খাটিতে পারে না। ম;ঃসঙ্গমান বা খ্রীষ্টীয়ান কখনও হিন্দ: হইতে পারে 
'মা ; কেন নাষে সকল আচার 'হিন্দৃত্ব ধবংসকারক, তাহারা পুরুযানুক্তমে সেই 
সকল আচার কাঁরয়া পুরঃষান-কমে পাঁতত । 1কন্ত এ প্রদেশের বনা অনার্ধ্য 
“জাতাদগের মধ্যে হিন্দত্বাবনাশক এমন কোন আগার ব্যবহার নাই যে, তাহা 
হিন্দাদগেব আতি নিকষ্ট জাতাদগের মধ্যে-_হাঁড় ডোম মাচ কাওরা প্রভাত 
মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে কর, যেখানে হন্র: প্রবল, এমন কোন প্রতদশের 
সাল্নকটে অথবা 'হন্দযাীদগ্ের অধীনে কোন অসভ্য অনার্য জাত বাস করে। 
এমন স্থলে ইহা আবশ্যই ঘাঁটবে যে, আধেরা সমাঙ্জের বড়, অনার্োরা 
সমাঞ্জের ছোট থাঁকবে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার 
অনণকরণ করে । কাজে কাজেই এমত স্হলে অনাধেরা হিন্দদগের সব্বঙ্গীণ 
অন"করণে প্রবৃত্ত হইবে । আমরা এখন ইংরেজাদগের অনুকরণ কারতোছ, 
পুব্বে মঃসলমানাদগের অনুকরণ কারতাম । আমাঁদগের একা প্রাচখন ধর 
আছে, চার হাজার বৎসর হহতে সেই ধর্ম নানাবধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নোতিক 
তত্ডেবর দ্বারা অলক্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে 'নরাভরণ 
ইসলাম বা ্রীন্টীয় ধর্ম অনুরাগ্রভাজন হয় না। এই জন্য আমরা এখন 
সব্বথথা ইংরেজদিগের অনুকরণ কারয়াও ধণন্্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততটা 
অনগমন কার না। কতকটা না কারতোঁছ, এমনও নহে । কিন্তু অনার্ধ্যাঁদগের 
“মধ্যে তেমন উজ্জবল বা শোভাবিশিষ্ট কোন জাতীয় ধর্ম নাই । অনেক স্হলে 
একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধম্্ম নাই। এমত অবস্হায় অধীন অনার্ধয- 
সমাজ প্রভু আর্ধঢাদগ্ের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ কাঁরবে, ধর্ম সম্বন্ধেও 
সেইরূপ অনুকরণ কারবে । হিন্দুরা যে ঠাকুরের পূজা করে, তাহারাও সেই 
ঠাকুরের পূজা কারতে আরম্ভ কাঁরবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, 
তাহারাও সেই সকল উৎসব কাঁরতে আরম্ভ কাঁরবে। জাঁবননিব্বাহের নিত্য 
নোমাত্তক কর্ম্ম সকলে 'হন্দুদষের ন্যায় আচার ব্যবহার কাঁরতে থাকবে । সমগ্র 
জাতি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালর্ুমে তাহারাও ধহন্দ নাম ধারণ 
কারবে। অন্য হিন্দ কেহ কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। তাহাঁদগের 
সাঁহত কন্যা আদান-প্রদান কাঁরবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাঁদগের 
সাঁহত 'মাশবে না- হয় ত তাহাঁদগের স্পন্ট জল পর্যণন্তও গ্রহণ কারবে না। 
অতএব তাহারাও একাঁট পৃথক হিন্দজাতি বাঁলয়া গণ্য হইবে । তাহারা আগে 
যেমন পৃথক জাতি ছিল, এখনও তেমাঁন পৃথক জাতি রাঁহল, কেবল 'হন্দু- 
গদগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ কঝাঁরয়া হিদ্দুজাতি বাঁলয়া খ্যাত 
হইল। পাশ্চাত্্যাদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন 
যে, হিন্দুধর্ম “09561502108 নহে, অর্থাৎ যে জঙ্মাবাধ গহম্দু নর, 
শহচ্ুরা তাহাকে হিন্দু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হচ্ছ ধর্ম 
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[109615051706, অথথ আহিন্দুও 'হন্দ; হয় । এ বিবাদের স্হূলমর্ষ্স উপরে 
বুঝান গেল । থ্রীঘ্টান বা মুসলমানাদগের 0:০561509 এইরূপ যে তাহারা 
অন্যকে ভজায়, “তুমি প্রীষ্টান হও, তুমি মুসলমান হও ।” আহত ব্যন্তি 
থীন্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার, কন্যা আদান- . 
প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্য সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে পারে | 'হন্দু- 
দিগের 10:056151125001 সেরুপ নহে । হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না, “তুম 
স্বধন্ম ত্যাগ করিয়া আঁসয়া হিন্দ হও” যাঁদ কেহ স্বচ্ছারুমে হিন্দুধর্ম 
গ্রহণ করে, তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাজিক কার্ধ্য করে 
না, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ কাঁরয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধর্ম বজার 
থাকিলে, তাহার হিন্দুনামও লোপ করিতে পারে না। একটা সম্পর্ণ জাতি 
এইরূপ হিন্দুধর্ম গ্রহণ কারয়া পুরুষানুক্রমে হিন্দধন্ম পালন করিলে, 
সকলেই তাহাকে 'হন্দঃজাত বাঁলয়া স্বীকার করে । 'হিন্দ:দগের 20055150500 
এই প্রকার ॥। এ শব্দ মুসলমান বা থান্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে, হিন্দাদগের সম্বন্ধে সে অথে- ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দু 
দিগের মধ্যে 9:0521500 নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আর্ধযভাবার 
কোন শব্দও নাই । ” 

যে অর্থে আঁহন্দ; হিন্দ হইতে পারে বলা গিয়াছে, সে অথে এখনও অনেক 
অনার্য জাতি হিন্দু হইতেছে । 

অনার্ধজাত যে আপনাদগের অনার্যভাষা ও আর্ধযধর্ম গ্রহণপূব্বক 
[হন্দু হইয়াছে, তাহ।র কয়েকাট উদাহরণ 'দিতোছি। 

প্রথম | হাজারবাগ প্রদেশে বিদ্যা নামে একাঁট জাত বাস করে ! বোঁদর়া 
হইতে তাহারা পৃথক-। বিদ্যামাহাত্য নাম তাহারা কখন কখন ধারণ কারয়া 
থাকে। ইহারা 'হন্দ ভাষা কয় এবং হন্দুমধ্যে গণ্য) কল্তু এই 'বিদ্যাগণ 
মৃণ্ডজাতীযর় কোল, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ চুটীয়া নাগপহরের মহ্ড- 
দিগের যেরপ আকৃতি, ইহাঁদগেরও সেইরূপ আকাতি। মযন্ডাঁদগের মধ্যে 
পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্য কর্মচারী সব্্বতর দেখা যায়'বদ্যা- 
গণের মধ্যেও এরূপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে । মুণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত কাঁরতে 
সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন কারয়া থাকে । বিদ্যাগণও সেই কাজে 
সুদক্ষ ও সুব্যবসায়ণ। আর ম.স্ডাঁদগের মধ্যে কিলী অর্থৎ জাঁতাবভাগ আছে, 
ইহাদিগেরও সেইরংপ আছে । মূশ্ডাঁদগের িলীর যে যে নাম, বিদ্যা দগ্গের 
[িলশরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে 
যে, বিদ্যাগণ মস্ড কোল । কিন্তু এখন তাহারা হিন্দিভাষা বলে ও 'হান্দিংধম্ 
অবলম্বন কাঁরয়া চলে ।% : 
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দ্বিতীয় । আসামে চুটীয়া নামে এক জাত আছে। তাহাদের মুখাবয়ব 
বনা়ের ন্যায় । কোন আসামী ব্রুঞ্ীতে কর্ণেল: ডাল্গন দেখিয়াছেন যে, 
উত্তরপ্রদেশ পব্্বত হইতে তাহারা উত্তর আসামে প্রবেশ কারয়া, সবলেশ্বরণ 
পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে বাস করে । লাঁকমপরপ্রদেশে দিক নদীর উপরে, 
এবং উপর আসামের অন্যন্ দেউরণ চুটীয়া নামে এক চুটীয়াজাত পাওয়া 
গিয়াছে । তাহাঁদগের ভাষা সমালোচন করিয়া গ্থির হইয়াছে যে, এঁ চুটীয়া 
ভাষা গারো ও বেড়ো'দিগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয় । অতএব চুটীয়ারা যে 
অনার্ধযজাতি, তাঁদ্ধষযয়ে সংশয় নাই । কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটীয়া 
1হন্দ; বাঁলয়া গণ্য । এবং তাহারা আপনারাও 'হন্দু চুটীয়া বাঁলয়া আপনা- 
দিগের পাঁরচয় দেয় । "হিন্দ? চুটীয়া বাঁললেই বুঝাইবে যে, গ্নেচ্ছ চুটীয়া ছিল 
বা আছে ।(১) 

তৃতীয়। কাছাঁড়রা অনার্ধযবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্তু 
আসাম প্রদেশীয় কাছাঁড়রা 'হন্দ; হইয়াছে । এবং এক্ষণেও অনেকে 'হন্দ্ু 
হইতেছে । ৰ 

চতুর্থ । কোচেরা আর একাঁট অনার্ধজাত। আসল কোচভাষা মেছ 
কাছাড়ভাষা সদশ্য, কিন্তু এরীতহা?সক সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের 
আদপুরুষ হাজুর পৌন্ন বিস সিং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়।ছিলেন এবং তাঁহারা 
সঙ্গে সঙ্গে কে।চবেহারের যত ভদ্ররলোক হিন্দুধর্ম গ্রহণ কারয়াছিলেন । ইহারা 
রাজবংশী নাম গ্রহণ কারলেন ॥। ইতর কোচেরা মুসলমান হইল ।(২) 

পণ্ম। পরায় পাহাড় লোক অনার্ধজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দু- 
ধর্ম অবলম্বন কাঁরয়াছে ।(৩) 

যত্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনাধ্যজাতি কালীপুজা কারয়া থাকে 108) 

সপ্তম। পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহারা 'হিন্দীভাষা 
কয় এবং কতকগ-ীল আচার ব্যবহার তাহাদের 'হিন্দ:দিগের ন্যায় । তাহাদের 
অনাধত্ব নিঃসন্দেহ । 

অম্টম। সগজায় কিসান বাঁলয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্ধয 
এবং তাহাঁদগের আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা 'হন্দী 





এবং তাহারা কতক কতক হন্দ; আচার ব্যবহার গ্রহণ কারয়াছে 1৫৫) 


টন 


(১) ১০০5০০৪] ০০০০০ 9£ 32198915 ৬০. 2৬৮, 95, ৪2-83, 

(২) 1081007)75 দ:000.010£55 ০, 78. 

(৩) 80০0801) [750511000-000805 ৬০] [ছাঃ 0 4109, 
.ক70055019 [, 4৯, 5, 8, ১20. 015 1649, 

(8) 10910905 চ.001)0109£55 0. 430, 

(৪) 1051015 80010010855 ০ 1325 


৩২১ 


নবম । “বুনো” কুলি সকরেই দোখয়াছেন । তাহারা জাতিতে সাঁওতাল” 
কোল বা ধাঙগড় (ওরাও ), কিন্তু এ দেশে বত “বুনো” দেখা যায়, স্কজেই 
হল্দু। 

এরপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । যাহা দেওয়া গেল, 
তাহাতেই যথেষ্ট হইবে । এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ 
হইতেছে যে, বাঙ্গালার বাহিরে এমন অনেক অনার্ধযবংশ পাওয়া যায় যে, 
তাহারা আর্যযভাষা গ্রহণ কারয়া ও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া 'হন্দজাত বাঁলয়া 
গণ্য হইয়াছে । যাঁদ বাঙ্গালার বাহিরে অনার্য হিন্দ; পাওয়া যাইতেছে, তবে 
বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে এরপ অনার্ধ্য হিন্দ থাকাও সম্ভব । 
বাস্তাবক আছে 'কি না, তাহার বিচার করার প্রয্লোজন । 

এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যাদিগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন 
চতুর্বণের মধ্যে শূদ্রদগের উৎপাত্ত এইর্‌পই ঘটিয়াণছল । জাতভেদ সম্বন্ধে 
অনেকে অনেক মত প্রচার কাঁরয়াছেন । আমাদিগের মতে জাতিভেদ ত্নপ্রকারে 
উৎপন্ন হইয়াছে । প্রথম, আয্যগণের মধ্যে ব্রা্মণ-ক্ষায়-বৈশ্যভেদ । এাঁট 
ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল । এখন আমরা ইউরোপে দোঁখতে পাই যে, 
কোন কোন কুলীনবংশ পুরুযানংক্রমে রাজকার্ষযেয লিপ্ত । কোন সম্প্রদায় 
পুরুষান্দক্রমে বাণিজ্য করিতেছে । কোন সম্প্রদায় প:ুরুযানক্রমে কীঁষকার্ষয 
বা মজুরী করিতেছে । কিন্তু ইউরোপে এক স্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বির নাই। এবং সচরাচর এর্‌প ব্যবসারাস্তর 
গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । 'কিল্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্যেযরা বিবেচনা করতেন 
যে, যাহার পিতৃপিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে; সে সেই ব্যবসাতেই সম্দক্ষ 
হয়। তাহাতে সুবিধা আছে বাঁলয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃ- 
1পতামাহক ব্যবসায় অবলদ্বন করিত। শেষ উচ্চব্যবসায়শীদগের নিকট নীচ- 
ব্যবসায়ীরা ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রা্ণাঁদগের প্রণীত দ়বন্ধ 
সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসারী য্দদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশল না। 
য্দ্বব্যবসান্নী বাঁণকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটি আর্ধবর্ণের স্ণ্ট 
জাতিভেদ উৎপাত্তির দ্বিতীয় রূপ শদ্রাদগের বিবরণে দেখা যায় । তাহা উপরে 
বঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় সকল আর্যেরা আপনার হাতে রাখিল, নাচ- 
ব্যবসার শদ্রের উপর পাঁড়ল। হোধ হয়, প্রথম কেবল আর্ষেয ও শদ্রে ভেদ 
জন্মে ) কেন না, এভেদ স্বাভাবিক । শদ্রেরা যেমন নূতন নূতন আর্ধয- 
সমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক: বর্ণ বাঁলয়া, আর্ধ্য হইতে তফাত 
রাহল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অথে রও। প্যব্বেই দেখাইয়া 
আসিরাছ যে, আর্ষে;রা গৌর অনার্েরা “কৃষ্চ* । তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি 
বণ পাওয়া গেল। সেই প্রভেদে প্রথম আর্ধ্য ও শত, এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন 
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হইল । একবার সমাজের মধ্যে থাক আরম্ভ হইলে, আর্মতদিগের হন্ডে ক্রছেই' 
থাক, বাড়িতে থাঁকবে। তখন আর্ধচদিগের মধ্যে ব্যবদায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষয়, 
বৈশ্য, তিনটি শ্রেণী পৃথক হইয়া পাঁড়ল, সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য পর্ত্ব- 
পারিচিত “বর্ণ” নামই গৃহীত হইল । তার পর আর্ষেয অনার্ষেয বৈধ বা অবৈধ 
সংসগে' সংকরজাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সঙ্করে সঙ্করে 'মাঁলয়া 
আরও জাতভেদ বাড়ল । জাতিভেদের তৃতীয় উৎপান্ত এইরপ । 

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শত্রাদগের মধ্যে অনার্ধযত্বের অনুসন্ধান কারব। 


পণ্ঠটম পারচ্ছেদ-_ অনার্ধয বাঙালী জাতি(১) 


বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বাঁলয়া দুহাঁট জাতি আছে। রাজমহল 
জেলার অন্তর্গত মালপাহাঁড়ম্না বাঁলয়া একাঁট অনার্যয জাতি আছে ; তাহারা 
কোন আর্ধভাষা কহে না। কিন্তু বাঙ্গালী মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং 
বাঙ্গালশ বাঁলয়া গণ্য । জেনারেল: কানংহাম্‌ প্রাচীন রোমীয় লেখক 'প্রান 
হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালেবা বাঁলয়া 
জাতি ভারতবষে' ছিল । প:রাণাদতে মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয়ঃ দেখা যায় 
এবং মেঘদূতে মালবাঁদগের নাম উল্লেখ আছে । অতএব এখন যেমন মালজাতি 
আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ছিল। কিল্তুপ্রিন যেভাবে বর্ণনা 
কারয়াছেন, তাহাতে বোধ হব যে, মালেরা আর্ধযজাতি হইতে একটি পৃথক- 
জাতি ছিল। জেনারেল- কনিংহাম- বলেন, এই প্লিনর লিখিত মালেরা 
টলোমপ্রণীত মণ্ডলজাতি। টলোমিলাখত মণ্ডলজাঁতি আধুনিক মূস্ড 
কোলজাতি বলিয়া অনুমিত হইয্লাছে । 'বিভার:লি সাহেব অনুমান করেন যে, 
এ 'প্রনির লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালী মাল। এখন বাঙ্গালার 
বাঁহরে যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে সেইখানে অনার্যযাদগকেই দোঁখতে 
প্‌ই। কান্দু নামক অতি অস্ভ্য অনার্ধযজাতির দেশের বিভাগকে মাল বা 
মালো বা মালয়া বলে ।(২) অনার্য প্রধান মানভূম প্রদেশকে মালভূম বা মল্লভূমি 
বলে। রাজমহলের দ্রাঝড়বংশীয় অনার্য পাহাড়ীদগকে ম'লের জাতি বলে। 
উাঁড়ষ্যার কি'উবড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভূইয়া নামক এক অনার্ধযজাতি 
আছে, তাহাদের একটি থাকের নাম মালভূ'ইয়া 10৩) বুকানন: হ্যাঁমল্টন- 
ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাতির মধ্যে মালের বাঁলয়া একট অনার্ধাজাতি 


(১) বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ । 
(২) 7081000) 0, 299. 
(৩) 108160779 0. 145, 
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দখিয়াছিলেন । কাঁধাঁদগের মাির়া বালয়া একাঁট জাতি আছে ।(১) রাজমহলশর 
মাল পাহাঁড়ুদগের কথা প্‌ব্বেই বালয়াছি। পক্ষান্তরে আর্ধাদগের মধ্যে 
মল্ল শব্দ আছে- অনেকে বলেন, এই মালেরা আর্ধ্মল্ল । আর্ধমল্পল হইতে 
মালজাতর উংপাত্ব, না অনার্ধ্য মল্পগণ বাহুযুদ্ধে কুশলী বালয়া আর্য- 
ভাষায় যোদ্ধার নাম মল্পল হইয়াছে 2 মালেরা যে অনার্যজাতি হইতে উদ্ভূত 
বাহ্‌ হইয়াছে, তাহা এক প্রকার 'চ্থির বলা যাইতে পারে । 

সাঁওতালাদগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একাঁট অনার্ধাজাঁতি আছে । তাহা- 
দগের হইতে বাঙ্গালার 'ডোমজাতির উপাত্ত হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন 
অনুমান করেন 1(২) ইহা সত্য বটে যে, অন্যান্য নচ হহিন্দংজাতির ন্যায় 
ডোমেরা ব্রাহ্মণাঁদগের পৌরোহত্য গ্রহণ করে না। তাহাদিগের পৃথক: 
ধর্মযাজক আছে। এ ধর্্মযাজকাঁদগের নাম পঁণ্ডিত। এইরূপ ডোমের 
পাঁ“ডিত আম স্বয়ং অনেক দোঁখয়াছি। নেপালের নিকটে ভুমী নামে এক 
অনার্ধযজাতি আজও বাস করে 1(৩) 

হ্টর সাহেব দেখাইয়াছনে যে, অনেক অনার্ধজাতির নাম অনার্ধযভাষায় 
মনষ্যবাচক শব্দাবশেষ হইতে হইয়াছে । হো শব্দ ইহার পৃব্বে উদাহরণ 
দেওয়া গিয়াছে ॥ সাঁওতাল ভাষায় হাড় শব্দে মনুষ্য । ইহা হইতে তিনি 
অনুমান করেন যে, হাড় অনার্যযবংশ। 

পূব্বে বালয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুষ্য- 
জাত আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন জাতি স্বভাবতঃই আতশয় কৃষবর্ণ । 
আফ্রিকার নিগ্রোরা ইহার উদাহরণ ॥ কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহারা এত 
কৃষ্ণবর্ণ, এমত নহে ; যেমন তপ্ত দেশে কারুর বাস আছে, তেমনি তপ্ত দেশে 
গৌরবর্ণ আর্ধ্য বা মোঙ্গলের বাস আছে । আমোরকার যে প্রদেশে ইণ্ডিয়ান- 
দগের বর্ণ লোহত, সেই প্রদেশেই সাক্সন্‌ বংশীয়াদগের বর্ণ গৌর ; তিন শত 
বংসরে কিছুমান কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ 
আর্য্যরা এবং মলশীবর্ণ অনার্যেরা একত্র বাস কাঁরতেছে। রোদ্রুসস্তাপে কতক 
দূর কৃষ্ণতা জান্মতে পারে বটে। ভারতীয় আর্যদের তাহা কিছ দূর 
জন্ময়াছে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু 
িশ্ধ্যপব্্বতের নিকটবাসী কতকগুলি অনার্ধযজাতি একেরারে মসীকৃফ। 
বিফুপুরাণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কাঁথত আছে যে, বেণ রাজার 





(১) 1081000, 0. 293, 
(২) ০-/:580 10150008:5 0. 29, 
(৩) ১০1-/:521) 10100017815) 0, 29, 
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বর্ণনায় মধ্যভারতের খব্বকিত ত্ট্রাস্য কৃষ্ণকায় অনার্ধযদিগকে পাওয়া যায়। 
এঁ পুরুষ নিষাদ নামে সংজ্জাত হইয়াছে ।(১) ইহারই বংশে নিষাদাখ্য অনার্য- 
জাতির উৎপান্ত।(২) হারবংশে বেণের উপাখ্যানে এঁর্‌প লাখত হইয্লা, এ 
পুরহষকে নিষাদ ও ধীবর জাতির আদপ7রষ বালয়া বর্ণনা আছে ।(৩) মন 
বালয়াছেন যে, আয়োগাঁব অথাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে উৎপাঁদতা স্ত্রীর গভে 
[নষাদের ওরসে মার্গব বা দাস জন্মে । আব্্যাবর্তে তাহাদিগকে কৈবর্ত 
বলে ।(৪) অমরকোষাভিধানে কৈবর্তীদগের নাম কৈবর্ত, দাস, ধীবর | পৃব্বেই 
দেখান গিয়াছে যে, খগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্ধযযজাতি পাওয়া 
যায় । দাস, ধীবর, কৈবর্ত ?তনই এক । যাঁদ দাস ও ধাঁবর অনার্ধ্য হইল, 
তবে কৈবর্তও অনার্ধজাত । এক্ষণে বাঙ্গালার কৈবর্তের মধ্যে কতকগুলি 
চাষা কৈবর্ত ; কতকগযীল জেলে কেবর্ত। পূব্বরে সকলেই মংস্যব্যবসায়ন 
ধীবর ছিল, পন্দেহ নাই। তাহাঁদগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগীল 
কাঁষব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত। ধোপারা এরুপ কেহ 
কেহ চাষ কারয়া চাষাধোপা বাঁলয়া প:থক জাত হইয়াছে! 

পৃন্ড্র বা পোন্ড্র নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাদতে পাওয়া যায় । 
মনু 'লাখয়্াছেন যে, পৌঁন্দ্রক প্রভাত জাতি ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে । পোন্ড্রকাদগের সঙ্গে আর যে সকল জাতি গণনা কাঁরয়াছেন, 
তাহাদিগের মধ্যে ববন ও পহ্যব ভারতবর্ষের বাহিরে । ভিতরে সকলগুলিই 
অনার্ধয ; যথা-_- 

“পৌন্ড্রকাশ্টৌড্রদ্রীবড়াঃ কাদ্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাঃ পহ্রবাশ্চীনাঃ 'কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥৮ 

এঁতরেয় ব্রা্ষণে আছে, “অল্প্া পুপ্ড্রা সবরা পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্তা 
বহবো ভবাস্ত |” মহাভারতেও এই পযুদ্ড্রাদগের কথা আছে । সভাপব্বে 
আছে যে, ভঈম 'দাগ্বজয়ে আঁসয়া পদগ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কোঁশাঁককচ্ছ- 





(১) “কং করোমাঁতি তান- সব্বনি- প্রান আহ স চাতুরঃ | 
1নষীদোত তমচুন্তে নিষাদপ্তেন সোহভবৎ ॥” 

(২) “তেন দ্বারেণ নিক্কান্তং তং পাপং তস্য ভূপতেঃ। 
[নষাদান্তে তথা যাতা বেণকল্মষসম্ভবাঃ ॥7 

(৩) 'শনষাদবংশকত্তসৌ বভ্‌ব বদতাং বরঃ। 
ধীবরানসংজচ্চাপি বেণকজ্মষসম্ভবান: ॥ 

(৪) পনষাদ্দো মার্গবং সৃতে দাসং নৌকর্্মজীবনং | 
কৈবর্তামাত ষং প্রাহারার্ধযাবর্তীনবাসনঃ ॥. 

মনৃসধাহতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক । 


৩২ 
উত্তরচরিত--২১ 


বাসী মনৌজা রাজা, এই দুই মহাবলপরাক্কান্ত বীরকে পরাজয় কাঁরয়া 
বঙ্গরাজের প্রাত ধাবমান হইলেন । বঙ্গ আধুনিক বাঙ্গালার প্র্বভাগকে 
বালত । এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ বলে । ভনম পাঁশ্চম 
হইতে আ'সয়া যে দেশ জয় কারয়া বাঙ্গালার পূর্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে 
দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পশ্চমভাগে। উইল-সন সাহেবও স্বকৃত 'বিফু- 
পুরাণান:বাদে ভারতবর্ষের ভৌগেিলক তত্ত্ব নির:পণকালে বাঙ্গালার 
পশ্চিমাংশই পুন্ড্রঞ্জাতকে সংস্থাপন কাঁরয়াছেন ।* তারপর ধ্রাীষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে 'হিয়েন্খ- সা নামক চঈন পারব্রাজক এ প্রদেশে আয়া পং্দ্রদগের 
রাজধানী পৌন্ড্রবন্ধন দেখিয়া গিয়াছেন। জেনারেল কানিংহাম: সাহেব এ 
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আমাদিগের প্রিয়বন্ধু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভবিষ্যপুরাণখানি সম্ধান 
করিয়া দোখয়াছেন ( ভাবষ্যপুরাণ, ভাবব্যৎ পুরাণ নহে ) ব্রহ্াখণড, বক্ষাণ্ড- 
খণ্ড নহে, এগাল ছোট ছোট সাহেবী ভুল)। উহার এক কাপ সংস্কৃত 
কলেজে আছে। পধাথখান খাণ্ডত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ কায়া 
কাশণ পর্যাস্থ সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে ; কিন্তু গ্রন্ছ- 
খাঁন পাঁড়য়া ভন্ত হয় না। গ্রন্হখানিতে 'বিদ্যাসুন্দরের গ্প আছে । মান- 
সিংহ কন্তক যশোহর আক্রমণ বার্ণত আছে । যবনাধিকারের চারি শত বংসর 
পরে চম্পারণের ও নেপাল? রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। 
1বশেব, গ্রন্ছকারের বঙ্গদেশমধ্যে আদাম, চাট্টল এবং মণিপুর পর্যন্ত অন্তভুন্ত 
হইয়াছে । এতদূর ত গ্রন্ের পারচয় গেল । তাহাতে আছে যে, পোস্ড্রদেশ 
সাত ভাগে বিভন্ত £__গোৌড়দেশ, বারেন্দ্ুভীম, নঈবৃত, বরাহভূমি, বন্ধমান, 
নারীখণ্ড ও 'িষ্ধ্যপাশ্্ব। এই সকল দেশের লোকে দ.ম্ট, গোর, পরদারানরত 
ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। গোড়দেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে মৌরাসধাবাদ 
(ম:রাশ্দাবাদ নামের সংস্কৃত ফরম। মুরশিদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, 
তাহার আগে উহাকে মূকশ.ধাবাদ বাঁলত বাঁলয়া চ্টুপ্নার্টের 'হিন্টার অব বেঙ্গলে 
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চীন পারব্রাজকের 'লাখত 'দিক- ও দূরতা লইয়া পোণ্ড্রবন্ধন কোথায় ছিল, 
তাহা 'নর্পণ কারবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তান িছ্‌ ইতস্ততঃ কাঁরয়া 
আধবাঁনক পাবনাকে পৌন্ড্রবন্ধন বাঁলরা "স্থির কাঁরয়াছেন। পাবনা না হইয়া 
বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরণ পাণ্ডুয়া 
বাঁললে পোঁশ্ড্রবদ্ধনের প্রকৃত সংস্থান ঘাটত। তারপর দশকুমারচাঁরতে লেখা 
আছে, “অনুজায় বিষাণবন্মণে দণ্ডচক্রং চ পুুগ্দ্রাভিযোগায় বিরোচেয়ং |” 
অথাৎ প.্ড্রদেশ আক্রমণের জন্য কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা 'বিষাণবম্মাকে দণ্ড চক্র অথাঁং 
সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা কারয়াছি।* দশকুমারচারত আধএীনক সংস্কৃত গ্রন্থ । 
উপপরিালাখত উীন্ত কোন মৌথল রাজার টীন্ত, অতএব দশকুমার যখন প্রণণত 
হয়, তখনও পুুস্ড্রেরা মিথিলার 'নিকটবাসণ । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মতি, এ সকলের সময় হইতে 
অথধি আত পূব্বকাল হইতে দশকুমারচারত ও 'হয়েন্থ সাঙের সময় পধণন্ 
পপ্ড্রনামে প্রবল জাত বাঙ্গালার পাঁশ্চমাংশে বাস করিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় 
বা বাঙ্গালার নিকট বা ভারতবফের কোন প্রদেশে পন্দ্দ্র নামে কোন জাত নাই। 
এই পুদ্ড্রজাতি তবে কোথায় গেল £ 

সংস্কৃত শব্দে 'ণ্ডি” থাকিলে, বাঙ্গালার প্র্চালত ভাষায় ডকার ড়-কার 








এপ আপস |: এছ ও রস 


উত্ত আছে ); স:তরাং গ্রন্থখাঁন ২০০ বংসরের মধ্যে লিখিত বাঁলয়া বোধ হয় । 
গোরদেশে গৌড়নগরের উল্লেখ নাই । পাণ্ডুয্লারও উল্লেখ নাই । বরেন্দ্রভীমির 
প্রধান নগর প্যাট্ুলা, নটারো, চপলা ( যেখানকার রাজা ব্রাহ্মণ ), কাকমারা। 
নশবৃত দেশের প্রধান নগ্কর কচ্ছপ, নসর, শ্রীরঙ্গপুর ও বিহার । রঙ্গপুরে 
বাপ্দী রাজা । নারীখণ্ডের প্রধান নগর বৈদ্যনাথ, দেবগড়, করা, সোণামুখী 
ইত্যাঁদ। বরাহভূমের প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাঁদ। বদ্ধমানের 
প্রধান নগর বদ্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপব্র, কৃষ্ণনগর ইত্যাঁদ। 'বিন্যপাশ্বের 
প্রধান নগর সহদর্শন, পন্পগ্রাম ও বদরী কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের 
আচার ব্যবহার ও চতুঃসীমা আছে । আমাদের যতদূর মানাচন্র বোধ আছে, 
তাহাতে বোধ হয়, চতুঃসীমা অনেক ভাঁজবে না । গোড়দেশের উত্তরে পদ্মাবতী 
ও দাঁক্ষণে বছ্ধমান। আসল গোড়নগর ইহার মধ্যে পাঁড়ল না। 
উইল-সন- সাহেব এ চ্ছলে আরও 'লাখয়াছেন যে, রামারণের কিক্কিন্ধ্যা- 
একচত্বারংশৎ অধ্যায়ে দ্বাদশ গ্লোকে পন্দ্্র দাক্ষিণাত্যে হথাপিত বাঁলয়া বর্ণিত 
ইইয়াছে। এ গ্লোকঁটি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছ-_ 
“নদং গোদাবরশং চৈব সব্্বমেবানহপশ্যতঃ 
তথৈবাম্ধাংশ্চ পুদ্ড্রাংশ্চ চোপান: পান্ড্রাংশ্চ কেরলান: ॥” 
* দশকুমারচারত, তৃতীয় উচ্ছবাস। 
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হইয়া যায় । আর ণ-কার লুপ্ত হইয়া প্বববত্তাঁ হলবর্ণে চন্দ্রাবন্দুরপে 
পাঁরণত হয়। যথা-_ভান্ডের স্থলে ভাঁড়, যণ্ডের চ্ছলে যাঁড়, শণ্ডের হ্থুলে 
শংড়। আর সংস্কৃত হইতে অপদ্রংশপ্রাপ্ত হইয্লা বাঙ্গালা দতে পরিণত হইতে 
গেলে শব্দের র-কারাঁদূর সচরাচর লোপ হয়,_যথা- তাম্র চ্ছলে তামা, আম্র 
চ্ছলে আম ইত্যাঁদ ॥ অতএব পাস্ড্র শব্দ লেকক ভাষায় চলিত হইলে প্রথমে 
রেফ লুপ্ত কাঁরয়া পুণ্ড শব্দে পারণত হইবে । তারপর যেমন ভাশ্ড চ্ছলে 
ভাঁড় হয়, শুণ্ড চ্ছলে শংড় হয়, তৈমনি পৃস্ড চ্ছলে প$ড় বা পঞ্ড়ো হইবে । 
পঞ্ড়ো বাঙ্গালায় একাঁট সংখ্যায় প্রধান জাতি। 

আমরা পৃব্রে যাহা উদ্ধত কাঁরয়াছ, তাহাতে দেখা গ্রিয়াছে যে, এঁতরেয় 
ব্রান্ষণে ও মনতে পাদ্ড্রেরা অনার্ধযজাতর সঙ্গে গাঁণত হইয়াছে । অতএব 
পংড়ো আর একটি অনাধযবংশোদ্ভূত বাঙ্গালী জাতি । 

শব্দের অপন্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাবার কোন শব্দ ভাষান্তর 
অপদ্রণ্ট হইয়া প্রবেশ কারলে দুই তিন রূপ ধারণ করে । এক সংস্কৃত চ্ছান 
শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কোথাও থান, কোথাও ঠাঁই। চন্দ্র শব্দ কখন চন্দর, 
কখন চাঁদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালীর উচ্চারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্র 
হয়, তন্ন শব্দ তন্তর হয়, তেমাঁন পুণ্দ্র শব্দ চ্ছানীবশেষে পৃণ্ডর হইবে। 
জাতিবাচক অথে কখন কখন বাঙ্গালীরা শব্দের পরে একটা ঈকার বেশশর 
ভাগ যোগ কারয়া দিয়া থাকে ; যেমন সাঁওতাল সাঁওতালী, গয়াল গয়ালশ, 
দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালী । এইর্‌প ঈকার যোগে পুস্দ্র শব্দ পুণ্ডর 
হইয়া পুণ্ডরীতে পাঁরণত হয় । পুণ্ডরী বাঁলয়া একাট বহুসংখ্যক বাঙ্গালী 
জাত আছে, প2প্ড্রেরা এবং প*ড়োরা যাঁদ অনার্যয, তবে পুণ্ডরীরাও অনার্ধ- 
জাতি। 

পোদ শব্দ পদ্দ্র শব্দ হইতে নিম্পন্ন হইতে পারে এবং পদদ্ড্র শব্দ 
'হইতেই পোদ নাম জান্ময়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় । 

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীত জন্মিয়া থাকিবে যে, 
পড়ো, পুণ্ডরী এবং পোদ তিনাঁট আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আঁদ প্রাচীন 
পুগ্দ্রজাতির সন্তান । পুুদ্ড্রেরা অনার্ধযজা?ত ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের 
1ভিতর আর তিনাঁট অনাধণঙ্জাত পাওয়া যাইতেছে । 


যণ্ঠ পরিচ্ছেদ__আর্ধয শর 


পর্ববপারচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ 'দয়াছ, তাহাতে বোধ হয় ইহা 
স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্ধাবংশ | আমরা 


* বঙ্গদর্শন) ১২৮৮, জোহ্ঠ । 
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যে কয়াট উদাহরণ 'দয়াছি, সকল কয়াট এক্ষণে বাঙ্গালশ শর বাঁলয়া গাঁণত । 
অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, বাঙ্গাল শদ্রে সকল না হউক, 
কেহ কেহ অনার্যযবংশ । কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে, আমরা পূর্্বপারচ্ছেদে 
যে সকল প্রমাণ 'দিয়াছি, তাহা সবগাল 'ছদ্রশূন্য নহে । তাহা আমরা কতক 
স্বীকার করি, কম্তু এক প্রমাণ আঁচ্ছন্র, অথণ্ডনীয় আছে । যেখানে বর্ণ ও 
আকুতি আধ্যজাতীয় নহে, সেখানে যে অনার্যাশোণিত বর্তমান, তাহা 
নাশ্চিত। আমরা যে কয়াট উদাহরণ 'দিয়াছ, সকল কয় জাতি সদ্বন্ধেই 
অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান; অতএব এ কয়াট 
জাতির অনার্যত্ব সম্বজ্ধে কৃতানশ্চয় হওয়া যাইতে পারে। 

আমরা মনে করিলে এরপ উদাহরণ অনেক দিতে পারতাম । 'দনাজপুর 
ও মালদহে পাল বা পাঁলয়াদগের কথা লাখতে পারতাম । পাঁলয়ারা 
ভাষায় বাঙ্গালন ও ধন্মে হন্দ্‌, সূতরাং তাহারা বাঙ্গালী বাঁলয়া গণ্য ৷ কিন্তু 
তাহাদের আকার ও আচার অনার্ষের ন্যায় । তাহারা কৃষ্ণকায়, খব্বকিত, 
শ.কর পালে এবং শুকর খায় । সতরাং তাহাদগ্গের অনার্য্যত্বে কোন সংশয় 
নাই। মন, মহাভারতাদর পালন্দ জাত বর্তমান পাঁলাদগের পব্বপঃরুষ, 
এমন অনুমান কতদর সঙ্গত, তাহা আম এক্ষণে বালতে পারিলাম না। 

কোন আধ্ধবংশীয় জাতি যে শুকর পালন কাঁরয়া জীবকা 'নব্বহি 
কাঁরবে, ইহা সম্ভব নহে । কেন না, শূকর আধ্যশাস্তানূসারে অতি অপাঁবন্ন 
জন্তু ; বাঙ্গালাজয়কারী আর্ষেরা এ সকল ব্যবসায় যে অনার্ধাদিগের হাতে 
রাখবেন, ইহাই সম্ভব । বিশেষ, শুকর বা শুকরমাংস আর্যাদগ্ের কোন 
কাজে লাগে না। যাঁদ এইরপে শকরপালক জ্াতিদিগকে অনার্য বাঁলয়া 
'স্থর করা যায়, তাহা হইলে দাক্ষণবাঙ্গালার কাওরারাও অনার্ধয বালয়া বোধ 
হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনার্ধ/দিগের ন্যায় । কাওরারা 
কোন: অনার্ধযজাতিসম্ভূত, তাহা নিরূপণ করা যায়না । কন্তু কতকগ্দাল 
অনাধ্য জাতির সঙ্গে ইহাঁদগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা-কোড়োয়া, 
খাড়োরা, খাঁড়য়া, কৌর ইত্যাঁদ। করাত শব্দ প্রাকৃততে 'িরাও হইবে। 
কিরাও শব্দের অপদ্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে ॥ বাঙ্গালার উত্তরে 
1করাতেরা রাত বা 'করান্ত নামে অদ্যাঁপ বর্তমান আছে। 

পাশ্চান্তেরা বাগদশীদগকেও অনার্ধযবংশ বাঁলয়া ধরিয়া থাকেন । বাস্তাবক 
বাগ.দীদগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্ধযবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ 
হয় না। অনেকে বাগদী ও বাউরী এক আদম জাত হইতে উৎপন্ন বালয়া 
থাকেন। 

আমাঁদগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার 'হন্দুজাতাঁদগের মধ্যে কোন: 
কোন: জাতি অনার্ধযবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ কারয়া মণমাংসা কার । 
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বাঙ্গালার শৃদ্রাদগের মধ্যে অনেকাংশ যে অনার্ধ্যবংশ, ইহাই দেখান আমা- 
দিগের উদ্দেশ্য এবং পব্বপারচ্ছেদে যে সকল উদাহরণ 'দিয়াছ, তাহাতে 
প্রমাঁণত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী শূদ্রের মধ্যে অনার্যযবংশ আতিশয় প্রবল । 
[কিন্তু কেহ কেহ বাঁলয়া থাকেন যে, শদ্রু মা্রেই অনার্ধযবংশ ॥ প্রথম বর্ণভেদ 
উৎপাঁত্তর সময়ে সকল শদ্রই অনার্য ছিল বোধ হয়। 'কল্তু ক্রমে আর্যযসম্ভূত 
সঙ্কীর্ণ বর্ণ ও অসত্কীর্ণ আর্ধ্যবর্ণ যে এখন শদ্রের মধ্যে 'মাঁশয়াছে, ইহা 
আমাদিগের দু 'বিশ্বাস। এখনকার সকল শ[দ্ুই অনার্য, এই কথার 
অমৃলকতা প্রাতপাদন কাঁরতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব। 

প্রথম, কে আর্য আর কে অনার্ধয, ইহা মীমাংসা কারবার দুইটি মান 
উপায় । এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার । দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার 
উপর নিভ'র কাঁরিয়া বাঙ্গালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেন 
না, সকল বাঙ্গালী শুদ্রই আর্ধভাষা ব্যবহার কারয়া থাকে । তবে আকারই 
একমান্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার কারতে হইবে যে, কায়স্থ 
প্রভৃতি অনেক শূদ্রের আকার আধ প্রকৃত । কায়ছ্ছে ও ব্রা্ষণে আকার বা 
বর্ণগত কোন বৈসদশ্য নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, কতকগনীল শর 
আর্ধযবংশীয় ৷ 

দ্বিতীয়, পূর্বে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল ; ব্রাহ্মণ ক্ষান্িয়- 
কন্যাকে. ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পাঁরত। ইহাকে অনুলোম 
বাহ বাঁলত । এইরপ অধঞ্ছজাতীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ 
কাঁরলে, প্রীতিলোম 'বিবাহ বাঁলত । ইহার বাঁধ মন্বাদতে আছে । যেখানে 
বিবাহ বাধ ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে 
সম্তানাঁদ জান্মত | তাহারা চতুর্বণের মধ্যে স্থান পাইত না । মন বাঁলয়াছেন, 
চতুব্ণ" ভিন্ন পণ্ম বর্ণ নাই (১) টাঁকাকার কুল্ল?ক ভট্ট তাহাতে লেখেন যে, 
সঞ্কীর্ণ জাতগণ অশ্বতরবৎ মাতা বা পিতার জাতি হইতে ভল্ন ) তাহারা 
জাত্যন্তর বাঁলয়া তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই ।(২। এইরপ অসবর্ণ পাঁরণয়াদিতে 
কাহারা জাঁন্মত, তাহা দেখা যাউক। 

“ব্রাদণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামদ্বন্ঠো নাম জায়তে । 
[নষাদঃ শদ্রুকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥* 
মনু, ১০ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক । 


(১) 'ব্ি।দণঃ ক্ষানুয়ে। বৈশ্যস্নয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ | 
চতুথ একজাতস্তু শূদ্রো নাস্ত তু পণ্মঃ ॥১ 
মনু, ১০ম অধ্যার, ৪। 
(২) “পণ্থমঃ পুনর্ধপোঁ নাস্তি। সঙ্কীর্ণজাতীনাং অ*বতরবৎ মাতাপিতৃ- 
জাতব্যতীরিস্তক্াত্যন্তরত্বাৎ ন বত্বং |” 


৩৩০ 


অথ বৈশ্যকন্যার গভে: ব্রাহ্ণ হইতে অদ্বন্ঠের জন্ম, আর শ্রকন্যার 

গ্রভে ব্রাহ্মণ হইতে নিষাদ বা পারশবের জন্ম । পুনশ্চ 
“শদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চস্ডালশ্চাধমো নণাং। 
বৈশ্যরাজন্যাবপ্রাস জায়স্তে বর্ণ সঙ্কর'ঃ 0৮ মনন, ১০ম অ, ১২। 

অথধি বৈশ্যার গ্রভে শুদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষা্য়ার গভে শুদ্রু হইতে ক্ষত্তা, 
আর ব্রা্ধণকন্যার গভে" শত্রু হইতে চণ্ডালের জন্ম | 

যে সকল ব্রাহ্ণাদ দ্বিজ অব্রত হইয়া পাঁতত হয়, মনু তাহা দগকে ব্রাত্য 
বালয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচ- 
জাতির উৎপাঁন্তর কথা ধলাখয়াছেন । মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ব্রাত্যাদগকে 
ক্ষাত্িয়ার গভে শূদ্রু হইতে জাত বাঁলয়া বার্ণত আছে । 

এই সকল সঙ্করবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা 
একরপ নাশচত এবং ইহারা যে শত্রাদগের মধ্যে স্থান পাইয়াছল, তাহাও 
স্পন্ট দেখা গয়াছে। আয়োগব বা ব্রাতা এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই ; কখন ছল 
ক না সন্দেহ ; কেন না, ক্ষীন্রয় বৈশ্য বাক্গালায় কখন আইসে নাই । কিন্তু 
চণ্ডালেরা বাঙ্গালায় আঁতিশয় বহুল ; বাঙ্গালী শূদ্ের তাহা একাঁট প্রধান 
ভাগ্গ। চন্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকুলে আর্ধবংশীয় ৷ বাঙ্গালায় শুদ্রুজাত 
অনেকেরই সত্করবর্ণ ; সঞ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্যশোণত, 
হয় পিতৃকুল, নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়া বাহত হইবে, তাঁদ্ধষয়ে সংশয় 
নাই। বাঙ্গাপায় অদ্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয় কুলে বিশদ্ধ আর্য, তাহার 
প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে । কেন না, ব্রা্গণ ও বৈশ্য উভয়েই 'বিশহদ্ধ 
আর্য । 

তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পারিচ্ছেদে যাহা বাঁললাম তাহা হইতে উপলাব্ধ 
হইতেছে যে, বাঙ্গালায় শদ্রমধ্যে কতকগ্ীল বিশহদ্ধ আর্ধবংশীয় এবং কতক- 
গাল আধ্যে অনার্ষ্যে মীশ্রত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আর্ধা, আর 
কুলে অনার্য । 

চতুথ'তঃ, কতকগ্ীল শদ্রজাতি প্রাচীন কাল হইতে আর্ধতজাতিমধ্যে গণ্য, 
কমু আধনক বাঙ্গালায় তাহারা শদ্র বাঁলয়া পাঁরচত ; যথা বাঁণক। 
বাঁণকেরা বৈশ্য ; তাহার প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পধ্যপ্তি পারমাণে পাওয়া 
যায় । বোধ হয়, কেহই তাহা'দগের বৈশ্যত্ব অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালার 
শৃদ্রমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ ! 
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দপ্তম পারিচ্ছেদ-_স্থযুল কথা 


বাঙ্গালণ জাঁতর উৎপান্তর ৬নুসপ্ধান কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা 
পাইয়াছ, তাহার পুনর্যীন্ত কাঁরতেছি। 

ভাষাবজ্ঞানের সাহায্যে ইহা 'গ্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং 
ইউরোপণীয় প্রধান জাতিসকল এক প্রাচীন আবযবংশ হইতে উৎপন্ন । যাহার 
ভাষা আর্ধযভাষা, সেই আর্ধবংশীয় বাঙ্গালীর ভাষা আর্ধভাষা, এজন্য 
বাঙ্গালী আর্ধ্যবংশীয় জাত । 

কন্তু বাঙ্গাল আঁমাশ্রত বা বিশুদ্ধ আর্ধয নহে । রাঙ্গণ আঁমাশ্রত এবং 
1বশহদ্ধ আর্ধ্য সন্দেহ নাই ; কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্ষণ হইতেই উৎপাত্ত 1ভল্ল 
সৎকরত্ব স্ভবে না, সত্করত্ব ঘাঁটলে ব্রা্গণত্ব যায় । 'িশহ্ছ ক্ষান্রয় বৈশ্য সম্বচ্ধে 
এর্প হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বাঁললেই হয় । 
আত অদ্প সংখ্যক বৈদ্য ও বাঁণক-গণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালণ 
কেবল দুই ভাগে বিভন্ত, ব্রাহ্মণ ও শদ্র। ব্রা্গণ বশদ্ধ আর্য, কিন্তু শ্র- 
দগকে বিশহদ্ধ আর্ধয, কি বিশদ্ধ অনার্ধ্য বিবেচনা করিব, কি 'মীশ্রত বিবেচনা 
কারব, ইহারই বিচার আমরা এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি । কেন না, বাঙ্গাল 
জাতির মধ্যে সংখ্যায় শদ্রুই প্রধান ।** 

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, আর্ষোরা দেশান্তর হইতে 
বাঙ্গালায় আ'সয়াছিলেন। তখন আমরা এই তত্র উ্থাপন কারয়াছিলাম যে, 
তাঁহারা আসবার পূবেরবে বাঙ্গালায় বসাঁত ছিল কি না? 

বিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, আধেরা বাঙ্গালায় আসবার পূর্বে 
বাঙ্গালায় অনার্য্যাদগের বাস ছিল । তারপর দেখিয়াছি ষে, সেই অনাযণগণ 
একবংশীয় নহে । কতকগুলি কোলবংশীয়, আর কতকগ্:ল দ্রাবিড়বংশীয় । 
দ্রাবড়বংশের পূর্বে কোলবংশীয়েরা বাঙ্গালার আঁধকারধ 'ছিল। তারপর 
দ্রাবিড়বংশীয়েরা আইসে । পরে আর্ধাগণ আসিয়া বাঙ্গালা আধকার কাঁরলে 
কোলায় ও দ্রাবিড়ী অনার্ধযগণ তাঁহা'দিগের তাড়নায় পলায়ন কায়া বন্য 
পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে । 

কিন্তু সকল অনার্ধযই' আর্্যর তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও 





* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জ্যেষ্ঠ | 
*% ৭১ সালের লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইর়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে 
বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, তাহাতে ৩০১০০০০০ লোক বসাঁত করে- তন্মধ্যে ১১ 
লক্ষ মাঘ ব্রা্গণ। 
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পার্বত্য দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে ; আমরা দৌখয়াছি যে, অনার্ধযযগণ 
আর্ষেযর সংঘর্ষণে পাঁড়লে আর্ধযধর্্ম ও আর্ধযভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি 
বালয়া গণ্য হইয়া "ৃহন্দুসমাজভুত্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে । 
অতএব বাঙ্গালী শূদ্রীদগের মধ্যে এইর্‌পে 'হন্দৃত্প্রাপ্ত অনার্ধয থাকা অসম্ভব 
নহে। আছে কি না-_তাহার প্রমাণ খখাজয়া দেখিয়াছ । 

দেখিয়াছ যে, বাঙ্গালা ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনার্ধভাষাই 
তাহার মূল বাঁলয়া বোধ হয়। আরও দৌঁখয়াছ যে, বাঙ্গালী শদ্রাদগের 
মধ্যে এমন অনেকগযীল জাতি আছে যে, অনার্যগণক্ক তাহাদের পর্বপুরুষ 
বলিয়া বোধ হয় । 

পাঁরশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে ষে, বাঙ্গালী শদ্রের 'কিয়দংশ 
অনার্যযসম্ভূত হইলেও অপরাংশ আর্ধবংশীয় । কেহ বিশুদ্ধ আর্ধযঃ যেমন 
অন্বন্ঠ, কায়চ্থ ; কেহ আর্ধ্য অনার্ধ্য উভয়কুলজাত, যেমন চণডাল। 

এক্ষ:ণ এই বাঙ্গাল জাত ক প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা 
বাাঝয়।ছ । প্রথম কোলবংশীয় অনার্য, তারপর দ্রাবড়বংশীয় অনার্ধয, তার- 
পর আর্ধ্য ; এই তিনে 'মাশয়া আধ্যানক বাঙ্গালী জাতির উৎপাত্ত হইয়াছে। 
সাক্সন-, ডেন: ও নম্মান- 'মাঁশয়া ইংরেজ জাঁন্ময়াছে। কিন্তু ইংরেজের গঠন 
ও বাঙ্গালীর গঠনে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে ।॥ টিউটন্‌ হউক বা নম্মনি- 
হউক, যতগ.ল জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগ-লই 
আর্ধযবংশীয় । বাঙ্গাল যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ 
আর্ধয, কেহ অনার্ধয ৷ "দ্বতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলশ্ডে 'টিউটন- ও ডেন- ও 
নম্মনি-, এই তিন জাতির রন্ত একনে মিশিয়াছে। পরস্পরের পাহত বিবাহাদ 
সম্বন্ধের দ্বারা মাঁলত হইয়া তাহা'দগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে । তিনে এক 
জাত দাঁড়াইয়াছে, বাছয়া 'তিনাটি পৃথক কারবার উপায় নাই । মোটের উপর 
এক ইংরেজজাতি কেবল পাওয়া যায়। িস্তু ভারতীয় আর্ধাদগের বর্ণ- 
ধাম্মত্হেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক: স্রোত 'মাঁশয়া একটি প্রবল প্রবাহে পাঁরণত 
হয় নাই ; আর্ধ্যসম্ভূত ব্রাঙ্ধণ অনার্ধযসম্ভূত অন্য জাত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক- 
রাহয়াছেন। যাঁদ কোন চ্থানে আর্ষেয অনার্যেয বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের 
দ্বারা সংমিশ্রণ ঘাঁটয়াছে, সেখানে সেই সংমশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য 
অনার্ধয হইতে আর একাঁট প্‌থক জাত হইয়া রাঁহয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার 
উদাহরণ । ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তাবক এক্ষণে 
যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বাল, তাহা'দিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী 
পাই। এক আর্য, 'দ্বিতীর অনার্ধ্য হিন্দু, তৃতীয় আব্যনার্ধয হিন্দু, আর 
[তিনের বার এক চতুর্থ জাত বাঙ্গালী মুসলমান । চার ভাগ পরস্পর হইতে 
পৃথক থাকে। বাঙ্গালীসমাজের 'নিয়ন্তরেই বাঙ্গালী অনার্য বা 'মাশ্রত 
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আর্ধ্য ও বাঙ্গালী মুসলমান ; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্ধ্য । এই জন্যে 
দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি আর্মীশ্রত আর্ধজ্যাত বাঁলয়াই বোধ হর এবং 
বাঙ্কালার ইতিহাস এক আর্ধযবংশীয় জাতির ইতিহাস বাঁলয়া 'লাখত হয় । 


বাহুবল ও বাক্যবল* 


সামাজিক দ:ঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত ইতিহাসে পারকীর্তত 
_-বাহহবল ও বাক্যবল ॥। এই দুই বল সম্বন্ধে আমার যাহ বাঁলবার আছে, 
তাহা বাঁলবার পব্রে সামাজিক দুঃখের উৎপাত্ত সদ্বন্ধে কিছ বলা আবশ]ক । 

মনুষ্যের দুঃখের কারণ 1তনাট £। (১) কতকগুলি দুঃখ জড়পদাথের 
দোষগুণঘাটত। বাহ্য জগৎ কতকগ্াল নিয়মাধীন হইয়া চালতেছে ; 
কতকগুলি শীন্তকত্তক শাসিত হইতেছে । মনব্য্যও বাহ্য জগতের অংশ) 
সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল শীল্তকত্তুক শাসিত। নৈসার্গক 'নরমসকল 
উল্লঙ্ঘন কারলে রোগাঁদতে কম্ট ভোগ কাঁরতে হয়, ক্ষুধাীপপাসায় পড়ত 
হইতে হয়, এবং নানাবধ শারীরিক ও মানাঁসক দুঃখভোগ করিতে হয় । 

(২) বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তজগংও আরও একাঁট মনুষ্যদু্রখের কারণ । 
কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ পরলত্রীতে দুঃখী । কেহ ইন্দ্িয়সংযমে সখা, 
কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম ঘোরতর দুঃখ । পাাথবীর কাব্যগ্রশ্থসকলের, এই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার । 

(৩) মনষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ । মনধ্য্য সুখী হইবার জন্য 
সমাজবদ্ধ হয় ; পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে আঁধকতর সুখী হইবে বালিয়া, 
সকলে 'মাঁলত হইয়া বাস করে । ইহাতে বশেষ উন্নীতিসাধন হয় বটে, 'কিস্তৃ 
অনেক অমঙ্গলও ঘটে । সামাঁজক দ্‌$খ আছে। দারিদ্র দুঃখ সামাঁজক 
দুঃখ । যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই । 

কতকগহাল সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল- যথা দারদ্লযু | ষেমন 
আলো হইলে, ছায়া তাহার আন_্ষাঙ্গক ফল আছেই আছে-তেমান সমাজবদ্ধ 
হইলেই দারিদ্যাদি কতকগযীল সামাজিক দুঃখ আছেই আছে ।%* এসকল 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, জ্যৈম্ঠ। 
কচ আলোকছায়ার উপমাঁট সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ । ইহা সত্য যে, এমত জগৎ 
আমরা মনোমধ্যে কঙ্পনা করিতে পার যে, সে জগতে আলোকদায়ী সূর্ধয 
[ভল্ন আর কিছুই নাই--সুতরাং আলোক আছে, ছায়া নাই । তেশাঁন আমরা 
এমন সমাজ মনে মনে কঃপনা কাঁরতে পার যে, তাহাতে সুখ আছে-_দুঃখ 
নাই। কিন্তু এই জগং আর সমাজ কেবল মনঃকম্পিত, আন্তশূন্য । 
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সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনও সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগনীল সামাজিক 
দুঃখ আছে, তাহা সামজের নিত্যফল নহে ; তাহা িবার্ধা, এবং তাহার উচ্ছেদ 
সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ । সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক 
দুঃখের উচ্হেদজন্য বহুকাল হইতে চোম্টত। সেই চেজ্টার ইতিহাস সভ্যতার 
ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনশীত ও রাজনীতি, এই দুইটি শাস্ত্ের 
একমান্ উদ্দেশ্য । 

এই 'দ্বাবধ সামাজিক দুঃখ, আমি কয়েকাঁটি উদাহরণের" দ্বারা বৃঝাইতে 
চেষ্টা করব । স্বাধীনতার হানি, একটি দ:ঃখ সন্দেহ নাই । কিন্তু সমাজে 
বাস কারলে অবশ্যই স্বাধীনতার ক্ষাত স্বীকার কাঁরতে হইবে । যতগ্দীল 
মনুষ্য সমাজসম্ভুত্ত, আমি, সমাজে বাস কাঁরয়া, ততগ্যীল মনুষ্যেরই 'কিয়দংশে 
অধান-_এবং সমাজের কত্তগণের বিশেষ প্রকারে অধীন । অতএব স্বাধীনতার 
হান একট সামাজক 'িত্যদুঃখ | 

স্বানুবার্ততা একাঁট পরম সুখ । স্বানংবার্ততার ক্ষাত পরম দুঃখ। 
জগদীশবর আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং মানাসক বাত্ত দিয়াছেন, 
তাহার স্ফ্যার্ততেই আমাদের মানাঁসক ও শারশীরক সুখ | যাঁদ আমাদের চক্ষু 
দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছ দোঁখবার আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ 
সুখ। চক্ষু পাইয়া যাঁদ আম চক্ষু চিরমবাদ্রুত রাখিলাম-_তবে চক্ষু সম্বন্ধে 
আম চিরদুঃখনী। যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন বস্তুসম্বন্ধে চক্ষু 
মুদ্রুত কারতে বাধ্য হইলাম-_দশ্য বস্তু দেখিতে পাইলাম না-__-তবে আমি 
1কয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী । আমি বাদ্ধব্ত্ত পাইয়াঁছ-_ব্াদ্ধর স্ফার্তই 
আমার সুথ। যাঁদ আম বাদ্ধর মার্জনে ও হ্বেচ্ছামত পারচালনে 1চরানাষদ্ধ 
হই, তবে বৃদ্ধিপচ্বন্ধে আমি চিরদুঃখী | যাঁদ বুদ্ধির পাঁরচালনে আমি কোন 
[দকে 'নাষদ্ধ হই,তবে আম সেই পাঁরমাণে বাদ্ধসন্বন্ধে দুঃখী । সমাজে থাকলে 
আমি সকল দশ্য বস্তু দেখতে পাই না-_সকুল দিকে বাঁদ্ধ পারচালনা কাঁরতে 
পাই না। মনৃষ্য কাটিয়া 'বজ্ঞান ?শাখতে পাই না-_-অথবা রাজপুরীমধ্যে 
প্রবেশ কাঁরয়া 'দিদক্ষা পারতৃপ্ত কারতে পাঁর না। এগীল সমাজের মঙ্গলকর 
হইলেও, স্বানুবার্ততার নষেধক বটে। অতএব এগদাল সামাজিক নিত্যদ7ঃখ | 

দারিদ্র্যের কথা পৃব্বেই বাঁলয়াছি। অসামাঁজ্ক অবস্থায় কেহই দারিদু 
নহে- বনের ফল-মূল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য ; নদীর জল, বৃক্ষের 
ছায়া, সকলেরই ভোগ্য । আহার্যয, পেয়ঃ আশ্রয়, শরীরধারণের জন্য বত- 
টুকু প্রয়োজনশয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা 
করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, এদের 
অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দাঁরদ্ু নহে । কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা 
দারদ্র্যশন্য । দারদ্যু তারতম্যঘাঁটত কথা; সে তারতম্য সামাইজিকতার 
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'নিতাকফল। দারপ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল । 

সামাঁজকতার এই এক জাতীয় ফল । যতাঁদন মনষা সমাজবদ্ধ থাঁকবে। 
ততাঁদন এ সকল ফল 'নবার্ধ নহে । কিন্তু আর কতকগীল সামাজিক দুঃখ 
আছে, তাহা আনত্য এবং 'নবার্ধয । এদেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ কারতে 
পারে না, ইহা সামাজক কুপ্রথা, সামাঁজক দুঃখ-নৈপার্গক নহে । সমাজের 
গাঁত ফারলেই এ দ,৫খ নিবারিত হইতে পারে । হিন্দসমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে 
এ দু৪খ নাই । স্ত্রীগণ যে সম্পাত্তর অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা 
[বিলাতী সমাজের একাঁট সামাঁজক দঃখ ; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনশীনর্গত 
এক ছত্রে ইহা 'নবার্ধ্য, অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই । ভারতবষাঁয়েরা যে 
স্বদেশে উচ্চতর রাজকাে নিষুন্ত হইতে পারে না, ইহা আর একটি নিবার্ধয 
সামাঁজক দুঃখের উদাহরণ । 

যে সকল সামাঁজক দ:ঃখ নিত্য ও আনবার্ধ;, তাহারও উচ্ছেদের জন্য 
মনুষ্য যত্পবান হইয়া থাকে । সামাজক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য যাহারা 
চোঁষ্টত, ইউরোপে, সোশিয়ালম্ট, কময্যানষ্ট: প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। 
স্বানববার্ততার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, মিল: 
“10610” নামক অপববর্ব গ্রন্হ প্রচার কারয়াছেন--অনেকের কাছে এই গ্রচ্ছ 
দৈবপ্রসাদ বাক্যস্বরূপ গণ্য । যাহা আনবার্ধ্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না: 
1 অনিবার্ধয দ্‌ঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। যেরোগ সাংঘাতিক, 
তাহারও চিকংসা আছে--যন্পণা কমান যাইতে পারে । সতরাং যাহারা 
সামাজিক নিত্য দুঃখ [নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহাদগকে বৃথা পাঁরশ্রমে রত 
মনে করা যাইতে পারে না। 

[নত্য এবং অপারহার্যয সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর 
সামাঁজক দুঃখগযীলর উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনাষ্যপাধ্য । সেই সকল দ৫খ 
নিবারণ জন্য মনষ্যসমাজ সব্বদাই ব্যস্ত । মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার 
ইতিহাস। 

বলা হইয্নাছে, সামাজিক নিত্য দুঃখসকল, সমাজ সংচ্ছাপনের অপারহার্যয 
ফল-_সমাজ হইয়াছে বাঁলয়াই সেগঠীল হইর্লাছে। 'কিল্তু অপর সামাজিক 
দুঃখগৃলি কোথা হইতে আইসে? সেগ্ীল সমাজের অপারহার্যয ফল না 
হইয়াও কেন ঘটে ৪ তাহার নিবারণ পক্ষে, এই প্রন্নের মীমাংসা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । 

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত । বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি 
ব.ঝাইতে হইবে-_নাঁহলে অনেকে বালতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার 
ণক? শান্তর আবাঁহত প্রয়োগকে অত্যাচার বাল । দেখ, মাধ্যাকর্ষণাদ যে 
সকল নৈপার্গক শান্ত, তাহা এক নিয়মে চাঁলতেছে, তাহার কখনও আধিক্য 
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নাই, কখনও অঞ্পতা নাই, ধাধবদ্ধ অন্ন্লঞ্বনীয় নিয়মে তাহা চাঁলতেছে ॥ 
কিন্তু যে সকল শান্ত মানৃষের হস্তে, তাহার এরূপ '্ছিরতা নাই। মনুষ্যের 
হস্তে শান্ত থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বাহত হইতে পারে এবং আঁবাহত হইতে 
পারে। যে পাঁরমাণে শীল্তর প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যাট সিদ্ধ হইবে, অথচ 
কাহারও কোন আনষ্ট হইবে না, তাহাই 'বাহত প্রয়োগ । তার আতিরিস্ত 
প্রয়োগ আঁবাহত প্রয়োগ । বারুদের যে শান্ত, তাহার 'বাহত প্রয়োগ শতবধ 
হয়, আবাহত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শীস্তর এই আতীরন্ত প্রয়ে।গই 
অত্যাচার । 

মনুষ্য শান্তর আধার । সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সৃতরাং সমাজও শাওর 
আধার । সে শান্তর 'বাহত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল- দৈনান্দন সামাজিক 
উন্নাতি। আঁবাহত প্রয়োগে সামাজিক দখ । সামাজিক শান্তর সেই আবাহত 
প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার | 

কথাটি এখনও পাঁরশ্কার হয় নাই । সামাঁজক অত্যাচার ত বুঝা গেল, 
1কন্তু কে অত্যচার করে ? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের 
সমবায় । এই সমবেত মনহষ্যগণ কি আপনাদগেরই উপর অত্যাচার করে? 
অথবা পরস্পরের রক্ষাথে যাহারা সমাজসম্বন্ধ হইয়াছে, তাহারাই পরস্পরে 
উৎপশড়ন করে ? তাই বটে, অথচ, ঠিক তাই নহে । মনে রাখিতে হইবে 
যে, শান্তরই অত্যাচার ; যাহার হাতে সামাজিক শান্ত, সেই অত্যাচার করে । 
যেমন গ্রহাঁদ জড়াঁপন্ডমান্রের মাধ্যাকর্*ণশান্ত কেন্দ্রনিহিত, তেমান সমাজেরও 
এক প্রধান শান্ত, কেন্দ্রীনাহত । সেই শান্ত- শাসনশান্ত ;) সামাজিক কেন্দু 
_ রাজা বা সামাঁজক শাসনকত্তগণ । সমাজরক্ষার জন্য, সমাজের শাসন 
আবশ্যক । সকলেই শাসনকত্তা হইলে, অনিময়, এবং মতভেদ হেতু শাসন 
অসম্ভব । অতএব শাসনের ভার, সকল সমাজেই এক বা ততো'ধক ব্যান্তর 
উপর ?নহিত হইয়াছে । তাঁহারাই সমাজের শাসনশান্তধর__সামাজিক কেন্দ্ু । 
তাঁহারাই অত্যাচার । তাঁহারা মনুষ্য ; মনুষ্যমান্রেরই ভ্রান্ত এবং আত্মাদর 
আছে । ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা সেই সমাজপ্রদত্ত শাসনশান্ত, শাসতব্যের উপরে 
আঁবাহত প্রয়োগ করেন । আত্মাদরের বশীভূত হইরাও তাঁহারা উহার আবাহত 
প্রয়ে'গ করেন। 

তবে এক সম্প্রদায় সামাজক অত্যাচারীকে পাইলাম । তাঁহারা রাজপুরুষ 
-_ অত্যাচারের পান্ন সমাজের অবশিষ্টাংশ,। “কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের 
অত্যাচারী কেবল রাজা বা রাজপুরুষ নহে । 'যিনিই সমাজের শাসনকর্তা, 
[তিনিই এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী । প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্গণগণ, রাজ- 
পুরুষ বাঁলয়া গণ্য হয়েন না, অথচ তাঁহারা সমাজের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন । 
আর্ধসমাজকে তাঁহারা যে দিকে ফিরাইতেন ঘুরাইতেন, আর্ধসমাজ সেই 
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দকে 'ফাঁরত ঘারত । আর্ধযসমাজকে তাঁহারা যে শিকল পরাইতেন, অলঙ্কার 
বালা আর্ধাসমাজ সেই শিকল পারত। মধ্যকালিক ইউরোপের ধধ্ম যাজকগণ 
সেইরূপ ছিলেন-_-রাজপ,ুরূষ নহেন, অথচ ইউরোপনীয় সমাজের শাসনকন্তা, 
এবং ঘোরতর অত্যাচারী । পোপগ্ণ ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক বিদ্দ; 
ভামর রাজা মান্র, 'কন্তু তাঁহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার 
কারয়া গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেণ্ট: লিও বা আদুয়ান ইউরোপে যতটা 
অত্যাচার করিয়া 'গিরাছেন, দ্বিতায় ফিলিপ: বা চতুদ্দশ লুই, অষ্টম হেনরণ 
বা প্রথম চারল-প: ততদুর কারতে পারেন নাই । 

কেবল রাজপ.রুষ বা ধর্্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলন্ডে 
এক্ষণে রাজা 'রাজ্জী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন-_শাসনশান্ত 
তাঁহ।র হস্তে নহে । একণে প্রকৃত শাসনশাস্ত ইংল্ডে সংবাদ পত্রলেখকাঁদগের 
হস্তে। সুতরাং ইংলশ্ডের সংবাদপন্ললেখকগণ অত্যাচারী । যেখানে সামাজক 
শীস্ত, সেইখানেই সামাজিক অত্যাচার । 

কন্তু,সমাজের কেবল শাসনকত্তা এবং বিধাতৃণ অত্যাচারী, এমত নহে। 
অন্য প্রকার সামাজক অত্যাচারী আছে। যে সকল বিষয়ে রাজ্যশাসন নাই, 
ধর্মশাসন নাই, কোন প্রকার শাসনকর্তার শাসন নাই-_-সে সকল বিষয়ে সমাজ 
কাহার মতে চলে? আঁধকাংশের মতে । যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে 
কোন গোলই নাই-_ কোন অত্যাচার নাই । কিন্তু এরূপ এঁকমত্য আত ধিরল। 
সচরাচরই মতভেদ ঘটে । মতভেদ ঘাটলে, আঁধকাংশের যে মত, অক্পাংশকে সেই 
মতে চাঁলতে হয় । অন্পাংশ 'ভিন্নমতাবলদ্বী হইলেও, আঁধকাংশের মতানুসারে 
কার্ধযকে ঘোরষত দুঃখ বিবেচনা কারলেও, তাহাদিগকে অধিকাংশের মতে 
চলিতে হইবে । নাহলে অধিকাংশ অল্পাংশকে সমাজবাহত্কৃত করিয়া দি'ব-_ 
বা অন্য সামাঁজক দণ্ডে পীঁড়ত কারবে। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার । 
ইহা অঙ্পাংশের উপর আঁধকাংশের অত্যাচার বাঁলয়া কাঁথত হইয়াছে । 

এদেশের আঁধকাংশের মত ষে, কেহ হিন্দবংশজ হইয়া বিধবার [ববাহ দিতে 
পারিবে না বা কেহ হিন্দ:বংশজজ হইয়া সমদদ্র পার হইবে না। অঞ্পাংশের 
মত, বিধবার ববাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং ইংলপ্ডদর্শন পরম ইন্টসাধক। 
কিন্তু যাঁদ এই অজ্পাংশ আপনাদ-গ্রর মতান;সারে কার্ধ্য করে-_বধবা কন্যার 
বিবাহ দের বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা আঁধকাংশকনক সমাঞবাহক্কৃত 
হয়। ইহা আঁধঙ্কাংশকর্তক.অক্গপাংশের উপর সাধাজক অত্যাচার | 

ইংলশ্ডে আঁধকাংশ লোক খ্রীত্টভন্ত এবং ঈণ্বরবাদী। যে অনধম্যরবাদগ 
বা ধীণ্টধর্ম ভান্তশূন্য, সে সাহস কারয়া আপনার আবিশ্বাস ব্যন্ত কাঁরতে 
পারে না। ব্যন্ত কাঁরলে, নানা প্রকার সামাজিক পাড়ায় পণীড়ত হয় । মিল: 
জন্মাবাঁচ্ছমে আপনার অভান্ত ব্যন্ত কারতে পারলেন না )ব্যন্ত না কারয়াও, 
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কেবল সন্দেহের পান্র হইয়াও, পা!ল'য়ামেন্টে আভিষেক-কালে অনেক 'বিদ্লাবব্রত 
হইয়াঁছলেন এবং মৃত্যুর পর অনেক গাল খাইয়াঁছলেন। ইহা ঘোরতর 
সামাঁজক অত্যাচার । 

অতএব সামাজক অত্যাচার দুই শ্রেণীভুন্ত ; এক, সমাজের শাস্তা এবং 
শবধাতগণ ; "দ্বিতীয়, সমাজের আঁধক।ংশ লোক । ইহাদিগের অত্যাচারে 
সামাঁজক দ.$খের উৎপাত্ত। সেই সকল সামাঁজক দুঃখ, সমাজের অবনাঁতর 
কারণ। তাহার নিরাকরণ মনুষ্যের সাধ্য এবং অবশ্য কর্তব্য । ফি কি 
উপায়ে, সেই সকল অত্যচারের নিরাকরণ হইতে পারে ? 

দুই উপণ্য় ) বাহুবল এবং বাক্যবল। 

বাহুবল কাহাকে বাল, এবং বাক্যবল কাহাকে বাল, তাহা প্রথম বুঝাইব। 
তৎপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব এবং এই দই বলের প্রভেদ ও তারতম্য 
দেখাইব। 

কাহাতুকও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বল ব্যাঘ্র হারণাঁশশংকে হনন 
কারয়া ভোজন করে, আর যে বলে অগ্তাঁলজ: বা সেডান: জিত হইয়াছিল, তাহা 
একই বল ;_-দইই বাহ্‌বল। আম গলাখতে লাঁখতে দেখিলাম, আমার 
সম্মূথে একটা টিকটিকি একটা মাঁক্ষকা ধাঁরয়া খাইল--সসবস্স- হইতে 
আলেকজণ্ডর্‌ রমানফ: পর্য্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য চ্ছাঁপত কারয়াছে_ রোমান 
বা মাকিদনীয়, খশ্্র বা খাঁলফা, রুসং বা প্রুস্‌ যান যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত 
বা রাঁক্ষত কারয়াছেন, তাঁহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত টিকটিকির বল, একই বল 
_বাহ্‌বল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দিব লৃঠ করিয়া লইয়া গেল__ 
আর কালামুখী মাজ্জাওরী ইদুর মুখে করিয়া পালাইল--উভয়েই বীর-_ 
বাহ্‌বলে বীর । সোমনাথের মাঁচ্দরে, আর আমার বস্ত্রচ্ছেদক ইন্দ;রে প্রভেদ 
অনেক স্বীকার কার ;_ কিন্তু মহদ্মদের লক্ষ পৈনিকে আর একা মাজ্জাঁবীতেও 
প্রভেদ অনেক । সংখ্যা ও শরশরে প্রভেদ-_বীষ্যে প্রভেদ বড় দোখ না। 
সাগরও জল-শাশরাবন্দও জল | মহদ্মদের বীর্য্য, ও টিকাঁটাক বিড়ালের 
বীর্ধয, একই বীর্ঘয। দুইই বাহ্‌বলের বীর্য । পাঁথবীর বীরপুরুষগ্ণ 
ধন্য ! এবং তাঁহাদিগের গুণকীর্তনকারশ হাতবুত্তলেখকগণ-_-হেরডোটস- 
হইতে কে ও 'কিঙলেক- সাহেব পর্য্যন্ত-_-তাঁহারাও ধনা। 

কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে, কেবল বাহ,.বলে কখনও কোন সাম্রাজ্য 
চ্ছাঁপিত হয় নাই-_কেবল বাহুবলে পাণিপাত সেডান 'জিত হয় নাই-কেবল 
বাহুবলে নাপোলেয়ন: বা মার্লবর বীর নহে। স্বীকার কার, 'কছু কৌশল 
__অথাধ বুছ্ধিবল- বাহুবলের সঙ্গে সংয,ন্ত না হইলে কার্যকারিতা ঘটে না। 
কিন্তু ইহা কেবল মনুষ্যবীরের কাষেযে নহে__কেহ কি মনে কর যে, বিনা 
কৌশলে 'টিকাঁটাক মাছি ধরে, কি বিড়াল ই'দর ধরে? ব্াদ্ধিবলের সহযোগ 
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ভিন্ন বাহুবলের স্ফযার্ত নাই- এবং বাদ্ধবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই 
স্ফূর্ত নাই। 

অতএব ইহা.স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মন_ষ্যগণ 
উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থ সাধন করে, তাহাই বাহুবল । প্রকৃত পক্ষে ইহা পশহবল,. 
কল্তু কার্যে সব্বক্ষম এবং সব্বন্ুই শেষ নিষ্পাতিস্ছল । যাহার আর কিছুতেই 
নিদ্পাত্ত হয় না--তাহার নিথ্পাত্ত বাহুবলে । এমন গ্রান্ছ নাই যে, ছযীরতে 
কাটা যায় না--এমত প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না । বাহুবল ইহজগতের 
উচ্চ আদালত-_সকল আপসিলের উপর আপখল এইখানে ; ইহার উপর আর 
আপশল নাই। বাহুরল- পশুর বল;ক্তু মনুষ্য অদ্যাপ কিয়দংশে পশ., 
এজন্যে বাহুবল মনৃষ্যের প্রধান অবলম্বন । 

কন্তু পশুগণের বাহুবল এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ 
আছে। পশহগণের বাহুবল 'নিত্য ব্যবহার কাঁরতে হয়-_মনহষ্যের বাহুবল 
নত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই । ইহার কারণ দুইটি । বাহুবল অনেক পশং- 
গণের একমার উদরপার্তির উপায় । দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রান্ত বাহুবলে 
বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পৃব্ৰে প্রয়োগ-সন্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না 
এবং সমাজবদ্ধ নহে বাঁলয়া বাহংবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ কাঁরতে পারে 
না। উপন্যাসে কাথত আছে যে, এক রনের পশদগণ, কোন সিংহ কত্তক বন্য 
পশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, 
প্রত্যহ পশগণের উপর পীড়ন কারবার প্রয়োজন নাই--একাটি একটি পশু 
প্রত্যহ তাঁহার আহার জন্য উপাচ্ছত হইবে । এন্থলে পশ্দথণ সমাজানিবন্ধ 
মনষ্যের ন্যার় আচরণ কারল--সিংহকর্ত:ক বাহুবলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ 
কারল। মনুষ্য বুদ্ধ দারা বুঝতে পারে যে, কোন: অবস্থায় বাহুবল 
প্রধূন্ত হইবার সম্ভাবনা এবং সামাঁজক শঙ্খলের দ্বারা তাহার নিরারণ 
কাঁরতে পারে । রাজা মান্ুই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহবলপ্রয়োগের 
দ্বারা তাহা'দগকে প্রজাপণীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই 
এক লক্ষ সৌনক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্জঞার বিরোধ তাহাদের কেবণ 
ধ্বংসের কারণ হইবে । অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ-সদ্ভাবনা দেখিয়া, 
রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহ্‌বলও প্রযুন্ত হয় না। অথচ বাহ্‌বল 
প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এ'দকে এই এক লক্ষ্যসৈন্য যে 
রাজার আচ্ঞাধনন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনযগ্রহ। প্রজার 
অঞ্থযে রাজার কোষগত বা প্রঙ্জার অন:গ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু 
সামাজক নিয়মের ফল । অতএব এস্থলে বাহুবল ষে প্রধ-স্ত হইল না, তাঁহার 
মৃখ্য কারণ মনহয্যের দরদযান্ট, গৌণ কারণ সমাজবজ্ধন । 

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণাঁট ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক 
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অত্যাচারযে যে বলে নরাকৃত হয, তাহার আলোচনায় আমরা প্রব-ত্ত ৷ 
সমাজনিবন্গ না হইলে সামাঁজক অত্যাচারের আগ্তত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল 
সামাজিক অবস্হার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, ?বকীতর কারণান:- 
সম্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে । 

ইহা বাঁঝতে পারা গিয়াছে যে, এইর]প কারলে আমাঁদিগের শাসনের জন্য 
বাহ,বল প্রযংন্ত হইবে -এই 'বি*বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল । 
কিন্তু মনুষ্যের দূরদ্া্ট সকল সময়ে সমান নহে-_সকল সময়ে বাহুবল 
প্রয়োগের অশত্কা করে না। অনেক সময়েই যাহারা সমাজের মধ্যে তশক্ষা- 
দৃষ্ট, তাঁহারাই বাীঝতে পারেন যে, এই এই অবস্হায় বাহুবল প্রয়োগের 
সম্ভাবনা । তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্হা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাতে 
বঝে! বঝেষে, যাঁদ আমরা এই সময়ে কর্তব্য সাধন না কার, তবে 
আমা'দিগের উপর বাহবলপ্রয়োগের সস্ভাবনা । বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে 
কতকগতীল অশুভ ফলের সম্ভবনা । সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা কাঁরয়া 
যাহারা বিপরীত পধগামন, তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে । 

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পর্ীড়ত করে, তখন সেই 
পখড়ন নিবারণের দুইটি উপায় । প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ । যখন রাজা 
প্রজাকে উৎপাঁড়ন কাঁরয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ 
করে। কখনও কখনও রাজাকে যাঁদ কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরপ 
উৎপণীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহ্‌বল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার 
হইতে নিরস্ত হয়েন । 

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয্লাছিলেন, 
তাহা সকলে অবগত আছেন । তাঁহার পনুত্র দ্বিতীয় জেমস-, বাহুবল প্রয়োগের 
উদ্যম দেখিয়াই দেশ পাঁরত্যাগ কারলেন । কিন্তু এরপ বাহুবল প্রয়োগের 
প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহ্‌ৃবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট । অসীম প্রতাপ- 
শাল ভারতীয় ইংরেজগণ যাঁদ বুঝেন যে, কোন কাধে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট 
হইবে, তবে সে কার্ষে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭'৫৮ সালে দেখা গিয়াছে, 
ভারতীয় প্রঙ্গাগণ বাহহবলে তাঁহাঁদগের সমকক্ষ নহে । তথাপি প্রজার সঙ্গে 
বাহুবলের পরধক্ষা স.খদায়ক নহে । অতএব তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগের 
আশঙ্কা দোখ:ল বাঞ্িত পথে গাঁত করেন না। 

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারলেই, 'বনা প্রযোগে বাহ?বলের 
কার্ধ্য সিদ্ধ হয় ৷ এই প্রবাত্ত বা [নবত্দায়নন শান্ত আর একাঁট "দ্বতীয় বল। 
কথায় বুঝাইতে হয় । এই জন্য আম ইহাকে বাক্যবল নাম 1দয়াছ। 

এই বাক্যবল আতশয় আদরণায় পদার্থ । বাহুবল মন[ষ্যসংহার প্রভাতি 
1বাবধ আঁনম্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল 'বনা রন্তপাতে, না অস্্াঘাতে, 
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বাহুবলের কার্য সঙ্ধ করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্র্লাগ 
লক্ষণ ও াবধান ক প্রকার, তাহা [বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্তব্য । 
[বশেষতঃ এতদ্দেশে । অস্মদ্দেশে বাহুবল প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই-- 
বগ্ডমান অবস্থায় অকর্তব্যও বটে । সামাঞ্জক অত্যাচার নিবারণের বাকাবল 
একমাতত উপায় । অতএব বাক্যবলর বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন । 

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্্বংশে শ্রে্ধ। এপর্যন্ত বাহুবলে 
পাথবীর কেবল অবনা হই সাধন কাঁরয়াছে--যাহা কিছু উন্নাতি ঘাঁটয়াছে, 
তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছ? উল্নাতি ঘাঁটয়াছে, তাহা বাক্যবলে । 
সমাজনীীত. রাজনীতি, ধন্মনশীতি, সাহত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নাত 
ঘাঁটয়াছে, তাহা বাক্যবলে । 'যাঁন বস্তা, যান কাব, ধান লেখক --দার্শানক, 
বৈজ্ঞানিক, নণী এবেত্তা, ধর্্মবেততা, ব্যবস্হাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বল । 

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্য- 
বলের পাঁরণ ম বা তদথেই ব।ক্যবল প্রযযুস্ত হয় । মনুষ্য কতক দূর পশ.চারন্র 
পারত্যাগ কারয়া উল্লতাবস্হায় দাঁড়াইয়াছে ॥ অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত 
না হইয়াও, সংকম্মনিচ্ঠানে প্রবৃত্ত । যাঁদ সমগ্র সমাজের কখনও এক কালে 
কোন বিশেষ সদনুজ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সৎকার্ধ্য অবশ্য অন:ম্ঠিত 
হয়। এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবাঁত্ত কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত 
ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যান্তগণ তাহাদিগকে শিক্ষা 
দেন। সেই শিক্ষাদায়িনণী উপদেশমালা যাঁদ যথা'বাহত বলশালিন+ হয়, তবেই 
তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গমতা হয় ॥। যাহা সমাজের একবার হাদগত হয়, সমাজ 
আর তাহা ছাড়ে না--তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । উপদেশবাক্যবলে আলোড়ত 
সমাজ 'বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবল এইরূপ যাদশ সামাজিক ইন্ট সাঁধত 
হয়, ব'হুবলে তাদ্‌শ কখনও ঘাঁটবার সম্ভাবনা নাই । 

মূসা, ইসা, শাক্যাসংহ প্রভৃতি বাহ্‌বলে বলী নহেন-_বাক্যবীর মান্। 
[কিন্তু ইসা, শাক্যাঁসংহ প্রভাীতর দ্বারা পাঁথবীর যে ইন্ট সাঁধত হইয়াছে, 
বাহুবলবীবগণ কত্তর্ক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন 
সমাজের ইন্ট সাধন হয় না, এমত নহে । আত্মরক্ষার জন্য বাহবলই শ্রেষ্ঠ । 
আমৌরকায় প্রধান উন্নাতসাধনকর্তা বাহুবলবীর ওয়াশিংটন । হলণ্ড্‌ বেল- 
গজয়মের প্রধান উন্নাতসাধনকর্তা বাহ্‌বলবীর অরেঞ্জের উহীলয়ম্‌। ভারতবর্ষের 
আধাঁনক দুর্গতির প্রধান কারণ-_বাহ্‌বলের অভাব । কিন্তু মোটের উপর 
দেখতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইম্ট 
সাধত হইয়াছে । বাহ্‌বল পশুর বল--বাক্যবল মনষ্যর বল। কিন্তু 
কতকগুলা বাঁকতে পারলে বাক্যবল হয না।_-বাক্যের বলকে আম বাক্যবল 
বাঁণতোঁছ না। বাক্যে যাহা ব্যন্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বাঁলতোছি। 
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চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগাঁতক তত্বরসকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভুত করেন__ 
বন্তা তাহা বাক্যে লোকের হ্বদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে 
বাক্যবল বাঁলতোছ। 
অনেক সময়েই এই বল একধারে নিহিত--কখন কখন বলের আধার পুথক.- 
ভূত। একান্ত হউক, পৃথকভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল । 
(অসম্পূর্ণ ) 


বাঙ্গালা ভাবা 
1লাখন্বার ভাষা 


প্রায় সকল দেশেই 'লাখত ভাষা এবং কাথত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে 
সকল বাঙ্গালী ইংরোঁজ সাহিত্যে পারদশীঁ, তাঁহারা একজন লগ্ডনশী ককননী 
বা একজন কৃষ্ণকের কথা সহজে বুঝিতে পাবেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক 'দন 
বাস কারয়া বাঙ্গালীর সাহত কথাবান্তা কাঁহতে কাঁহতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা 
শাঁখয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বাঁঝতে পারেন না। 
প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকতে, আদ্দী বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, 
এবং সেই প্রভেদ হইতে আধ্রীনক ভারতবধাঁয় ভাষাসকলের উৎপাত্ত । 

বাঙ্গালার র্লাথত এবং কাঁথত ভাষার যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অনান্র তত 
নহে । বাঁলতে গেলে, কিছ কাল পব্বরে দুইটি পথক- ভাষা বাঙ্গালায় 
প্রচালত ছিল । একটির নাম সাধুভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা । একটি 
গলাঁখবার ভাষা, 'দ্বিতশয়াট কাঁহবার ভাষা । পুহন্তকে প্রথম ভাষা? ভিন্ন, 
ধদ্বতশয়াটর কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রগালত সংস্কৃত 
শব্দসকল বাঙ্গালা ক্লিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযন্ত হইত। যে শব্দ 
আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ কারবার তাহার কোন আঁধকার 'ছিল 
না। লোকে বুঝুক বা নাব,ঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহ । অপর ভাষা 
সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে। 

গদ্য** গ্রন্হাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছ? ব্যবহার হইত না। তখন 





* বঙ্গদশ'ন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ । 

+% পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রাত । আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কাঁথত ভাষাই 
আধক পাঁরমাণে ব্যবহার হইত-_-এখনও হইতেছে । বোধ হয়, আজ কাল 
সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পৃব্বাপেক্ষা আঁধক পারমাণে প্রবেশ করিতেছে ; 
চণ্ডখদাসের গত এবং ব্রজাঞঙ্জানা কাব্য, অথবা কীত্তবাঁসি রামায়ণ এবং বৃতর- 
সংহার তুলনা কাঁরয়া দোৌখলেই বুঝিতে পারা যাইবে । এ সম্বন্ধে যাহা 
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প্াস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসান্মশীদগ্ের হাতে ছল। অন্যের বোধ ছিল যে, ষে 
সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্হ প্রণয়নে তাহার কোন আঁধকার নাই, সে 
বাঙ্গালা 'লাখতে পারেই না। যাঁহারা ইংরোজতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা 
লাঁখিতে পাঁড়তে না জানা গৌরবের মধে গণ্য করিতেন । সুতরাং বাঙ্গালায় 
রচনা ফোঁটা-কাটা অনস্বারবাীদগের একচোটয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই 
তাঁহাঁদগের গৌরব । তাঁহারা ভাবতেন, সংস্কৃতেই তবে ব:ঝি বাঙ্গালা ভাষার 
গৌরব ; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্তীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ূক না 
বাড়,ক, ওজনে ভার সোনা অঙ্গে পারলেই অলও্কার পরার গৌরব হইল, এই 
গ্রন্হকর্তারা তেমান জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দ:ব্বোধ্য 
সংস্কৃতবাহ্‌ল্য থাকলেই রচনার গৌরব হইল। 

এইরতপ সংস্কতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য 
অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপারচিত হইয়া রাহল। 
টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত কারলেন। তিনি 
ইংরোজিতে স্দাশাক্ষত। ইংরোজতে প্রচালত ভাষার মাহমা দেখিয়াছিলেন 
এবং বৃঝিয়াছলেন । তান ভাবলেন, বাঙ্গালা প্রচালত ভাষাতেই বা কেন 
গদ্যগ্রচ্হ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, 'তাঁন সেই 
ভাষায় “আলালের ঘরের দুলাল” প্রণয়ন করিলেন । সেই দিন হইতে 
বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই 'দিন হইতে শঃঙ্ক তরঃর মূলে জীবনবার 
নাষস্ত হইল । 

সেই দিন হইতে সাধূভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই 
বাঙ্গালা গ্রচ্ছ প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দৌখয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন 
হইয়া উঠিলেন ; অপর ভাষা, তাঁহাঁদগের বড় ঘৃণ্য । মদ্য, মুরগী, এবং 
টেকচাঁদ বাঙ্গালা এককালে প্রচালত হইয়া ভট্টাচার্যযগোষ্ঠীকে আকুল কারয়া 
তাঁলল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সামালোচকেরা দই সম্প্রদায়ে বিভন্ত 
হইয়াছেন। এক দল খাঁট সংস্কৃতবাদী- যে গ্রন্হে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন 
অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘণার যোগ্য । অপর 
সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকাঁচ বাঙ্গালা নহে । উহা আমরা কোন 
গ্রন্হে ব্যবহার করিতে 'দিব না ॥ যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচগলত, যাহাতে 
বাওগালার নিত্য কার্যয সকল সম্পাঁদত হয়; ধাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, 





গলাঁখত হইল, তাহা কেবল বাঞ্গালা গদ্য সম্বত্ধেই বর্তে। যাহারা সাহত্যের 
ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেচ্ঠ, 
এবং সভ্যতার উন্নাত পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্যকরণ॥। অতএব পদ্যের 
রখাঁত ভিন্ন হইলেও, এই প্রবঞ্ধের প্রয়োজন কাঁমল না । 
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* তাহাই বাঙ্গালা ভাষা--তাহাই গ্রন্হাদর ব্যবহারের যোগ্য । আঁধকাংশ 
স্বা্শাক্ষত ব্যান্ত এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুত্ত । আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক 
মখপান্রের উীন্ত এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া চ্ছুল বিষয়ের মীমাংসা কারতে 
চেষ্টা কারব। 

সংস্কৃতবাদ? সম্প্রদায়ের মূখপান্রস্বরপ আমরা রামগাঁত ন্যায়রত্ব মহাশয়কে 
গ্রহণ কারতোছি ৷ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকতে আমরা 
ন্যায়ত্ব মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপান্রস্বরূপ গ্রহণ কারলাম, ইহাতে 
সংস্কৃতবাদখীদগের প্রীত কিছু আঁবচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। 
ন্যায়র্ব মহাশয় সংস্কৃতে স্াশাক্ষিত, কিন্তু ইংরোজ জানেন না- পাশ্চাত্ত্য 
সাহত্য তাঁহার গনকট পাঁরাচিত নহে । তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহত]বষয়ক 
প্রস্তাবে ইংরোজ 'বদ্যার একটু পাঁরচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ব মহাশয় 'কছ7 লোক 
হাসাইয়াছেন ।* আমরা সেই গ্রন্হ হইতে সিদ্ধ কারতোছ যে, পাশ্চাত্য 
সাহত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ব মহাশয় তাহাতে বাত । 
যাঁন এই সুফলে বাত, 'বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই যে আঁধক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয় । কিন্তু দুভগ্যিবশতঃ যে 
সকল সংস্কৃতবাদ" পাণ্ডতাঁদগের মত আধকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই 
মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্ছে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই । সুতরাং তাঁহাদের 
কাহারও নাম উল্লেখ কারতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্র মহাশয় 
স্বপ্রণীত উত্ত সাহত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগ্ল 'লাপবদ্ধ কাঁরয়া 
রাঁখয়াছেন । এই জন্যই তাঁহাকে ও সম্প্রদায়ের মূখপান্রস্বরপ ধারতে হইল । 
তান “আলালের ঘরের দুলাল” হইতে কিরদংশ উদ্ধৃত কাঁরয়া 'লাখয়াছেন 
যে, “এক্ষণে জঙ্ঞাস্য এই যে, সব্বাঁবধ গ্রন্ছরচনায় এইরংপ ভাষা আদর্শস্বর্প 
হইতে পারে কি না? আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের 
দুলাল বল, হ্‌তোমপেচা বল, মণাঁলনী বল-_পত্বী বা পাঁচ জন বয়স্যের 
সাহত পাঠ করিয়া আমোদ কাঁরতে পারি-িস্তু পিতাপুনে একন্র বাঁসয়া 
অসঞ্কুচিতমূখে কখনই ও সকল পাঁড়তে পারি না। বর্ণননয় বিষয়ের লজ্জা- 





* যে, যে গ্রন্হ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার 'বদ্যা নাই, সেই গ্রচ্হে ও সেই 
বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গাল লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের 
স্বর্‌প হইয়াছে । 'যাঁন একছন্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই, তিনি ঝাড় ঝুঁড় 
সংস্কৃত কাঁবতা তুঁলয়া স্বীয় প্রবন্ধ উত্জবল করিতে চাহেন ; 'যাঁন এক বর্ণ 
ইংরোঁজ জানেন না, 'তাঁন ইংরোজ সাহত্যের বিচার লইয়া হহলচ্ছুল বাঁধাইয়া 
দেন। যান ক্ষুদ্র গ্রন্হ ভিন্ন পড়েন নাই--তিনি বড় বড় গ্রন্ছ হইতে অসংলগ্ন 
কোটেশ্যন কাঁরয়া হাড় জবালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল । 
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জনকতা উহা পাঁড়তে না পাঁরবার কারণ নহে; এ ভাষারই কেমন একর;প, 
ভগ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ কাঁরতে লজ্জা বোধ হয় । পাঠকগণ ! 
যাদ আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের প.্স্তকনিব্বাচনের ভার হয়, আপনারা 
আলাল ভাষায় লিখিত কোন পাস্তককে পাঠ্যরপে নিদ্দেশ করিতে পারবেন 
1ক 2- বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারবেন না ?- ইহার উত্তরে অবশ্য 
এই কথা বাঁলবেন যে, ওর্‌প ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয়ঃ এবং উহা সব্বসমক্ষে 
পাঠ কারতে লজ্জা বোধ হয় । অতএব বাঁলতে হইবে যে, আলালী ভাষা 
সম্প্রদারবিশেষের বিশেষ মনোরাঞ্জকা হইলেও, উহা সব্বাবধ পাঠকের পক্ষে 
উপয্যস্ত নহে । যাঁদ তাহা না হইল, তবে আবার 'জজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এরূপ 
ভাষায় গ্রন্ছরচনা করা উঁচত কি না £-_আমাদের বোধে অবশ্য উচিত । যেমন 
ফলারে বাঁসয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহবা একরপ বিকৃত হইয়া যায় 
--মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্রা মূখে না দিলে সে বিকীতির নিবারণ 
হর না, সেইর্‌প কেবল 'বিদ্যাসাগরশ রচনা শ্রবণে কংণণর যে একর:প ভাব 
জন্মে, তাহার পাঁরবর্তন করণাথ* মধ্যে মধ্যে অপরাবধ রচনা শ্রবণ করা পাঠক- 
দিগের আবশ্যক |” 

আমরা ইহাতে বুঁঝতোঁছ যে, প্রচালত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ব 
মহাশয়ের প্রধান আপান্ত যে, পিতা পত্রে একত্রে বাঁসয়া এরূপ ভাষা 
ব্যবহার করিতে পারে না। ব.ঝিলাম যে, ন্যায়রত্ব মহাশয়ের বিবেচনায় 
পিতা পনুন্নে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্তব্য ; প্রচলিত ভাষায় 
কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চাঁললে বোধ হয়, ইহার পর শনব 
যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহবার সময় বাঁলবে, “হে মাতঃ, খাদ্যং দোহ 
মে” এবং ছেলে বাপের কাছে জ,তার আবদার কারবার সময় বাঁলবে, *“ছ.ম্নয়ং 
পাদুকা মদীয়া ৮ ন্যায়রত্ধ মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার 
কাঁরতে লঙ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষপ্রদ ধিবেচনা করেন না, 
ইহা শহানয়া তাঁহার ছান্রদগের জন্য আমরা বড় দুগাখত হইলাম । বোধ 
হয়, তান স্বীয় ছান্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লঙ্জ।বশতঃ দেড়গজী সমাস- 
পরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবধ 
শিক্ষায় আধক বিদ্যা উপার্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের 
চ্ছুল বাাদ্ধতে ইহাই উপলাব্ধ হয় যে, যাহা বাঁঝতে না পারা যায়, তাহা 
হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরপ বোধ আছে যে, সরল 
ভাষাই শিক্ষাপ্রদ । ন্যায়রত্ধ মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে 
বিবেচনা কাঁরয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির কারতে পারলাম না । 
বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রাত তাঁহার বীতরাগের 
কারণ নহে । আমরা আরও বিস্মিত হইগা দোখলাম ধে, তান স্বয়ং হয 
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ভাষায় বাঙ্গালা সাহত্যবিষয়ক প্রস্তাব 'লাঁখয়াছেন,তাহাও সরল প্রচালত ভাষা । 
টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই. প্রভেদ কেবল 
এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্বে কোন রঙ্গরস নাই । তিনিষে 
বালয়াছেন যে, পিতাপুনে একত্র বাঁসয়া অসগ্কুঁচিত মুখে টেকচাঁদশ ভাষা 
পাঁড়তে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে । বাঙ্গালা- 
দেশে পিতা-পুুন্রে একর বাঁসয়া রঙ্গরস পাঁড়তে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক 
অতটকু বুঝিতে না পারয়াই 'বদ্যাসাগরশী ভাষার মাহমা কীর্তনে প্রবন্ত 
হইয়াছেন ৷ ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যাঁদ ভন্রাচার্যয মহাশয়াদগের 
মত হয়, তবে তাহারা সেই বিষয়ে যত্সবান- হউন । কিন্তু তাহা বাঁলয়া অপ্রচগালত 
ভাষাকে সাহত্যের ভাষা কাঁরতে চেষ্টা কারবেন না। 

ন্যায়রত্ব মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর আঁধক কাল হবণ কারবার 
আমাদিগেব ইচ্ছা নাই । আমরা এক্ষণে সাশাক্ষত অথবা নবা সম্প্রদায়ের 
মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই । এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একর্‌প নহে। 
ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে, তাঁহারা গকছু বাড়াবাড়ি কাঁরতে প্রস্তুত । 
তন্মধো বাবু শামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কাঁলকাতা রিভউতে বাঙ্গালা 
ভাষার 'বিষয়ে একট প্রবন্ধ 'লাখয়াছিলেন । প্রবন্ধাঁট উৎকৃষ্ট । তাঁহার মত- 
গুলি অনেক স্থলে সসঙ্গত এবং আদরণীয় । অনেক চ্ছলে তিন কিছ বেশী 
গিয়াছেণ । বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রাত ভাহার কোপদর্ন্ঠ। 
বাঙ্গালায় 'িঙ্গভেদ তান মানেন না । পাাঁথবী যে বাঙ্গালায় -ন্ীলঙ্গবাচক 
শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য | বাঙ্গালার সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল । বাঙ্গালায় তিনি 
“জনৈক 'লাখতে 'দিবেন না । ত্ব প্রত্যয়াস্ত এবং স প্রত্যর়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে 
ধদবেন না । সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা--একাদশ বা চত্বারংশৎ বা দুই শত 
ইত্যাঁদ বাঙ্গালায় ব্যবহার কাঁরতে 'দবেন না । ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ“ তাণ্র, 
পন্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাঁদ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার কাঁরতে দিবেন না। 
ভাই, কাল, কাণ, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইর্‌প 
1তাঁন বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য কারয়াছেন। তথাপ 1তাঁন এই 
প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগ্ীলন সারগভভ কথা বাঁলয়াছেন । বাঙ্গালা 
লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা । 

শ্যামাচরণবাব্‌ বাঁলয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ঘবধ। 
প্রথম সংস্কতমূলক শব্দ; যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা--গ্ৃহ 
হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই । দ্বিতীয় সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপাস্তর 
হয় নাই। যথা-_জল, মেঘ, সূর্য্য । তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের 
সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই । 

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপাস্তুরত প্রচালত সংস্কৃত- 
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মূলক শব্দের পরিবর্তে কোন চ্ছানেই অর.পান্তীরত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার 
করা কর্তব্য নহে, যথা-_মাথার পারিবর্তে মস্তক, বামনের পরিবর্তে ব্রাঙ্ণ 
ইত্যাদ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে । আমরা বাল যে, এক্ষণে বামনও যেমন 
প্রচালত, ব্রাছধণ সেইরপ প্রচালত ৷ পাতাও যের্‌প প্রচালত, পন্র " 'দুব না 
হউক, প্রায় সেইরপ প্রচলিত । ভাই যেরুপ প্রচালত, ভ্রাতা ততদ্‌র না হউক, 
প্রার সেইর্‌প প্রচলিত । যাহা প্রচালত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল 
নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে । কেহ বত্ব কারয়া মাতা, 'পতা, ভ্রাতা, গহ, 
তাগ্র বা মস্তক ইত্যাদ শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বাহচ্কৃত করিতে পারবেন 
না। আর বাঁহচ্কত কাঁরয়াই বা ফলক? এবাঙ্গালা দেশে কোন- চাষা 
আছে যে, ধান্য, পহুদ্কারণণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাঁদ শব্দের অর্থ বুঝে না। 
যাঁদ সকলে ব্‌ঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শন্দগ্ঠীল বধাহ্হ 2 বরং ইহাদের 
পাঁরত্যাগ ভাষা 'ফিয়দংশে ধনশুন্য হইবে মান । নিজ্কারণ ভাষাকে ধনশন্য 
করা কোন ক্রমে বাঞ্চনীয় নহে । আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, 
তাহাদের রূপান্তর ঘাঁটয়াছে আপাতত বোধ হয়, "কিন্তু বাস্তাবক রূপান্তর ঘটে 
নাই, কেবল সাধারণের বৈলক্ষণ্য ঘাঁয়োছে । সকলেই উচ্চারণ করে “খেউীর*, 
কত্ত ক্ষৌরী 'লাখলে সকলে বুঝে যে, এই সেই “খেউারি” শব্দ । এ চ্ছলে 
ক্ষৌরীকে পাঁরত্যাগ করিয়া খেউীর প্রচালত করার কোন লাভ নাই। বরং 
এমত চ্ছলে আদম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জম । কিন্তু 
এমন অনেকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচালত বা 
সাধ'রণের বোধগম্য নহে- তাহার অপদ্রংশই প্রগালত এবং সকলের বোধগম্য | 
এমত চ্থলেই আঁদম রূপ কদাচ ব্যবহার্য নহে । 

যাঁদও আমরা এমন বাল না যে, “ঘর” প্রচালত আছে বাঁলয়া গৃহ শব্দের 
উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বাঁলয়া মন্তক শব্দের 
উচ্ছেদ কাঁরতে হইবে ; ক্তবু আমরা এমত বাঁল যে, অকারণে ঘর শব্দের 
পাঁরবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পাঁরবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পাঁরবর্তে 
পন্র এবং তামার পাঁরবর্তে তাণ্র ব্যবহার উচিত নহে । কেন না, ঘর, মাথা, 
পাতা, তামা, বাঙ্গ লা; আর গৃহ, মস্তক, পল্র, তাম্র সংস্কৃত । বাঙ্গালা 
[লাথিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাঁড়য়া সংস্কৃত কেন লাখব ? আর দেখা যায় 
যে, সংস্কৃত ছাঁড়য়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার কারলে রচনা অধিকতর মধুর, 
সৃস্প্ট ও তেজস্বী হয় । “হে ভ্রাতঃ" বাঁলয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে 
যাণ্লা কারতেছে ; “ভাই রে” বাঁলয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া 
উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, ?কন্তু সচরাচর 
আমরা ভাই শব্দটি ব্যবহার কাঁরতে চাই । ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার 
কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তন্বযবহারে বড় উপকার হয়। “ন্রাতভাধ* এবং 
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“ভাইভাব*, “ঘ্্াতৃত্ব* এবং “ভাহীগার” এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, 
কেন ভ্রাত শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই চ্ছলে বাঁলতে হয় যে, 
আজও অকারণে প্রচালত বাঙ্গালা ছাঁড়য়া সংদ্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া 
অকারণে জাত শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ আনুরান্ত আছে । 
অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পণ্ট, ইহাই তাহার কারণ । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রুপান্তর না হইয়াই 
বাঙ্গালায় প্রচালত আছে, তৎস্ম্বন্ধে বিশেষ 'কছ_ বাঁলবার প্রয়োজন নাই । 
তৃতীয় শ্রেণী অথাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সাহত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে 
শ্যামাচরণবাব যাহা বালয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগরভ এবং আমরা তাহার 
সম্পূর্ণ অনুমোদন কার। সংস্কৃতাপ্রয় লেখকাদগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর 
শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবার বাহর কাঁরয়া দেন । অন্যের রচনায় 
সে সকল শব্দের ব্যবহার শৈলের ন্যার তাঁহাদগ্কে 'বিদ্ধ করে । ইহার পর 
মুর্খতা আমরা আর দোখ না। যাঁদ কোন ধনবান ইংরেজের অথ ভাণ্ডারে 
হালি এবং বাদশাহণ দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যাঁদ জাত্য- 
1ভমানের বশ হইয়া বাবর মাথাওয়ালা মোহর রাখক্লা, ফাঁর্স লেখা মোহর- 
গুলি ফোলয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বাঁলবে। কিন্তু 
ভাঁবয়া দোঁখলে, এই পশ্ডিতেরা সেই মত মুর্খ । 

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নৃতন সাল্নবেশিত 
করার ওঁচত্য 'বচার্ঘয । দেখা যায়, লেখকেরা ভুরি ভূর অপ্রচলিত নূতন 
সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা 
আজও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে 
সময়ে সময়ে শব্দ কর্জজ কারতে হইবে । কঙ্জ কারতে হইলে, চিরকেলে মহাজন 
সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য । প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনশ ১ 
ইহার রত্বময় শব্দভাম্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায় ; দ্বিতীয়তঃ, 
সংস্কৃত হইতে শব্দ হইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে । বাঙ্গালার আঁস্হ, 
মজ্জা, শোঁিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত । তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নৃতন শখ্দ 
লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে ; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বাঁধবে ? 
“মাধ্যাকৰ্ণ” বাঁললে কতক অর্থ অনেক অনাভচ্কঞক লোকেও বুঝে । 
“গ্রাবিটেশ্যন-” বাঁললে ইংরোক্ষ যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বঝবে না। 
অতএব যেখানে বাঙ্গালা শঙ্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচাঁলত 
শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অথধি বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে 
তদ্বাচক অগ্রচালত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাহাদের কিরূপ রি, 
তাহা আমরা বাঁঝতে পার না। 

সহূল কথা, সাহত্য 'ক জন্য ? গ্রস্থ কি জন্য? যে পাঁড়বে, তাহার ব্বাীঝবার 
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জনা । না বাঁবয়া, বাহ বন্ধ করিয়া, পাঠক ভ্রাহ ত্রাহ কারয়া ডাকবে, বোধহয় 
এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না । যাঁদ এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের 
বোধগম্য--অথবা যাঁদ সকলের বে'ধম্য ভাষা না থাকে,তবে যে ভাষা আধকাংশ 
লোকের বোধগম্য-_তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত । যাঁদ কোন লেখকের 
এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্ছ দুই চার জন শব্দপাণ্ডিতে বুঝুক, আর 
কাহারও ব্যীঝবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্হপ্রণয়নে 
প্রবৃত্ত হউন । যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ কাঁরব না। তান 
দুই একজনের উপকার কাঁরলে কাঁরতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপ- 
কারকাতর খলস্বভাব পাযণ্ড বালব । "তান জ্ঞানাবতরণে প্রবত্ত হইয়া, চেষ্টা 
কাঁরয়া আঁধকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভান্ডার হইতে দরে রাখেন । যান 
যথা গ্রচ্হাকার, তান জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্হপ্রণষনব উদ্দেশ্য 
নাই ; জনসাধারণের জ্ঞানবশদ্ধ বা 'চত্তে শ্নাতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই ; 
অতএব যত আঁধক বাান্ত গ্রন্থের মদ্দ্ম গ্রহণ কাঁরতে পারে, ততই জধক ব্যান্ত 
উপকৃত-_ততই গ্রন্থের সফলতা । জ্ঞানে মনুষ্যমান্রেই তুল্যাধিকার । যাঁদ 
সে সব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুম এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল 
যে কয়জন পাঁরশ্রম কাঁরয়া সেই ভাষা 'শাখয়াছে, তাহারা 'ভিন্ন আর কেহ' তাহা 
পাইতে পারবে না, তবে তুমি আধকাংশ মনযষ্যকে তাহাদগের স্বত্ব হইতে 
বত করলে ৷ তুমি সেখানে বক মাত । 

তাই বাঁলয়া আমরা এমত বাঁলতোঁছ না ষে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হতো মি 
ভাষায় হওয়া উচিত । তাহা কখন হইতে পারে না। 'যাঁন যত চেষ্টা করুন, 
িখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ম থাকিবে । কারণ, কথনের 
এবং িলখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন । কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য চ্্তা পন, 
1লখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসগ্গালন । এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোম ভাষায় 
কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না । হতোমি ভাষা দারদ্রু, ইহার তত শব্দধন নাই ; 
হুতোি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ; হঃতোম ভাষা মসজ্দর 
এবং যেখানে অশ্ীল নয়, সেখানে পবিন্লাশন্য । হুতো'মি ভাষায় কখন গ্রন্ছ 
প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে ! 'যান হুতোমপেচা 'লিখিয়া ছিলেন, তাঁহার রুচি 
বা বিবেচনা আমরা প্রশংসা কার না। 

টেকচাঁদ ভাষা, হুতোম ভাষার এক পৈঠা উপর । হাস্য ও করহণরসের 
ইহা বিশেষ উপযোগী । স্কচ কাব বর্ণস হাস্য ও করহণসাত্বকা কাঁবতায় 
স্কচ- ভাষা ব্যবহার কাঁরতেন, গম্ভীর এবং উন্নত 'বষয়ে ইংরৌক্দ ব্যবহার 
কারতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় 'বষয়ে টেকচশাদ ভাষ!র কুলার 
না। কেননা, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দূর্বল এবং অপাঁরমাঞ্জত । 

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত কারতৈ হইতেছে যে, 'বিষয় অনসারেই রচনার 
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ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা 'নিদ্ধীরত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গদ্ণ 
এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পন্টতা । যে রচনা সকলেই বুঝতে পারে, 
এবং পাঁড়বামান্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকলে তাহাই সব্বেধি- 
কৃ্ট রচনা । তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পম্টতার সহিত 
সৌন্দর্য [মশাইতে হইবে । অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য- সে চ্ছলে 
সৌন্দযেযের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য কারতে হয়। প্রথমে 
দোঁখবে, তুমি যাহা বাঁলতে চাও, কোন- ভাষায় তাহা সব্বাপেক্ষা পাঁরচ্কার- 
রুপে ব্যস্ত হয়। যাঁদ সরল প্রচলিত কথাবাত্তরি ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা 
সুস্পম্ট এবং সংন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে ঃ যাঁদ সে পক্ষে 
টেকচাঁদ বা হুতোম ভাষায় সকলের অপেক্ষা কায স্নীসদ্ধ হয়, তবে তাহাই 
ব্যবহার কারবে। যাঁদ তদপেক্ষা বিদ্যসাগর বা ভৃদেববাবপ্রদাশত সংস্কৃত- 
বহুল ভাষার ভাবের আঁধক স্পম্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে দামান্য ভাষা 
ছাঁড়য়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে । যাঁদ তাহাতেও কার্ধ্য ?সদ্ধ না হয়, 
আরও উপরে ডীঠবে ; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপাতত নাই--নিম্প্রয়োজনেই 
আপাত্ত। বাঁলবার কথাগুলি প্রিস্ফুস্ট কাঁরয়। বালতে হইবে- যতটুকু 
বাঁলবার আছে, সবটুকু বাঁলবে_ তঙ্জন্য ইংরোঁজ, ফাঁসি আরা, সংস্কৃত, 
গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, জশ্লীল ভিন্ন 
কাহাকেও ছাড়বে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দ্যণাবাশিন্ট কারবে-_ 
কেন না, যাহা অস্বন্দর, মন:ষ্য চিত্তের উপরে তাহার শান্ত অল্প । «ই উদ্দেশ্য- 
গুলি যাহাতে সরল প্রচালত ভাষায় সদ্ধ হয়, সেই চেস্টা দেখিবে_ লেখক যাঁদ 
1লাঁখতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রার সফল হইবে । আমরা দেখিয়াছি, সরল 
প্রচালত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহদল ভাষার অপেক্ষা শান্তমতী। কিন্তু 
যাঁদ সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্যসিদ্ধ না হয়. তবে কাজে কাজেই 
সংস্কতবহহল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে । প্রয়োজন হইলে [নঃসত্কোচে সে 
আশ্রয় লইবে। 

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রখীত। নব্য ও প্রাচীন 
উভগ্প সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ কারয়া, এই রশীতি অবলম্বন কাঁরলে, 
আমাদিগের 'ববেচনায় ভাষ। শান্তশালনী, শব্দৈশ্বযে্য পুন্টা এবং সাহিত্যা- 
লঙ্কষারে 'ব্ভূঁষতা হইবে । 
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মনহষ্যত্ব কি ?* 


মনুষ্যজণম গ্রহণ কাঁরয়া ক কাঁরতে হইবে, আজিও মন্নষ্য তাহা বুঝিতে 
পারে নাই । অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতে ধণ্মত্সা বালয়া আত্ম- 
পরিচয় দেন ; তাঁহারা মুখে বাঁলয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য প7ণ্যসণ্য়ই 
ইহজন্মে মনুষ্যের উদ্দেশ্য ৷ কিন্তু আঁধকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কার্ষে 
এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের আঁস্তত্বই স্বীকার করে না। পরকাল 
সব্ববাদসদ্মত, এবং পরকালের জন্য পুন্যসণয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য 
বাঁলয়া সব্বজনস্বীকৃত হইলেও, পণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ । এই 
বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের মত-_ মদ্যপান পরকালের ঘোর 'বপদের কারণ ; 
আর এক সম্প্রদায়ের মত- মদ্যপান পরকালের জন্য পরম কার্য । অথচ 
উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দ । যাঁদ সত্য সত্যই 
পরকালের জন্য পুণ্যসণয় মন.য্যক্রন্মের প্রধান কার্ধয হয়, তবেসে পুণ্যই 
বাক, ক প্রকারে তাহা আঁঙ্জত হইতে পারে, তাহার 'চ্ছরতা কিছুই এ 
পর্যন্ত হয় নাই । 

মনে কর, তাহা গ্থির হইয়াছে ; মনে কর, ব্রাহ্মণে ভান্ত, গঙ্গাস্নান, তুলসশর 
মালা ধারণ, এবং হরিনামসঙ্কীর্তন ইত্যাঁদ পণ্যকদ্্ম । ইহাই মনষ্যজশীবনের 
উদ্দেশ্য । অথবা মনে কর, রবিবারে কার্য ত্যাগ, 'গিরজায় বাঁসয়া নয়ন 
ণনমীলন, এবং খ্রীষ্টধর্্ম ভিন্ন ধম্মাম্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পণ্যকর্। যাহা 
হউক, একটা 'কছ?, আর িছ;্‌ হউক না হউক, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভাত 
পুণ্যকম্্ম বাঁলয়া সব্বজনস্বীকৃত । কিন্তু তাই বাঁলয়া, ইহা দেখা যায় না 
যে, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভীতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বাঁলয়া 
অভ্যন্ত এবং সাধিত করে । অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সর্্ব- 
বাদস্বীকৃত নহে ; যেখানে স্বীকৃত সেখানে সে বিশ্বাস মোৌখক মান্র। 

বাস্তাবক জীবনের উদ্দেশ্য ক, এ তত্র প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্য- 
লোকে আজও বড় গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বংসর প্‌ব্রে অনন্ত সমুদ্রের 
অতলস্পর্শ জলমধ্যে যে আণ.বীক্ষাণক জীব বাস কাঁরত, তাহার দেহতত্ত 
লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যন্ত-_আপাঁন এ সংসারে আসিয়া ক কাঁরবে, তাহা 
সম্যক: প্রকারে 'শ্থিরীকরণে তাদ্‌শ চেম্টিত নহে । যে প্রকার হউক, আপনার 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, আশ্বন । 
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উদরপার্ত, এবং অপরাপর বাহ্যোন্দুয়সকল চাঁরতার্থ কারয়া, আত্মীয় 
স্বজনেরও উদরপণীর্ত সংসাধত কারতে পারিলেই অনেকে মন:ষ্যজন্ম সফল 
বালয়া বোধ করেন । তাহার উপর কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ 
উদ্দেশ্য । উদরপণীর্তর পর, ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক, লোকমধ্যে 
যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ করাকে মনষ্যগণ আপনাদগের জীবনের উদ্দেশ্য 
বিবেচনা কারয়া কায করে । এই প্রাধান্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনার 
প্রধানতঃ ধন, ততপরে রাজপদ ও যশঃ । অতএব ধন, পদ ও যশঃ মনষ্যজনীবনের 
উদ্দেশ্য বাঁলয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, কাষণ্যতঃ মনুষ্যলোকে 
সব্ববাদিস্দ্মত । এই তিনটির সমবায়,সমাজে সম্পদ- বাঁলয়া পাঁরাঁচিত | তিনটির 
একন্রীকরণ দুলভ, অতএব দুই একাঁট, বিশেষতঃ ধন থাকিলেই সম্পদ- বর্তমান 
বালয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে । এই সম্পদাকাত্ক্ষাই সমাজমধ্যে লোকজীবনের 
উদ্দেশ্যস্বর্প অগ্রবত্তঁ এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর আনম্টের কারণ । 
সমাজের উন্নাতর গাঁত যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহ্য সম্পদ 
মনষ্যের জীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ হইজ্লা দাঁড়াইয়াছে ।* কেবল সাধারণ মনৃষ্য- 
দিগের কাছে নহে, ইউারপোর প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুর:ষগণের কাছেও 
বটে। 

কদাঁচং কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তান সম্পদকে মনৃষ্য- 
জীবনের উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা দুরে থাকুক, জীবনোদ্দেশ্যের প্রধান বির 
বাঁলয়া ভাবিয়া থাকেন। যে রাজ্যসম্পদকে অপর লোকে জীবনসফলকর 
[বিবেচনা করে, শাক্যাসংহ তাহা বিঘকর বাঁলরা প্রত্যাখ্যান কারয়াছিলেন। 
ভারতবষে বা ইউরোপে এমন অনেকেই মনিবৃত্ত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে, 
তাঁহারা বাহ্য সম্পদকে এরূপ ঘৃণা কারয়াছেন। ইহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন 
কারয়াঁছলেন, এমত কথা বাঁলতে পারিতোছ না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন 
যে, এীহক ব্যাপারে চিন্তীনবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মন_ষ্য সব্বত্যাগণ হইয়া 
নব্বাঁণাকাওক্ষী হউক। ভারতে এই শিক্ষার ফল 'বিষময় হইয়াছে । এইরূপ 
আরও অনেকানেক ম্ধানবৃত্ত মহাপুরুষ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
হওয়াতে, হক সম্পদে অনন;রন্ত হইয়াও, সমাজের ইন্টসাধনে বিশেষ কৃতকাধ' 
হইতে পারেন নাই। সামান্যতঃ সম্ন্যাসী প্রভাতি সব্বদেশীয় বৈরাগণীসম্প্রদ্দায় 
সকলকে উদাহরণ জ্বরুপ 'না্দষ্ট কারলেই, একথা যথেস্ট প্রমাণশকৃত 
হইবে । 


* স্বীকার কার, কিয়ংপাঁরমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের 
আকাঙ্ক্ষা মানব অমঙ্গলজনক এ কথা বাল না, ধন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য 
হওয়াই অমঙ্গলকর । 
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চল কথা এই যে, ধনসগয়াদর ন্যায় সুখশন্য, শুভফলশন্য, মহত্্শন্য 
ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বাঁলয়া গৃহীত 
হইতে পারে না। এ জীবন ভাবষ্যৎ পারলোৌকক জীবনের জন্য পরীক্ষা 
মান্র__পঁথবী স্বর্গলাভের জন্য কম্ম ভূমি মাত্-_-এ কথা যাঁদ যথাথ” হয়, তবে 
পরলোকে স্‌খপ্রদ কাযেবযের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে। 
কন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য্য কি, তাদ্ধষয়ে মতভেদ, 'নিশয়তার একেবারে 
উপায়াভাব 7 "দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের আন্তত্বেরই প্রমাণাভাব। 

ততীয়তঃ, পরলোক থাঁকলে, এবং ইহলোক পরক্ষাভূঁমমান্র হইলেও গ্রাহক 
এবং পারান্রক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যাঁদ 
পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ 'নিম্পাত্তর সম্ভাবনা, সেই 
কার্ষেই ইহলোকেও শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথাথ: 
হেতুনিন্দেশ এ পর্যন্ত কেহ করতে পারে নাই । ধন্মচিরণ যাঁদ মঙ্গলপ্রদ হয়, 
তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে 
সপ্রমাণীকৃত হইতেছে ? ঈশ্বর স্বর্গে বাঁসয়া কাঁজর মত বিচার কাঁরতেছেন, 
পাপণকে নরককুণ্ডে ফোঁলয়া 'দিতেছেন, প-ণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইক্লা দিতেছেন, 
এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে 
না। যাঁহারা বলেন যে, ইহলোকে অধার্দ্মিকের শুভ, এবং ধাম্মিকের অশৃভ 
দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদই শুভ । তাঁহাঁদিগের 
[িচার এই মূল ভ্রান্ততে দুষিত । যাঁদ পুণ্যকর্্ম পরকালে শ£ভপ্রদ হয়, তবে 
ইহলোকেও পুণ্যকর্ শ.ভপ্রদ । কিন্তু বাস্তবিক কেবল পণ্যকর্ম কি 
পরলোকে, ক ইহলোকে শৃভপ্রদ্দ হইতে পারে না। যেপ্রকার মনোবাত্তর 
ফল পণ্যকর্মণ, তাহাই উভয় লোকে শ্‌ভপ্রদ হওয়াই সম্ভব । কেহ যাঁদ 
কেবল মাজিত্রেট- সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা যশের লালসায় 
অপ্রসন্নাত্তে দ্াভরক্ষনিবারণের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করে, তবে তাহার 
পারলোৌকক মঙ্গললণয় হইল কি? দান প.ণ্যকম্্ম বটে, কন্তু এরপ দানে 
পরলোকের কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বাঁলবে না। কিন্তু ষে অর্থাভাবে 
দান করিতে পারিল না, 'কন্তু দান করিতে পারল না বাঁলয়া কাতর, সে 
ইহলোকে, এবং পরলোক থাকিলে পরলোকে, সখী হওয়া সম্ভব । 

অতএব মনোবাত্তিসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে প7ণ্যকম্ম" তাহার 
স্বাভাঁবক ফলস্বরপ স্বতঃ নিশ্পাঁদত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে, তাহাই 
পরলোকে শুভদারক বাঁললে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে ॥ পরলোক থাকুক, 
ইহলোকে তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্য- 
জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগনীল মানাঁসক বাত্তর চেষ্টা 
কর্ম, এবং যেমন সে সকলগ্াল সম্যক- মাঁঞ্জরত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ 
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পুণ্যকর্মের অন্ঠানে প্রবাত্ত জন্মে তেমান আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, 
তাহাদের উ-দ্দশ্য কোন প্রকার কাষ্য নহে-্ানই তাহাদের ক্িয়া। 
কার্ধযকাঁত্ণশ বাঁতগ্ালর অননশীলন যেমন মনষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, 
জ্ঞানাজ্জঁনী বশত্তগীলরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 
বস্তুতঃ সকল প্রকার মানীসক বাত্তর সম্যক অনুশনলন, সম্পূর্ণ স্ফ্যার্তি ও 
যথোচঠ উন্নাত ও বিশাদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য । 

এই উদ্দেশ্যমান্ন অবলম্বন কাঁরয়া, সম্পদাদতে উপযাস্ত ঘণা দেখাইয়া, 
জীবন নিব্বহি কাররাছেন, এরপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত 
নহে। তাঁহাঁদগের সংখ্যা আত অজ্প হইলেও, তাঁহাঁদগের জীবন-বৃত্ত 
মনষ্যগণের অমূল্য শিক্ষাঙ্থছল ॥ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরপ শিক্ষা আর 
কোথাও পাওয়া যায় না। নশীতিশাস্ত, ধর্মশাস্ত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি 
সব্বেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা । দুভগ্যিবশতঃ ই'হাঁদগের জীবনের গড়ে তত্তৰ 
সকল অপারজ্ঞেয়। কেবল দুই জন আপন আপন জীবন-বত্ত 'লাখিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন। একজন গেটে, দ্বিতীয় জন. শুয় ট্ঁ মল. । 


লোকশিক্ষা* 


লোকসংখ্যা গণনা কাঁরয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছর 
কো বাটি লক্ষ মনুষ্য আছে ॥ ছয় কোট ষাঁটি লক্ষ মনষ্যের দ্বারা সিদ্ধ 
না হইতে পারে, বখঝ পাথবীতে এমন কোন কার্যযই নাই । কন্তু বাঙ্গালীর 
দ্বারা কোন কার্য্যই 'সদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে । 
লৌহ অস্ত্রে পারণত হইলে তদ্ৰারা প্রস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু 
লৌহমান্রেকই ত সে গুণ নাই । লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, 
শাণিত কারিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে । মনুষাকে প্রস্তুত, 
উত্তোজত, 'শাক্ষত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্ধয হয় । বাঙ্গালার ছয় 
কোটি ফাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, 
ব.ঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নাত সাধনে প্রব-স্ত, 
তাঁহারা লোকাঁশক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাব্াদ্প্রকাশেই 
প্রমত্ত । ব্যাপার বড় অল্প আশ্্যয নহে। 

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পযুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহত্য 
জ্যামাঁত 'শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবধান করা যাইতে পারে । সে 


পর এস 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, অগ্রহায়ণ । 
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শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে । চিত্ববৃত্তি 
সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্যে দক্ষতা, কর্তব্য কার্যে উৎসাহ, এই 
[শিক্ষাই শিক্ষা । আমাদিগের এমান একটুকু বি*বাস আছে যে, ব্যাকরণ 
জ্যাঁমতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কোয়ার 
পর্য্যন্ত দোখলাম না যে, কোন ইংরেজী নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা 
কহয়াছেন। ও 

ইউরোপে এইরূপ লোকাঁশক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে । বিদ্যালয়ে 
প্রসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয় ॥। সংবাদপন্র সে 
সকল দেশে লোকশিক্ষার একট প্রধান উপায় । সংবাদপন্ন লোকাশক্ষার যে 
1কর-প উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না। 

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপন্ন ; কোনখা'নর গ্রাহক 
দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। 
ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপন্র শত শত, সহমত, "হম্র ॥ এক একখ।নর 
গ্রাহক সহম্ত্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ । পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক । তারপর 
নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বন্তুতা । যাহার কিছু বাঁলবার আছে, সেই 
প্রাতবাসী সকলকে সমবেত কাঁরয়া সে কথা বাঁলয়া শিখাইয়া দেয় । সেই কথা 
আবার শত শত সংবাদপত্রে প্রচারত হইপ্লা শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে 
প্রচারিত, বিচাঁরিত এবং অধীত হয় ; লক্ষ লক্ষ লোকে সে কথায় শিক্ষিত হয় । 
এক একটা ভোজের 'নমন্ঘরণেই স্বাদু খাদ্য চব্বণ কাঁরতে কাঁরতে ইউরোপীয় 
লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই । আমাদগের 
দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুদ্দশার কথা ত পুব্বেই বালিয়াছ ; 
বন্তুতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক: 'দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের 
মধ্যে এক প্রধান কারণ এই যে, তাহ। কখনও দেশীয় ভাষায় উত্ত হয়না। 
আত অল্প লোকে শুনে, আত অঙ্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে ব্‌ঝে ; 
আর বস্তুতাগ্চলি অসার বাঁলয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয় । 

এক্ষণকার অবস্থা এইর:প হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোক- 
শিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে । লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে 
শাক্যাঁসংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ধকে বৌদ্ধধর্ম 'শখাইলেন ? মনে কারিয়া 
দেখ, বোদ্ধধর্মের কুট তর্কসকল ব:ঝতে আমাদিগের আধুনিক দাশশীনকাঁদগের 
মন্তকের ঘর্্ম চরণকে আদ্র করে ; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, 
কাঁলকাতা 'রাবউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কুটতত্তময়, নিব্বণবাদণী, 
আহংসাত্মা, দব্বেধ্যি ধর্ম শাক্যাঁসংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ধকে 
_গৃহচ্ছ, পারব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়শী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শদ্রু, সকলকে 
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শিথাইয়াছলেন। লোকাশ্রক্ষার কি উপায় ছিল না? শক্ষরাচার্ধ্য সেই 
দড়বদ্ধমূল দিপ্বীজয়ণ সাম্যমর বৌদ্ধধর্ম” বিলংপ্ত কাঁরয়া আবার সমগ্র ভারত- 
বঝকে শিথাইলেন_ লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব 
সমগ্র উংকল বৈফব কারয়া আঁসয়াছেন। লোকাশিক্ষার কি উপায় হয় না? 
আবার এ দিকে দোখ রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত 
সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্্ম ঘুষতেছেন । কিন্তু লোকে ত শিখে না । লোক- 
শিক্ষার উপায় ছল, এখন আর নাই। 

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বাঁল- সোঁদনও 'ছিল- আজ আর 
নাই । কথকতার কথা বাঁলতোঁছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদ পিশড়র 
উপর বাঁসয্লা, ছেড়া তুলট, না দৌখবার মানসে সন্মথে পাতিক্লা, স্গাম্ধ 
মাল্লকামালা শিরোপরে বোঁষ্টত কারয়া, নাদস্‌ নহদুপ কালো কথক সীতার 
সতীত্ব, অজ্জ্নের বীরধন্ম”, লক্ষণের সত্যব্রত, ভীমঙ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষস 
প্রেমপ্রবাহ, দধাঁচির আত্মসমর্পপাবিষস্নক সুসংস্কৃতের সদ্ধ্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঞ্কার 
সংযান্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত কারতেন। যেলাঙ্গল চষে, 
যে তুলা পেজে, ষে কাট্‌না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শীখত-_- 
শাখত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য 
জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন কারতেছেন, বিশ্ব পালন কাঁরতেছেন, 
গিব*ব ধ্বংস কাঁরতেছেন, যে পাপ পণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পৃণ্যের 
পুরস্কার আছে, যে জঙ্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে আহংসা পরম 
ধম্মা, যে লোকাঁহত পরম কার্ধয--সে শিক্ষা কোথায় £ঃ সেকথক কোথায় ? 
কেন গেল? বঙ্গীয় নব যুবকের কুরুচির দোষে । গুল:কি কাওরাণী শক্ার 
চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন কাঁরয়াছে । তাহার গান বড় মিজ্ট 
লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? দক্ষযজ্জঞে, বিশবযজ্, ঈশ্বরের জন্য 
ঈশবরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে ? চল ভাই, ব্রাশ্ডি টানিয়া থিয়েটারে 
গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আস । এই অঙ্গ ইংরেজিতে শিক্ষিত 
স্বধদ্্মন্রত্ট, কদাচার, দুরাশর, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে 
লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল । ইংরোজ শিক্ষার গুণে লোক- 
শক্ষার উপায় ক্রমে লনপ্ত ব্যতীত বাঁদ্ধত হইতেছে না। 

কিমি আসল কথা বাঁল। কেন যে এ ইংরোঁজ শিক্ষা সত্বেও দেশে 
লোকাঁশক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বাদ্ধ পাইতেছে না, তাহার হ্ুল কারণ বাল 
- শাক্ষতে আঁশাক্ষতে সমবেদনা নাই। 'শাক্ষত, আশাঁক্ষিতের হাদয় বুঝে 
না। শিক্ষিত, আঁশাক্ষতের প্রাত দুষ্টপাত করে না । মরুক রামা লাঙ্গল 
চষে, আমার ফউলকারি স্বীসন্ধ হইলেই হইল । রামা কিসে দিনযাপন করে, 
1ক ভাবে, তার ফি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফাঁটকচাঁদ তিলাদ্ধ মনে 
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চ্ছান দেন না। বলাতে কাণা ফসেট: সাহেব, এ দেশে সার অসূলি ইডেন, 
ই'হারা তাঁহার ব্ত্ততা পাঁড়য়া 'কি বাঁলবেন, নদের ফাঁটকচাঁদের সেই ভাবনা । 
রামা চুলোয় যাক তাহাতে িছ? আসিয়া বায় না। তাঁহার মনের ভিতর 
যাহা আছে, রামা এবং রামার গোম্ঠী-_সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি যাঁট লক্ষের 
মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ'_-তাহারা তাঁহার মনের 
কথা বাঁঝল না। যশলইয়া কি হইবে? ইংরেজ ভাল বাঁললে কি হইবে ? 
ইংরেজ ভাল কি হইবে? ছয় কোট ষাট লক্ষের ক্ন্দনধ্বানতে আকাশ যে 
ফাটিয়া যাইতেছে-_বাঙ্গালায় লোক যে শাখল না। বাঙ্গালায় লোক যে 
শাক্ষত নাই, ইহা স্া্শাক্ষত বুঝেন না। 

সুশাক্ষত যাহা বুঝেন, আঁশাক্ষতকে ডাকিয়া ছু কিছু বুঝাইলেই 
লোক 'শাক্ষত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সব্বন্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক । 
কিন্ত সাশাক্ষত, আঁশাক্ষতের সঙ্গে না মিশিলে তা ঘাঁটবে না। স্ীর্শাক্ষতে 
আঁশাক্ষতে সমবেদনা চাই । 


রামধন পোদ 


বাঙ্গালার সাহত্যারণ্যে একই রোদন শ্যানতে পাই-_বাঙ্গালীর বাহ্‌তে 
বল নাই। এই আভনব অভ্যুতখানকালে বাঙ্গালীর ভগ্ন কশ্ঠে একই অস্ফুট বোল 
“হায়! বাঙ্গালীর বাহ্‌তে বল নাই ।” বাঙ্গালীর যত দুঃখ, তার একই 
মূল-_বাহ্‌তে বল নাই। 

যাঁদ অন:সম্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহ্‌তে বল নাই কেন? তাহার 
একই উত্তর পাইব- বাঙ্গালী খাইতে পায় না-_বাঙ্গালার অন্ন নাই । যেমন 
এক মার গর্ভে বহু সন্তান হইলে কেহই উদর পাারয়া স্তন্য পায় না, তেমান 
আমাদের জন্মভামি বহুসম্তানপ্রসাঁবনী বাঁলয়া তাঁহার শরীরোৎপন্ন খাদ্যে 
সকলের কুলায় না। পাঁথবীর কোন দেশই বুঝি বাঙ্গালার মত প্রজাবহ্‌লা 
নহে। বাঙ্গালার আতশর প্রজাবৃ্ধই বাঙ্গালার প্রজার অবনাতর কারণ । 
প্রজ্জাবাহল্য হইতে অল্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শীশরীরত্ব, জহরাদ 
পাড়া এবং মানাঁপক দৌক্বল্য । 

অনেকে বাঁলবেন - দেখ, দেশে অনেক বড় মান্‌ষের ছেলে আছে- _তাহ।দের 
আহারের কোন কম্ট নাই, ফিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চণ্ডাল পোদের 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, ভাদ্ু? 
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অপেক্ষাও দ্বল--বড় মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মক্টাকার ॥। সত্য বটে, 
কত্ত এক পুর:ষে আল্লাভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা পুরুষানুক্রমে 
মক্টাকার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট ভায়া খাইতে পাইলেই মনুষ্যাকার 
ধারণ করে না । িশেষ বড়মানৃষের ছেলের কথা ছাড়া দাও _ তাঁহারা নণ্ড়য়া 
বসেন না-_সুতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না- ভুত্ত আহার 
জীর্ণ কাঁরতে পারেন না। সকল দেশেই বাবুর দল মর টসম্প্রদায়ীবশেষ | 
শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহ্‌বলই দেশের বাহবল । 

আবার অনেকে রাগ কাঁরয়া বাঁলবেন, “এ রকম কাঁঠনহ্ৃদয় মালথাস বালি 
রাখয়া দাও! ও ছাই আমকা অনেকবার শ্দানয়াছি। কেন, যাঁদ দেশে 
খাবার কুলার না, তবে ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তাঁন হয় ক প্রকারে 2? 
এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না যে, দেশে অকুলান থাকলেও বিদেশে 'জানষ 
রপ্তাঁন হইতে পারে । যে আমায় বেশ টাকা দিবে, তাহাকেই আম জানষ 
বোঁচিব। 

যাঁদ এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল । চাউল জরটল না 
বালয়া খাইতে পাইল না-_এএপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের 
সংখ্যা এ দেশে নিতান্ত অলপ । আঁধকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক 
না কেন, চাউলের অপ্রতুল্য নাই । পেট ভাঁরয়া প্রায় সকলেই ভাত খাইতে 
পায়। 'কতু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলেই মাহার হইল না। শুধু 
ভাতে জীবন রক্ষা হইলেই হইতে পারে - কিন্তু সে জীবন রক্ষা মানত শরীরের 
প্যান্ট হর না। চাউলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে মান্র। 
চরাব_-যাহা শরশরপযন্টর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহা কিছুমান 
নাই। 

শ.ধু ভাত খায়, এমন লোক আত অঙ্গ না হউক, বেশীও নয় | বাঙ্গালার 
আঁধকাংশ হোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের 'ছিটা, একটু মাছের বন্দু, শাক বা 
আল কাঁচকলার কাঁণকা দয়া ভোজন করে। ইহার নাম “ভাত ব্যঞ্জন”। 
এই ভাত ব্যঞ্জনের মধো ভাতের ভাগ পনেরো আনা সাড়ে উনিশ গণ্ডা-- 
ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়া । সুতরাং ইহাকেও শুধ্‌ ভাত বলা যাইতে পারে। 
বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক এইর:প শুধু ভাত খায় । তাহাতে কোন উপসর্গ 
না থাঁকলে জীবনরক্ষা হইতে পারে- হইয়াও থাকে । কিন্তু এরপ শরণরে 
রোগ আতি সহজেই প্রাধান্য চ্ছাপন করে, (সাক্ষী ম্যালোরয়া জবর )__ 
আর এরহপ শরীরে বল থাকে না। সেই জন্য বাঙ্গালীর বাহ্‌তে বল 
নাই। 

এই সকল ভাবিয়া 'চীস্তয্লা অনেকে বলেন, যতাঁদন না বাঙ্গালী সাধারণতঃ 
মাংসাহার করে, ততাঁদন বাঙ্গালীর বাহুতে বল হইবে না। আময়া সে কথা 
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বাল না। মাংসের প্রয়োজন নাই, দুগ্ধ, ঘত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল 
শব্জশী, ইহাই উত্তম আহার । দম্টান্ত-_পাঁশ্চমে হিচ্দুচ্ছানী । নৈবেদ্যে 
[ববপনের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমান্রের পরিবর্তে, অল্ষের সঙ্গে 
ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার হইল । বাঙ্গালী যাঁদ 
ভাতের মানা কমাইয়া "দয়া এই সকলের মান্রা বাড়াইতে পারে, তবে এক 
পুরুষে নীরোগ, দুই তিন পুরুষে ঝলিজ্ঞকায় হইতে পারে। 

আম এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতোছলাম--কেন না, রামধন 
পোদের সাতগোষ্ঠী বড় রোগা । রামধন আমার কাছে হাত যোড় করিয়া 
বাঁলল, “মহাশয় যা আঙ্ঞা করলেন, তা সবই যথার্থ-কিন্তু ঘি, ময়দা, ডাল 
ছোলা! বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ 
জুটয়ে উঠিতে পারি না ।” 

কথাটা দোখলাম সত্য । আমি রামধনের ঢেশকশালে ঢেশকর উপর 
বাঁসয়াছিলাম-_-উঠানে একটা ঘেও কুকুর পাঁড়য়াছিল বাঁলয়া আর আগ হইতে 
পার নাই--সেইখান হইতেই রামধনের বংশাবলশীর পরিচয় পাইতেছিলাম । 
রামধন একাঁট একাটি করিয়া দেখাইল যে, তাহার চারটি ছেলে পাঁচাট মেয়ে ; 
একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ 'দিতে বাকি আছে- পোদজেতের ছেলের 
বিয়েতেও কড়ি খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে--তবে কম। পোদ বাঁলল যে, 
“মহাশর গা ! একটু পাঁরবারের ছেপ্ড়া নেকড়া জুটাইতে পারি না-_-আবার ঘি, 
ময়দা, ডাল, ছোলা 1” আম বাঁঝলাম, কথাটা বড় অসঙ্গত হইয়াছে । বোধ 
হইল, যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়া তঙ্জন গঙ্জন 
কারবার উদ্যোগী-- বোধ হইল, যেন সে বালতেছে, “একমুঠা ফেলা ভাত পাই 
নাঃ আবার উনি বুট পায়ে দিয়া ঢেশিকর উপর বাঁসিয়া 'ঘি ময়দার বাহানা 
আরম্ভ করিলেন ।” একাঁটি রোমশ্‌ন্য গৃহমাজ্জার আমার 'দিকে পিছন 
ফিরিয়া, লেজ উ*£ করিয়া চাঁলয়া গেল- সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, 
দুগ্ধ, নবনীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস কারয়া গেল সন্দেহ 
নাই। 

আম রামধনকে বাললাম, “চারাটি ছেলে--তিনটি মেয়ে? আবার তার 
উপর দুইটি পুরবধ্‌ বাঁড়িয়াছে 2” রামধন হাত যোড় কারয়া বাঁলল, “আনা 
হাঁ, আপনার আশীব্বাদে দুইটি পরন্রবধ্‌ হইয়াছে ।" 

আনম বাঁললাম, “তাহাদের সন্ভান সম্তাতও হইয়াছে 2 

রামধন বালিল, “আজ্ঞা একটির দুইটি মেয়ে, একাটির একাঁট ছেলে |” 

আম বাললাম, “রামধন ! শুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগালি পরিবার 
বাঁড়য়াছে। বহ্‌ পারবার বাঁলয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন 
আরও কন্ট হইয়াছে বোধ হয় ।” 
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রামধন বাঁলল, “এখন বড় কম্ট হইয়াছে ।” 

আম তখন রামধনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “রামধন ! কেন এত পারবার 
বাড়াইলে ?” 

রামধন 'কিছ 'বাস্মত হইল । বাঁলল, “সে কি মহাশয়! আমি 
পারবার বাড়াইলাম ! বিধাতা বাড়াইয়াছেন ।% 

আমি বাঁললাম, “গাঁরব 'বিধাতাকে অনর্থক দোষ 'দিও না! ছেলের বিয়ে 
তুমি 'দিয়াছ-_সৃতরাং তুমিই দুইটি পূভ্রবধ্‌ বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বয়ে 
[দয়েছ বাঁলয়াই তিনাট নাত নাতিনল বাড়াইয়াছ |, 

রামধন কাতর হইয়া বালল, “মহাশয়, আমাকে অমন কাঁরয়া খখাড়বেন না, 
যমদণ্ডে সে দিন আমার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে ।” 

আম দুঃখপ্রকাশ কারয়া 'জিচ্ঞাসা কাঁরলাম, “সোঁট 'কসে গেল রামধন !” 

রামধন কিছ উত্তর দেয় না। পাঁড়াপলাঁড় কারয়া, কতকগীল জেরার 
সওশাল কাঁরয়া, বাঁহর কাঁরলাম যে, সোঁট অনাহারে মাররাছে । মাতা পড়ত 
হওয়ায় মাতৃতস্তনে দুধ ছিল না॥ রামধনের গোর; মায়া গিয়াছল--দুধ 
'কানিবার সাধ্য নাই। ছেলোঁট না খাইয়া পেটের পাঁড়ায় ভুগয়া* মারয়া 
গয়াছল । 

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা কারপাম যে, “তারপর ছোট ছেলেটির বিয়ে 
দি;ব ?” 

রামধন বাঁলল, “টাকার যোগাড় কাঁরতে পারলেই 'দিই |” 

আম জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই যেগ্ীল জুটিয়েছ, তাই খেতে 'দিতে পার 
না--আবার বাড়াবে কেন 2 বিয়ে দিলেই তো আপাততঃ বৌমা আসবেন-- 
তাঁর আহার চাই । তারপর তাঁর পেটে দুটি চারটি হবে--তাদেরও আহার 
চাই। এখনই কুলায় না- আবার বিয়ে 2” 

রামধন চাঁটল ॥ বাঁলল, “বেটার বিয়ে কে নাদের? যে খেতে পায়, সেও 
দেয়, যে না খেতে পায়, সেও দেয় ।” 

আম বাঁললাম, “যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা গি ভাল ?” 

রামধন বাঁলল, “জগৎ শুদ্ধ এই হইতেছে ।” 

আমি বলিলাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে । এমন নিব্বেধি 
জাত আর কোন দেশে নাই ।” 

রামধন উত্তর কারল, “দেশশম্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি 
এত দোষ হইল ?” 

ঞ* অনাহারে একাঁট ফল পেটের পীড়া, ইহা সকলের জানা না থাকতে 
পারে। 
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এমন নিব্বোধকে কিরপে বৃঝাইব? বাঁললাম “রামধন ! দেশশদ্ধ 
লোক যাঁদ গলার দাঁড় দের, তুমিও 'কি দিবে ? 

রামধন চে'চাইতে আরম্ভ করিল, “তুম কি বল মশাই ? গলায় দাঁড় আর 
বেটার বিয়ে দেওয়া সমান ?* 

আমিও রাগলাম, বাঁললাম, “সমান কে বলে রামধন! এরপ বেটার 
বয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় দাঁড় দেওয়া অনেক ভাল । আপনার গলায় না 
পার, ছেলের গলায় 'দিও |” 

এই বালয়া আম ঢেশক হইতে উঠিয়া চাঁলয়া আসলাম । ঘরে আসিয়া 
রাগ পাঁড়য়া গেলে ভাবিয়া দোঁখলাম, গাঁরব রামধনের অপরাধ কি ঃ বাঙ্গালা 
শুদ্ধ এইর্‌প রামধনে পারপূর্ণ। এ তগ্ারব পোদের ছেলে-_বিদ্যা বাদ্ধর 
কোন এলাকা রাখে না। যাহারা কৃতবিদ্য বালয়া আপনাদের পারচয় দেন, 
তাঁহারাও ঘোরতর রামধন । ঘরে খাবার থাক বা না থাক--আগে ছেলের 
বয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দয়া খাইয়া সাত গ্রোষ্ঠী পোড়া কাঠের 
আকার--জবর প্লীহায় ব্যাতব্যস্ত- তবু সেই কদন্ন খাইবার জন্য- সেই অনা- 
হারের ভাগ লইবার জন্য--সে জবর প্লীহার সাথ হইবার জন্য টাকা খরচ 
করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে । মন:ষ্যজন্মে তাহাই তাঁহাদের সুখ । যে 
বাঙ্গাল হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গালীজন্মই বথা। 
কিন্তু ছেলের বিয়ে দিলে, ছেলে বেচাঁর বউকে খাওয়াইতে পারবে ক না, 
সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন আছে, এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে 
ছেলে ইস্কুন ছাঁড়তে না ছাঁড়তে একাঁট ক্ষুদ্র পলটনের বাপ- রশদের 
যোগাড়ে বাপ পিতামহ অন্থির । গারব 'বিবাহত তখন স্কুল ছাড়িয়া পথ 
পাঁজ টানয়া ফোঁলিয়া 'দিয়া উমেদওয়ারতে প্রাণ সমর্পণ কারল। যোড় হাত 
কাঁরয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকার ! হা চাকার! কাঁরক্লা কাতর । হয়ত 
সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয়ত সে সময়ে আপনার 
পথ চিনিয়া জবনক্ষেত্রে প্রবেশ কাঁরতে পারিলে, জীবন সার্থক কারিতে পারিত। 
কিন্তু পথ 'চানবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারর ধন্মণায় 
আর চাকারর পেষণে- সংসারধম্মের জৰালায়--অস্তর ও শরীর বিকল হইয়া 
উাঠিল। বিবাহ হইয্লাছে_ ছেলে হইয়াছে, আর পথ খধাঁজবার অবসর নাই-_ 
এখন সেই একমান্ন পথ খোলা--উমেদওয়ার । আর লোকের উপকার 
কারবার কোন সম্ভাবনা নাই--কেন না, আপনার স্মীকন্যা পুজ্রের উপকার 
কারতে কুলায় না--তাহারা রানিদিন দোহ দেহ করিতেছে । আর দেশের 
1হতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্পীপৃন্ের হিতের জন্য সব্্বস্ব পণ! লেখাপড়া, 
ধন্মশচন্তা-_এ সকলেয় সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই-_ছেলের কাথা থামাইতেই দিন 
যায়। যে টাকাটা পৌটরয্লাটক আসোসয়লেশ্যনে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে 
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এখন তাহাতে বধঠাকুরাণীর বালা গড়াইয়া দিল । অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা 
শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারলে মনে করেন, ছেলেরও সব্বনাশ__ 
নিজেরও সর্বনাশ কাঁরলেন। ছেলে থাঁকিলেই তাহার ববাহ দিতেই হইবে, 
মনুষ্যমান্রকেই বিবাহ কাঁরতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্ধয-- শৈশবে 
ছেলের বিবাহ দেওয়া_-এরপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্বব্যাপী, সে দেশের 
মঙ্গল কোথায় ? যে দেশে বাপ মা, ছেলে সাঁতার 'শাঁখতে না শাখতে বধ্‌ 


রূপ পাতর গলায় বাঁধয়া দিয়া, ছেলেকে এই দস্তর সংসারসমধদ্রে ফোলয়া 
দেয়, সে দেশের উন্নাত হইবে £ 


সমাপ্ত 


